ও ন্মে! ভগবতে বামকুষ্জার । 


্ 4 ০ 


৬ জে 
ঠ্ 

১, ₹ 9 

১ এত 

১৫ 





যোড়শ বর্ষ, ১৩১৯ সাল 
শীপ্রীবঅকর্ণ-জীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র প্রবর্তিত 
ও মেবকমণ্ডলী পরিচালিত | 





তত্ব-মগ্জরী কার্য্যালয় । 
৮০1১ ন* করপোরেসন সীট, কলিকাত। | 
গ্রকাশক ও কাধ্যাধ্যক্ষ__শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার । 





কলিকাতা ; 
৬নং ভীম ঘোষের ফোন, 
গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 
শ্রীবিজয়নাথ মজুমদীর কর্তৃক মু্রিত। 





জিম বাধিক মুল্য সডাক ১২ এক টাকা । 


সী জী ল্াবন্ুম্লীভা । 


ভীব্রী'্িকুরের ৫০০ শত উপদেশ ও বিবিধ শাস্্রাদি হইতে তাহীক় 
মম উত্ভি এব? বাক্য । ২য সংস্করণ, মুল্য ॥* আট আনা । 


গশুজ্দান্ স্তন £ 
মানবান্তরে প্রেম, ভক্তি ও ধন্মভাঁব উদ্দীপক বিবিধ 
সপ্রবন্ধ। মূল্য ॥৭ আট আনা। 


উীীল্াহবব্ু্ও-জীললাস্নান্ £ 
ঠাকুরের সুমধুর জীবনচরিত ) ত্য সংক্ষরণ, মুল্য 1০ চারি আনা | 


ভভউন্কাললীন্ন স্পচঙ্গান্বতলী ॥ 
ঠাকুরের জীবনের মধুময় ভাব-চিত্র । মূল্য ।০ চারি আনা । 


উীীল্রাহ্ক্রু-্ভ-শস্ভিস্পভ্ক্ষ £ 
নিত্যপাঠ্য বাছাই উপদেশ,--২য় সংস্করণ, মুল্য /৭ এক আনা ॥ 


প্রীপ্তিস্থান- ভ্ীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র । 
সুত্ব-মগ্জুরী কার্য্যালয়, ৮১১ করপোরেসন গ্ীট' ॥ 
কলিকাত। । 


ও ডি দু জ্স্স্স্প 


স্ক্রজ্জীষ্পত্ ॥ 


বিষয় 


অকিঞ্চনের রোদন 
অদর্শনে অভিমান 


অবতারবাদ ও শ্রীশীরামকুষ্ণ 


আর ঘুমে কেন? 
আবাহন 

একটী গান 

কফলতরু সংগীত 

কে ভুমি? 

গ্রাহক গণের প্রতি 
গিরিশচক্র 

গুকতত্ব 

জননী নির্বাণ 

্াগ্রত ভাব 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ জগতগুক 
তুমি 

ধর্ম ও ধার্শিক 

মামামূত 

ম্যাংটা বাবার দেহত্যাগ 
মিংশ্য হিভৈযিনী সভ। 
পরিবর্ধন 

পথিক 

পাগঞের কথ! 

প্রার্থনায় বিশ্বাস 

প্রার্থনা 

পৃ্ষার ফুল ( সমালোচনা ) 
বর্ণমালায় ভগবদৃক্তি 
বালন্যাসী ফোগানন্দ 
বাশরী ও তুমি 

বিরহ বিষয়ে দেবেজ্থনাখ 
বীরত্ত্ গিরি 


সিহাহ টি? বরা 


লেখক 


শ্রীনলিনীকাপ্ত সরকার 
শ্রীসুশীলমাণলতী সরকাক্ক 
শ্রীবাজেক্্নাথ রায় 
জীদ্বিজেজানাথ ঘোষ 
জনৈক ব্রহ্মচারী 
শ্রীদ্বিজন্ত্রনাথ ঘোষ 
জনৈক সেবক 
শ্রীমন্মথনাথ শি 

বিনীত প্রকাশক 
শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার 


শ্রীবিপিনবিহারী থান্যোপাধ্যায় 


শ্রীহ্বশীলালতী সরকার 
ব্রহ্মচারী দেবত্রভ 
শীবাজেম্রনাথ রায় 
শ্রীক্ষীরোদনাথ চৌধুরী 
শ্রীকৃষ্চচন্ত্র সেনগুপ্ত 
শ্রীন্বশীলমালতী সরকার 
শ্রীহ্ামলাল গোম্বামী 


শ্রীসতীশ দেব 

তীন্ারুচন্ত্র সাহা 
শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী 
শীবিজয়নাথ মজুমদার 
শ্রীরোজমোহন মজুর, 
জীদ্বিজেক্নাথ ঘোষ 
জনৈক সেবক 
শ্রীদেবেন্ত্নাথ চক্রবর্তী 
উঅসূলাচচ্ছ বৈদ্যরত্ধ 


ীমক্ষযকুষার পাত্র 


পত্রাক্ষ ) 


১৪০৩ 
১৮৬ 
২৪৩ 
৭৮ 
১৩৩ 
২৮২ 
২১৭ 
২৩৬ 
২৮৩, 
৮৩ 


৫৮ 
১৮ 
৮ 
১১ 
১১ 
৮৪ 
৪১ 
১৩৬ 
৫৪. 
৩৪ 
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বির লেখক্‌ পত্রান্ক। 
বৈধ্ঃব-কৰি শীছারাণচজু রক্ষিত ৩, ১২৬ 
ভিক্ষা জবীনলিনীকাত্ত সরকার ২৮১ 
মন-মিলন শ্বীহশীলমালতী সরকার ২৬৪ 
মহা-সমাধি শ্রীঅমূলাচরণ বিশ্বাস ১৮৭ 
মা আিতেছেন শীঘিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩৬ 
মুক্তির উপায় ্রক্ষচারী শত্রু ৩৫, ৫৩ 
মোক্ষ-ফল শীনুশীলমালতী স্রকার ১৮৫ 
যতি-পঞ্চক* আশ্রুশঙ্করাচার্সা ৯২ 
হোগোস্তান শীবিজয়নাথ হন্ভমধার ১১৫ 
রামকৃ্ণ-দাআজ্য শ্রীকষ্ণচন্ত্র দনপ্ ১১১, ১৯৯ 
শিল্প শীনগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫ 
শুভযাত্রা আকুষচন্দ্র সেনগুপ্ু ৩৪ 
শীরামকৃষঃ শীন্রেন্দ্রকান্ত সরকার ২৬৫ 
'লীমখনা সনাাব্হা রিনা আৌকুদ্েকণাতা পাকার 

ভী্ীরামকুষ্ণজদেবের উপদেশ শ্বিজয়নাগ মজুমদার ২৫,৪৯,৯৭,১২১,১৯৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোক্রম্‌ শীশরচ্চন্দ্র চক্রবন্তী ২৪১ 
আশীরামকঞ্জোৎ্লব ন৬, ১১৮১ ১৪৪7 ১৭৯২, ২১৪১ ২৩৯,২৭৯ 
শ্রীপ্রীরামরুষ্চ-স্তব জনৈক কাঙ্গাল এ 
জু হীনাগ মহাশয় জনৈফ কাঙ্গাল ১৬৬ 
প্ীত্রীনাগ মহাশয় ও ভাহর ভালবাসা, ভীপার্ষতীচরণ মিশ্জ দি 
সমর্পণ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রর 
সমালোচনা ও সংবার্দ ৭৪, ১৪১, ১৯5১ ২৪, 8৮, ৯৫ 
সংসারে সুথী কে? শীহামলাল শোসশ্বামী ১১ 
শ্বপনের টাদ শ্রীদ্বিজেন্ত্রনাথ ঘো ১৬৮ 
সাধক রসিকলাল শশ্যামলাল গোস্বাষী ৮৯ 
সাধনায় কেন বিডস্বন! শদ্বিজেন্্রনাধ ঘোষ ১৭৬ 
সাগর ও নূনের পুল উীনতীশ দেব রি 
সান্তনা শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী ২১৫ 
ছদয়ে বরণ হীদ্বিডেজনাথ ঘোষ ২১৪ 
হেলাতে কি মেলে রতন শ্রীহিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ২২€ 


১1 
| 
৩। 
৪৭ 
৫। 
৬1 
ণ 
৮ | 
৯। 
১৬ | 
১১। 
১২। 


শ্লীচরণ ভরস! । 





শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ 


তন্ত্ব-মঞ্জরী। 





বৈশাখ, সন ১৩১৯ সাল। 


পাস সশ শিিপিপাসিপীস্পিসসপপিশপলদ পাপালানপাপপাপসপসপািসরাপবা 


মোডশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা । 


নান ল্রান্ক্রুম্ভাম্ন্ন £ 


( আদ্যলীলা ) 


পরব্রঙ্গ নিরঞ্জন বামকু্ঝ 
পরমাত্মা। শ্বরূপক রামু 


কলি-কল্মষ নাশন রামকুষঃ 
ভক্ত-প্রাণধন রাম ₹ষ। 


বিধৃত শবীর রামকৃষ্ণ 
কামারপুকুরে রামকৃষঃ 
খুদিরাম-ননান রামরুষ্ণ 
চন্ত্রমণি-জীবন রামকৃষ্ণ 
চাদাধর খ্যাত রামকরুষ্চ 
ধনী ক্রোডাশ্রিত রাষরৃষঃ 
হনুসঙ্গে ক্রীড়ারত রামকৃষঃ 
পণ্ডিত বিজ্লয়ী বামকুষ 
জন জর জয় রাযকৃষ্ ! 

জয় দয়ামর রামকৃজ্ক 1! 


২২ । 
২২। 
২₹৩। 
২৪ | 


গোষ্ঠলীল! প্রিয় রামরুষ্ঃ 
বিছ্যালয়গত রামকৃষ্ণ 
গয়াবিসুঃ-মখা! রামকৃষ্ণ 
চিনিবাস-বন্দিত রামকৃষ্ণ 
বিদ্তঃ উপবীত বামরুষ্ 
ধনী-ভিক্ষা! গ্রাহক রামকৃষ্ণ 
অভিনয় পটু বামকুষ্ণ 
জন-মনোহারী রামু 

( মধ্যলীলা ) 
বামকুমারান্ুগ রামকুষ্ 
কলিকাতান্থিত রামরুষঃ 
দক্ষিণেশ্বরস্থ বামকুষঃ 
মথুল্ সর্দন্থ রামরুষঃ 


য় জয জয় মামরুষ্ ! 
জয় দয়াময় পামকুষ্ !! 











5 ভতব-মগ্জরী | [ ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংবঃ। 
টি 
২৫। “ভবতারিণী-স্্বো রামরুষ 1৫১ জ্যোতিম্ডিত তনু রামক্কঃ 
*২৬। রাধাকান্ত-পুজক রামর্ ৫২। মহাযোগেশ্বর রামকষচ 
২৭। ব্রাসমণি আরাধিত রামু ৫51 হন্্ভাব ভাবিত রামকৃষ্ণ 
২৮। হৃদয়-সেবিত রামকুষ্ঃ | ৫৪1 রামলীলা-জীবন রামকুষ্ণ 
২৯। জন্মস্মিগত রামকুষঃ | ৫৫। মথুর পরীক্ষিত রামরুষঃ 
৩০। কৃত শুভোদ্বাহ রামকৃষ্ণ ৃ ৫৬। মদন বিজয়ী রাখকুষঃ 
৩১। জয়রামবাটীস্থিত রামরাষঃ ৫৭। কাম-কাঞ্চন তাযাগী রামরুছ 
৩২। শ্মাত। মিলিত রুমকৃষঃ ূ ৫৮1 সর্বাবতার-মূল রামরু। 
৩৩ । পরিহাস-পটু রামকুষ ূ ৫৯। ঠ্যামা-শিবরপে রামকৃষঃ 
৩৪। লীলারসময় রামকৃষ্ণ ৮৪1 মথুর তাবক বামরুষ্ণত 
৩৫। দক্ষিণসতরে রামকষ্ঃ ূ জয় জয় জয় রামকসঃ 
৩৬। সাধন তৎপর রামকৃষঃ ূ জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ 1 
জয় ভায় জয় রামকুষ ূ ৬১। তোতাপুরী-দীক্ষিত রামক্কষঃ 
জয় দয়াময় রামকৃষ্জ !] ৬২। নিব্বিকল্প সমাধিস্থ রামরুষঃ 
৩৭। গঙ্গাতীরস্থিত রামরুষ ৬৩। যশোদা ভাবাশিত বামকৃষ 
৩৮। পঞ্চঘটীমূলে রামরুষঃ [৯৪ । রাধাভাব রঞ্জিত রামকৃষঃ 
৩৯। বিন্বতরুতলে রামরুষ্জ | ৬৫। গোরাগুণ কীর্ভনে রামু 
৪০ | পঞ্চমুণ্ডাসনে রামকৃষঃ ৬৬। মোহন নর্তন রামরুষ 
৪১ | বানে ধা মা রব রামকৃষ | ৬৭। সঙ্গীত স্থধাআাবী রামকৃষ্ণ 
৪২। অশ্রপুর্ণ নেত্র রামকৃষঃ ৬৮। জ্ঞান সনীক্তি দাত! রামকুষ্ঝ 
৪৩ সরল বালক রামু ৬৯। খ্রীষ্ট ইসলাম সিদ্ধ রামকৃষঃ 
৪৪। উন্মত্ত প্রেমিক রামকৃষ্ণ ৭০। ফেদী-তনয়রূপী রামকুষ্ঝ 
৪৫1 ব্রাঙ্ম-অতীষই রামকৃষ্ণ ৭১। কৃত ধর্খ-সমন্বয় রামু 
৪৬। প্রচারিত স্বরূপ রামকুষ্জ ৭২। যুগ ধর্শস্থাপক রামকুষঃ 
৪এণ | জ্ীচৈতন্তরূপ রামু জয় জয় জয় রলামকৃঞ্জ ! 
৪৮। গৌরী দর্পগায়ী রামকুষঃ জয় দয়াময় রামকুষ্ণ !! 
জয় জয় জয় রামকঞ্জ! ৭৩। শ্বশুর ভবনগত গ্লামকৃঞ্ণ 
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ ! ৭৪1 ষোড়শী পুজন রত রামকৃষ্ঝ 
৪৯1 গৌরী উদ্ধারক রামকৃষ্ণ ৭৫ তীর্থ পর্যটনে রামক্কষ্ 
€5। , বৈষ্ণবচরণ সতত রামকৃষ্ণ ৭৬। বারাণদীধামে রামু 


বৈশাখ, ১৩৩৯ পাল।]  বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র | ৩ 


সপ পপ -্াশ পপ শশী পাশা শশী শি শাপাগ ৮৮৮৮ শট পাশা শা শান পিপাসা লাশ রঃ 


৭৭। প্রৈলঙ্গ অতাথিত রামকৃষ্চ ৯৩। রাখাল প্রাঞ্চরাম রামকুষ্জ 
৭৮1 দেহে লীন মভাদেব রামকুষঃ ৯৪1 মৃহেজ জীবন রামকুষ্ড 
৭৯। নুন্দাধনধাষে রামকুঞ্চ ৯৫1 গিরীশ বকল্মাগ্রাহী রাম 


৮০। লীলাগ্ছল বিহারী রম | ৯১। কাল্লীবপে পূ্ছিত রামকুষঃ 
৮১। গঙ্গামাতা প্রাণ রানরুষ | জম জষ জয় বাম ! 
৮২। ছুলালী অভিহিত রামকৃষ্ণ ূ জয় দয়াময় রামু ।। 
৮৩। পানিহাটী উৎসবে বামকুঁষ ! 





৯৭। লক্ষ্মীণ্দনী বসল বাম 


৮৪। কীর্তন তবঙ্গে রামকৃষ্ণ ৯৮। ছুর্গীচরণ ইস্ট রামকৃ্চ 
কয় জয় জয় রামরুষ ৯৯। রামলাল-সেবিত রামকৃষ্ণ 
জায় কয়াময় বামরুষও || ১০০ | ব্রাঙ্গণী শোকাপহ রামকষঃ 
৮৫। শ্রীগৌরাঙ্গ আসনে রামকৃষ্ণ ১০৯। অক্ষয় গীত ৬ণ রাষরুষ্ণ 
৮৬। বলরাম-মনারে ম্লামকৃষ ৯০২। শরৎ শশী সেবিত স্ামরুঃ 


১০৩। জীবপাপ ভারবাহী রাম ২ 
১০৪ | স্বীরুত ব্যাধিক রামকৃষঃ 
১৪৫ । কাশীপুরষ্িত বামকষঃ 


১০১ । কল্পতকবপা রামকুঝঃ 
৮৯। কেশব প্রচারিত রামকৃষঃ ১৭) নিত্যপদস্থিত রামকুষঃ 


৯*। বিজয়্াদি বেষ্টিত রামকৃষ্ণ ১৪৮। গোলোকধিহারী রামকুষঃ 
৯১ | রাম নধেজ্ প্রাণ রামকষ্ জয় জয় জয় রামক্কষ ! 
৯২1 হজ সমাধিস্থ রামকৃষঃ জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ 


৮গ। শ্বদেশ প্রশ্থিত রামু 
৮৮1 মহাস্‌ংকীর্ভনে রামকুষ্ 


( অস্ত্যলীলা । 
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ভারতের সাহিত্য-গগন হইতে আর একটী অভুলনীয় সমুজ্জল জেযোতিষ্ক 
হ্বকার্ধ্য সাধন করিয়! হাদিতে হাসিতে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন 1- স্বনা্ 
গ্রসিন্ধ, বঙ্গীপ নাট্য-সাহিত্য জগতের একছত্র চরুবন্তী সম্রাট, লটকুল- 
চুড়ামণি, নান! বিষ্াবিশীরদ, অসাধারণ প্রতিভাশালী, শ্রীত্রীরামকষ্ণদেবের 
অব্য বীরতক্ত . শ্লীগিরিশচন্র ঘোষ মহাশয় ৬৮ বংসব বয়দে সংসার 
পঙ্গমঞ্চের লীলাডিনরধীমাধা করিয়া, গত ২৫শে মাঘ বুইম্পতিবার ব্বান্কি গান 


০০০ 


তন্ত্-মপ্ররী । [যোঁড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্য। 


শা টাটা পপি | আক পি লাশে শশা শা পপি সপ 
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১--২৭ মিনিটের সগয় (96 76ট:ঞয্ 191 8 1-90 4. পি.) 
প্তার্রীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দর্শকগ্ণের সম্মুখে সহান্বদনে তাহার নশ্বরদেহ 
মন্দিরটি রক্ষা! করিয়া দীরপদদঞ্চারে সাধারণের অপলক্ষা-পথে চির-ঈপ্সিত আননময় 
রাঁমকম্-লোকে গমন করেয়াছেন । 

নাট্য-সম্জাট কফবিবর গিরিশচন্ত্র ঘোষের নাম বা তার বিষয় কিছু ন! 
কিছু জানেন না, বঙ্গে এমন কেহ আছেন বলিয়। বিশ্বাস হয় না। কিন্ত 
তাহার জীবন সুদদীঘ ন| হইলেও ৬৮ বংসর ব্যাপী জীবনকাহিনী, কাঁধ্যপ্রণালী, 
কুখ দুঃখ, কন্মাকর্্্, পাপপুণ্য, ধন্্াধশ্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধিভাবসঙ্কুল বিচিত্র 
ঘটনায় অমন পবিপর্ণ ষে, তাহা যথাষথ ভাষায় প্রকাশ করা এ ক্ষুদ্র লেখনীর ত 
দুরেব কগ1-বোধ করি খ্যাতনাম! সুক্ষদশি শ্রে্টসাহিতা সেবীরাঞখ সক্ষম হন 
কিন] সন্দেহ। এক্ণে প্রশ্ন হইতে পারে, তৰে এ অধমের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
বা বাতুলতা ফেন? 

এ দাস অতি অকিঞ্চিংকর হইলেও মহাত্বীর সভিত গুরুতর বা আস্তরিক 
সম্বন্ধ বিধায়। এবং ঘনিষ্টভা হেতু, সমাষ সমযষে তিনি যে আমাদের কত আব্দার 
নিজগুণে সাধ করিয়া সহা করিয়াশেন, কতদিন তিনি তাহার অমুতময়ী ও 
প্রাণম্পর্শী ভাষায় আমাদের অশান্ত প্রাণে শান্তি দিয়াছেন, কখন বা পরমাজীয়ের 
স্ঠায় ভালবাঁসিয়া মামাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে কৃতার্থ করিয়াছেন, এ জীবনে দ্ধার 
তাহা খটিবার সম্ভাবনা কোথ!1? আজ তাহার অভাবে তাহারই কথা, 
তাঁহারই গুণগাথ। হৃদয়ের গন্ত”্গল ভেদ করিয়া! যেন শতমুখী হইয়। আপনাপনি 
প্রকাশ হইতেছে, চাঁপিয়া রাখিতে পারিতেছিনা, কি করিব! তাহার ছুই এক 
কথা পাঠকগণকে শুনাইলে বোধ করি ব্যথিত্ত হাদয় কথঞ্চিত শান্ত হইবে। 

কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজার বস্থুপাড়ার সম্াস্ত কায়স্থ কুলোত্তব 
শৃধর্মনিষ্ঠ ৮ নীলকমল ঘোষ মহাশয়ের মশ্যমপুর পুজাপাদ গিরিশচন্তর ঘোষ 
মহাশয় সন ১২৫* সালে ১৫ই ফাল্গুন সোমবার শুক্লাইঈমী তিথিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া পিহৃকুল উজ্জল করিয়াছেন। তিনি তাহার শ্নেহমপি জননীব অষ্টম 
'গর্ভজাতৎক্ষণজন্ম। সন্তান হইলেও, বাল্যকালে মাতৃহ্হীন, কৈশোয়ে পিতৃবিয়োগ 
এরং যৌবনে সহধস্মিণীর লোকাস্তরক্তনিত ছুর্দামণীয় মর্শব্যথা ও সংশারেক 
নান! ঘাত প্রতিঘাত ঘটিত যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাঁন নাই। 

বালাকাল হইতেই গিরিশবারু ছুরস্ত ও উদ্ধত-্বভাঁব _বিশিই হইলেও 
(নর্ভীববতা ও একটা অপাধারণ গুণ তাহাতে প্রকাশ ছির্যে, তাহার কোন 


বৈশ্লাখ, ১৩৫৯ সাল।]  বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র । ৫ 


৮৬৫ 
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কার্য, ভ্তায় হউক আর অগ্তায় হউক, পিতার নিকট॥ কিছুই লুকাইয়া 
বা কৌশলে ছাপাইর। রাখিতেন না) নিঞ্জ দুর্বলতা গোপন ক্রিয়। পিতাকে 
অন্ঠের নিকট উপহাল্তাম্পন ব। অপ্রতিভ করেন নাই। বা করিতে প্রয়াস 
পান নাই। যাহা করিতেন, অকপটে প্রকাশ করিতেন! তাহার হৃদয়ের 
এই অকপট অর্থাৎ “মন-মুখ এক” ভাব শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সমুজ্জ প্রকাশ 
ছিল। ইহ! বাতীত তাহার জীবন আলোচনা করিলে আরও কয়েকটা 
মহৎগুণ যেন জল জ্বল করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় । যথা--সাহিতা ও 
কর্ধানুরাগ, জীবন্ত প্রতিভা, পরদ্ঃখকাতরতা, অহমিকাশূন্ঠত৷ এবং গুরুবাক্যে 
অটল বিশ্বাস ও ততং-পদে অচলাভক্তি। 

তাহারুভাব-প্রবণ মনে যখন যে কর্মের ভাব জাগরিত হইত, তাহা কার্ধ্যে 
পরিণত ন! করিয়। ছাড়িতেন না। আজীবন--.এমনকি কুগ্র অবস্থাতেও 
তিনি নিষ্বম্ম। ছিলেন না। তিনি নান। দেশীয় প্র্সদ্ধ প্রপিদ্ধ গ্রন্থকারের যে 
কত পুস্তক, কত পত্রিকা (0182527109 ) পাঠ করিয়াছেন, তাহার 
সংখ্যা নাই । বন্গঃবুধিব সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অন্থরাগ ক্রমশ: এতদূর প্রবল 
হইয়াছিল যে, তাহার সানিধ্যে যাহাগা াপিতেন, তাহার! দেখিয়া অবাক 
হইতেন। এমন কি বুদ্ধ বয়সে ঘুবক ছাঁতের স্টায় হোমিওপ্যাথিক বড় বড় 
গ্রন্থ পাঠ, সমাগত রোগী পরিদর্শন, পুহযান্ুপুঙ্ঘকঞ্ছপ তাহার বিবরণ শ্রবণ, 
বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সহিত তাহাদিগকে ওধধ প্রদান করিতে দেখিয়| 
লেকে বিশ্মিত হইত। তিনি যে সকল বোগীকে ওঁধধ গ্রদান করিতেন, 
তাহাদের শান্তির জন্ত বি.শষ চিন্তিত থাকিতেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি 
যে, গরীব, পাড়!-প্রতিবাগিদের কঠিন কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হয় ন! 
বলিগ্নাই তাহার পুনরায় হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন | 
অরবিস্ত প্রতিভাগুণে নাটাজগতে যেন একটা নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
অভিনয়ের জন্য পুস্তকের অভাব হওয়াতে, তিনি লোকশিক্ষাপূর্ণ, চিত্তবিনোদন 
লোমহ্র্ধণকারী জীবস্ত চিত্র সমস্থিত খাঁটীভাবপূর্ণ প্রাণম্পর্শী ভাষায় নুতনছন্দে 
কি পৌরাণিক, কি সামাজিক, কি এ্রতিহাসিক, কি উপাখ্যানমূলক শতাধিব্ড 
নাটক চলা করিয়া সাহিত্য ও নাট/জগতে শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব লাভ কপ্দিয়াছেন। 
তাহার ভাবসংক্রমণক্কারী রচনা নৈপুণ্যের এতদূর প্রভাবে যে, কত লোক 
গ্সামোদ প্রমোদ বধীয়স সম্ভোগ আশায় অর্থব্যপূর্বক থিষেটোর দর্শন 
করিতে গিঝা তাত্বীকায় জীবনের ভ্রোত তাহাদের অজ্ঞাতদারে ওলটু "পাট 


৬ উন্র-মপ্ারীত। | ষোড়শ বর্ষ, এম সংখা?। 


৯ টি ০০০০০ ৯৯৯, 
৮ পপ ০ ৩ পল শাশটাপশীশীশীশ্পীতি 2৪৮৯ ভি হি সল্ন স্পাপশাশীপিশীটি পাশপাশি পপ ম্প 


লইয়া ণগয়াছে। ভহার রচিত সঙ্গীত, সাধক ও সিদ্ধপুরুষদিগের প্রার্থনা ও 
তজন-সংগীতের সহ্ভাষ বাঙ্গালীর মুখে মুখে গীত হয়। আর তিনি এই 
প্রকার সংগীত ভাকমাকড়াই, পাঁচালি, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির গন যে 
কত রচনা করিয়াছেন, বা তাহার সংখ্যা কত, তাহা গিরিশবাবুরই অজ্ঞাত ছিল। 
প্রতিত৷ তাহার টিরসহচরী ছিল। 

মানব জীবনের শেষ্ট পুরস্কার ব! চরম সার্থকতা সগগুরু ব] ঈশ্বর লাভ | 
গ্ক্ষবাক্যে ঠিক ঠিক ষোলমান! পর্নবিশ্বাস বা শ্রীগুরর বিশেষ কুপাই 
*তত্লাভের একমাত্র উপায়। ইহা যখন যাহার ভাগে ঘটে তিনি মহা 
ভাগাবান। করুণাগম্ন ভগবানের কৃপবারি-সিঞ্চন অনবরতই হইতেছে, 
উপযুক্ত আধার ব্যতীত ইহ! তিষ্টিত পারে না । পাত্রবা আধার যত,.মহান 'ও 
ধীর হইবে, ধারণাও তত অধিক হইবে । আধার সচঞ্চল হইলে আধেয় বস্তু 
অধিকক্ষণ তিঠিতে পারেন, ক্রমশঃ কাস হইতে থাকে । প্রয়োজন ব পিপাসা 
না] থাকিলে অর্থাৎ পাত্রাধার যর্দি উল্টা বা নতমুখী থাকে,-তাহার কপাবারি 
আধার স্পর্শ করিয়াও স্থান পাইবে না। আমাদের পুজনীয় গিরিশবাবুর 
জীবনে সগগুরু লাভ অধ্যায়টা অন্তি মহলারম, চিত্তবিনোদন ও আশাগ্রদ । 
এবং মানবজীবনের প্রার্থনীয় । 

পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত' নবীন যুবক গিরিশচন্দ্র, হিন্ুলমাজের তৎকালীন 
ধর্মভাবের অবনতি অনুভব করিয়। এবং কয়েকটা দ্বণাজনক দৃষ্টান্ত চাক্ষুস 
দর্শনে তাহার প্রতি বীতরাগ হওতঃ ভারতব্ষীয় ত্রাঙ্মসমাজে যোগদাশ 
করেন। গিরিশবাবু শ্বয়ং বলিয়াছেন _"শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে 
ফিরিয়াই, দ্েেওযালের মাঁটী গাড়ুর জলে গুলিয় কৌটা কাটিয়! ভট্টাচার্য 
পুরোহিত গঙ্গাঙ্মানের ভাণ করিয়া যজমান বাড়ী শালগ্রামের পূজা করিতে 
গিক্সাছেন। দেবতার উপর তখন পুরোহিতের এইরূপ বিশ্বাস ভক্তি 1 

তারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজে ত্রাক্ষদিগের সহিত কিছুকাল উপাসনায় যোগদান 
করিক্সাছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এমন একটা ঘটন! তাহার নয়নগোচর 
হইল, যাহাতে তিনি এখানেও বিষম ব্যথা পাইলেন। “মনে এক মুখে আর' 
ভাবের ঘরে চুরি হইতেছে, সাধুতা কেবল ভাণমাত্র ভাবিয়া মনে মনে দু 
সঙ্কপ্ল করিলেন যে, আর কাহাকেও বিশ্বাগ করিবেন না । অবিশ্বাস ও 
নাস্তিকতার প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া একেবারে কালাপাহাড় বিশেষ হুইগ্লাছিলেন। 
গুনিহাছি, গু, দেখিলেই তাহার চটিম্টে কাড়ি! লইয়া নির্ধাতন_ করিতে 


বৈশাখ, ১৩১৮ সাল] বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র । গর 


ক 


৮৮ পপ টা শাস্তি পাশপাশি ্শীপপিপাকিিিপশশিীগাসট ১ জিপ 
০৯ শি বি 


ছডিত্তন ন।। “ীহার মন হইতে ঈগর শব্দটা যেন দূর করিয়া ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন । এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত 
পঞ্চকুট পাহাড়ের ছূর্গমস্থানে পতিত হইয়া! ভয়ে ঈশ্বর শবাটী তাহার মুখ 
হুইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান গিরিশবাবু আপনাকে ধিক্কার দিয় 
কহিয়াছিলেন “কি? ভয়ে ঈ্প্বব বলিলাম ! কখন বলিব না। যদি কখন 
প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাহার নাম গ্রহণ করিব 1 

ভারতবাদী আর্ধ্যসস্তানগণের একটা মজ্জাগত স্থুলক্ষণ আছে-শীশ্বর 
জ্কান ও বিশ্বাস । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সুশিক্ষার অভাবে সঙ্গদোষে 
ব৷ অবস্থাচক্রে যতই ফেন মনের অবস্থা মলিন হউক, বা নান্তিকভাব ধারণ 
করুক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে হৃদয়ের অন্তস্ভল ভেদ করিয়া 
তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেই হইবে। দ্রর্দিন ভাহার সোপান। স্বার্থহুথ, 
ভোগানন্দ কতদিন চলে! কালচক্রের অপ্রতিহত গতি গ্রভাবে তিনি এমন 
এক বিষম বিপদে পড়িয়া! গেলেন যে চতুর্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন । 
বিপদ-জাল হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় না দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে 
হিন্দুর মজ্জাগত ভাব জাগিয়া উঠিল ;--ভাবিলেন ঈশ্বর কি আছেন? 
উাহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রাঞ্কুনা করিলেন যে, হে ঈশ্বর 
যদি থাকো, তবে এ অকুলে আমায় কূল দাও ।” গীতার উল্লিখিত অভয়বাণী 
তাহার মনে পড়িয়। গেল। ভগবান বলিয়াছেন “কেহ কেহ আর্ত হইস্স! 
আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই |” শ্চর্য্যোদয়ে ধেমন অন্ধকার 
দূরীভূত হয়, অবিলম্বে তাহার হাদয়ের অন্ধকার আশা! স্র্য্যোদয়ে দূর হওয়াতে 
তিনি যেন বিপদ-সাগরে কুল পাইলেন । কিন্তু পুর্বব সংস্কার নাছোড় বান্দা ; 
ঈশ্বহশধি নান্তিত্ব বিষয়ে অনেকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার 
ংঙ্কার ঘায় কোথা? মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়। গিরিশবাধুর হৃদয়কে বড়ই 
শ্চঞ্চল করিছ | কথন বিশ্বাম্ম, কখন সন্দেহ, উভয়ের পুনঘবন্দ হৃদয়মাঝে চলিতে 
লাগিঙ্স। হিতাকাঁজ্ষী বন্ধুগণের সহিত আলোচনা ংইলে তাহারা বলিতেন যে, 
'খরু উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। ইহাতে তীহার চি্ত আরও চঞ্চল 
ক্ইয়। উঠিল। ত্ীহ্ারই মভন হৃম্তপদবিশিষ্ট ষড়রিপুর বশীভূত মহ্ুষ্যকে গুরু 
বলিব কিন্ুপে শ্বীবার-ফপ্সিবেন ; বিশেষতঃ যাহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানে 
“স্যরি গর়ুবিকু, গুর্দেযো দচহেষ্বরঃ” বলিয়া প্রণাম করিতে হয় । 

. হতাম পরধর্িখের ভীম হুতাত্--সেরক রাম প্রণীত--১১৯ পৃ। 





তত্ত-যপ্জরী | [ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্য। 
ইতিপূর্বে গিরিশবাবুর মন নান্তিক ভাবাবিষ্ট হইলেও তখন তাহার চিত্ত 
শিবচরিত্বের হাতি আকুষ্ট হইয়াছিল । ঈশ্বর বলিয়া যদি মানিতে ও পুজা 
করিতে হয়, তবে এইরূপ চরিত্রকে বরং মানা যাইতে পারে, এই ভাৰ 
গিরিশবাবুর হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। এমন কি তিনি মধ্য মধ্যে শিব 
আরাধনা, শিবরাজি ব্রতপাঁলন, উপবাস করিয়! পদব্রজে ৮তারকেশ্বরে গমন 
করতঃ তাহার পুজাদি করিতেন এবং তাহার কাছে এই বলিয়া! প্রার্থনা 
করিতেন “হে জগদ্‌ রো, তুমি যদি শরীরী হইয়া আলিয়। আমায় দীক্ষা দান 
কর, উদ্ধার কর, ত্ববেই আমার গতি হয়, মুক্তি হয়, শাস্তিলাভে সমর্থ হই? 
হে অহেতৃক-কপ।-সিদ্ধো কৃপা কর, নহুঝ! দাসের আর নিস্তার নাই 1” 
ভক্রবংমল ত্তগবান ভক্কের ব্যাকুল প্রার্থনায় ভক্তের কাতর ক্রন্দনে আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না । দীনবন্ধু দীননাথ কাঙ্গালের ঠাকুর প্রচ্ছন্নবেশী 
যুগাবতার পতিতপাবন রামকৃষ্জচ আর প্রচ্ছন্নভীবে থাকিতে পারিলেন না। 
ব্যথাহাঁরী ভগবান ভক্কের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া স্বয়ং কমপিয়া ভক্তকে কোল 
দিলেন। ধন্তঠ গিরিশবাবু! ধন্য আপনার কাতর প্রার্থনা! ধন্ত আপনার 
ডাকার মতন ডাক! আপনার পাঞ্চভৌতিক শরীরের বিলোপ হইলেও 
আপনার স্েহ ও ভালবাসার সহান্ত মধুর মুর্তি যেন মনশ্চক্ষের সন্মথে জল 
অল করিতেছে । একবার ন্নেহচক্ষে এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভাক 
ডাকিতে শিখাইক্া দিন, যে ডাকেতে ভগবান আর লৃকাইয়া থাকিতে 
পারেন না, প্রসর হইয়। কাতর সন্তানকে অভয় দিয়া কোলে করেন। 
দিবাকরের প্রকাশ্ঠ উদয় হইবার পূর্বে তাহার অরুণ কিরণে যেমন যামিনীর 
অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, মহাশক্তির আবাহনের পূর্বে যেমন তাহার 
বোধন আরম্ভ হয়, ভক্ত ভগবানের শুভসম্মিলন হইবার পুর্বে শহার 
হ্বাভাস ভক্ত হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বহিতে থাকে । ভগবানের বৈঠকখানা 
ভক্ত হয়ে তাহার আসনোপযোগী দিব্যভাবের উদ্দীপন। হয়। এ ক্ষেত্রে 
দেখি ঠিক তাই। নতুবা আমোদ প্রমোদ রঙ্গরনস সম্ভোগের গন্ধ প্রতিঠিত 
রঙ্গশালাম় অভিনয়ার্থ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলা খঅবজশ্বন 
করিয়া নাটক লিখিবার প্রবৃত্তি গিরিশবাবুর হৃদয়ে তখন জাগরুক হইবে 
কেন? গুভদিনে ও গুতক্ষণে শ্রচৈতন্তলীলা এমমভারে রচিত ও গ্ন্িলীত 
হই যে, যাহার অভিনয়ে সমগ্র বঙ্গধেশ হুরিনামে মাতিয়া, উঠিয়া ছিল। প্রন 
ফি, মহাপ্রত্ুর লীলাক্ষেত্র ্রীধাম নবদ্বীপবানী সুবিধা পতিত ব্রনাথ 
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বিষ্ভারত্ব মহাশয় চৈঠন্যলীলাভিনয় দর্শনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া ও বত 
নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শ্রবণ, তাহার পুত্র পণ্ডিত মথুর[নাথ পদরস্বকে 
বলেন, হ্যারে থিয়েটারে চৈতন্তলীলা, হোচ্চে কি! তবে কি আবার গৌর 
এলে! ? একবার কোলকেতা গিয়ে দেখে মারতো? | মথুরানাথ কলিকাত! 
আসিয়া চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ 
ক্ষার ভেদাভেদ ভুপিয়া গিয়া উন্মন্তের ন্যায় গ্রন্থকার গিরিশবাবুর পদধূলি 
লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর পুন: পুনঃ আশীর্বাদ, পূর্বক বলিয্লাছিলেন 
“তোর মনোবাহ্ণ গৌর পূর্ণ করবেন ৮ 

ধন্য পগুত ব্রজনাগ বিদ্ারত্ব মহাশয়! ধন্ত আপনার অনুমান “তবে কি 
আবার গৌর এলো”! ধন্য পঞ্তিত মথুরানাথ! উপঘুক্ত পিতার উপদুক্ত 
সন্তান! অভিনয় দর্শনে এতদূর মুগ্ধ যে ত্রাঙ্গণ শূদ্র ভেদাভেদ লোপ! 
গিরিশঘাবুকে যেন চৈতন্তময় ভাবিগ্না তাহার পদধূলি গ্রহণে অগ্রসর ও তাহাতে 
বাধ পাইয়া প্রাণ খুলিয়! তাহাকে পুনঃ পুনঃ আনীব্বাদ প্রদান । 

শ্রীধাম নবদ্ধীপনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রহুর পরমতক্ত ব্রজনাথ বিগ্যারতু 
'মহাশয়েক্স অন্্মান এবং প্রভুর লীলাভিনদ্ব দর্শনন্রনিভতাব-রস-বিভোবপ 
মথুরানাথের তৎকালীন আশীর্বাদ হাড়ে হাড়ে ফুলিয়া গেল। সত্য সত্যই 
চতগ্তলীলার অভিনয় দর্শন করিতে শ্রাগৌরাঙ্গ মহাগ্রভুব পুনরুরয় হইয়াছিল ॥ 
সত্য সত্যই একাধারে শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রত বা ত্রিবিধ ভাবের 
লমষ্টি গ্রচ্ছন্নবেশী অধমতারণ শ্রীরামকুঞ্চদেব পূর্বলীলাভিনয় দশনছলে ভক্ত- 
থাস্থণ পুর্ণ করিতে ষ্টার থিষ্টারে আগমন করিয়াছিলেন । 

সেই দিন হইতে গিরিশবাবুঝ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে 
অর্সীধায়ণ মন্থয্য বলিয়। বুঝিতে পারিয়াও তাহাকে পরীক্ষা ক্রিতে ক্রটা 
তেন নশই। তক্তবংসল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তের বিশ্বাসকে স্থদূড় করিবার 
জন্ত তাহার অঙ্যাসগত প্রবৃত্তি অনুষায়ী সকল আবদার সম্থ করিয়া ভক্তের 
ভগবানকূপে গিরিষবাবুর হুদকসিংহালনে বদিলেন। মনুষ্যকে গুরু বলিয়! 
স্বীকার করিতে যে গিরিশবাবুর ঘোর আপত্তি, তিনিই একদিন নরতমুধারী 
দ্বামরৃষ্ঠ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে গিগ্কা পগুরাব্র্ষা। গুরুবিকঃ গুরুর্দেবো 
দহেঙ্বরঃ। 'একবেস্, পরমত্রদ্ষ তট্মৈ শ্রীপুরবে নম:।” এই মন্ত্রী মনে মনে 
আবৃততিপূর্বাক্ তার জরণে প্রণাম কর্গিলেন | ইতিপূর্বে একপিন্‌ খিেটারে, 
গিলনা গির্ষিশবাবু- ৬খএকক্ধানি ভিনবকুউ পাইয়াছিলেন। তাহাতে লেখ! * ছির্লস্ষে 
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দিফলা ১১ নং মধুবাঁয়ের গলি ভক্তপ্রবর রামবাবুর বাটাতে পরমহংস আসিবেন। 
"এইরূপ সংবাদে বিনা নিমন্ত্রণে অন্ঠের বাটাতে কেমন করিয়া যাইবেন? 


যাওয়| হইবে ন! স্থির করিলেন: কিন্তু তাহা! বার্থ হইল। সহ্স! তাহার প্রাণের 
ভিতরে কি যেন এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার 
গ্রীমুথে শুনিম্নাছি এবং তিনি লিখিয়াও গিয়াছেন যে, “সে টানের কথা আর 
কি বলিব, টান্‌ ব'লে টান, যেন গলায় গামছা! দিয়ে টান, কিন্ত ব্যাথা | 
লাগছে ন| |” কিন্ত বিনা শাহ্বানে যাইবার ইচ্ছা না থাকার ঃপথে যাইতে 
যাইতে তিনি যে কতবার থমকে দীড়াইয়াছেন, শাহাঁর স্থিরতা নাই। কিন্ত 
সে টানের জোরে তাহার অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। অবশেষে তিনি 
তক্তচুড়ামণি রামচন্দ্রের বাটার ভিতর গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা এক অপূর্ব 
ব্যাপার। বাটার ক্ষুদ্র উঠানে ভক্তসঙ্গে পরমহংসদেব নামসংকীর্তনানন্দে 
ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন । “নদে টল্মল্‌ টল্মল্‌ করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলেরে* 
এই গান ধরিয়াছেন, রামচন্দ্র ম্বয়ং খোল বাজাইতেছেন। গিরিশবাবু প্রকৃতই 
অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন রামচন্দ্রের উঠান পরমহংসদেবের পদভরে 
টল্মল্‌ 'করিতেছে। যেন এক অতুলনীয় আনন্দের স্রোত বহিতেছে। এই 
আনন্দে তিনি নজ্জীবশতঃ, যোগদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়। বড়ই 
তাহার আপশোষ হইতে লাগিল। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রামরু্ঝ- 
দেব সমাধিস্থ হইয়! পড়িয়া গেলেন। ভক্কের! তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার নিকটে গিয়। পদধুঁপি লইতে গিরিশবাবুর প্রাণে ইচ্ছা! 
হইলেও, কে কি মনে করিবে, এই ভাবিয়া লজ্জ্াবশৃতঃ তাহা পারিলেন না। 
অন্তর্যামী ক্ামরু্চদেবের বুঝি তাহ! অবিদ্িত রহিল না। সহস! তিনি উখিত 
হুইয়! নৃত্য করিতে করিতে যেখানে গিরিশবাবু দাড়াইয়াছিলেন, মেইন্থ'নেই 
তিনি পুনঃ সমাধিস্থ হইলেন। এই সুযোগে গিরিশবাবু রামকৃষ্খ-পদরজ গ্রহণ 
করিয়া! আপনাকে ক্কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন । 

২কীর্তন শেষু হইলে সকলে বৈঠকথানায় আসিয়! উপবেশন করিলেন। 
পুর্বে একদিন পরমহংসদেব গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলেন যে “তোমার মনে 
বাঁক আছে” 'তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “বাক যাবে ত? পরম- 
দেধ গ্যাবে” বলিয়াছিলেন। অস্ত গিরিশবাবু তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা 
কঙজিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবত”? পরমহংসদেব উদ্ভর দিলেন “যাকে ৮ 
পুনরায় গিরিপবাবু এ প্রশ্ন করিলেন; তিনি ও পরায় বলিলেন “যাবে |” 
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আবার গিরিশবাবু প্র প্রশ্ন করিলেন ; রামকষ্খজদেব তৃতীয়বান্ধ বলিলেন “ধীবে |” 
গিরিশবাবুর মুখে তৃতীয়বার এ এক প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তপ্রনর মনোমোহন মিত্র 
মহাশয় তাহাকে ভৎসনাপূর্থক বলিলেন “যাওনা, কেন ওকে বার বার 
বিরক্ত কচ্ছেন? যখন উনি একবার বলিয়াছেন, আবাব কেন? যার এক 
কথার বিশ্বাস নাই, শতবারেও তার বিশ্বাম নাই ।” সর্বসমক্ষে এরূপ ভর্পনায় 
গিরিশবাবু তাহার প্রত্যুত্তর না দিয়া নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। কিন্ত এক্ষেত্রে 
অন্যরূপ হইল। ইহাতে গিপিশবাবুর চৈতন্ত হইল। তিনি তখন বুঝিতে 
পারিলেন, সভ্যাইত । যার এক কথায় বিশ্বাস হয় ন!, তবার বলিলেই হে 
বিশ্বাস হইবে, তার প্রমাণ কি? যে অপরূপ দৃহ্য দেখিলাম, তাহা ধারপার 
অতীত। গর কথা বেদবাক্যবৎ করব বিশ্বাস করা উচিৎ । সুতরাং পরমহংস- 
দেবের গতি গ্লিরিশবাবুর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। 
বিনা নিষন্ত্রণে বা আহ্বানে অন্য ভদ্রলোকের বাটী পরমহংসদেবকে দর্শন 
করিবার জন্য মান্যাভিষানী গিরিশবাবুর শ্বইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবল আকর্ষণ, তথা 
তাহার গমন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নদে উলমলকারী অমানুষিক নৃত্য ও ভাব 
সমাধি দর্শন, তাহার পদরজ গ্রহণ ও অপল্িচিত ভক্তমুখ নি£স্থত ভঙ্খসনাবাক্যে 
গিরিশবাবুর চৈতন্যোৎপাদন এই সকল বিষয় বুদ্ধিমান পাঠক ! ক্ষণ চিন্তা 
করিলে, বোধ হইবে, যেন ইহা! একটা দৈবলীলা, ফেঁম আমাদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য গিরিশবাবুকে খাড়া করিয়। পরমহংসদ্দেব এই খেলা খেলিতেছেন বা তীহান্ব 
মহিম| প্রচার করিতেছেন । (ক্রমশঃ ) 
সেবকীসুসেবক--শীঅক্ষঘকুমার পাজ। 
ধর্ম ও ধার্মিক। 
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শীর্ষোক্ত উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখিতেছি,স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 
যাহ! মানবের অস্তনিহ্িত দেংত্বকে পরিস্ফুট করে, ভাহাকেই ধর্ম বলা যায়। 
একটু মনোযোগের সহিত: বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিক দেখিতে পাওয়৷ 
ঘা যে, ধর্থের এমন” শুর. সংজ্ঞা বোধ হয় কাহারও বোধের অগগ্গা হইল 
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না। আব একটা কথ! মনে হয় যে, এমন পংজ্ঞা ধিনি দিতে পারিয়াছেন 


তিনি শবয়ং অনুভবী, তিনি ম্বয়ং ধর্মপথের পথিক, ধর্থকি তিনি বুঝি তাহার 
"সমস্ত পুঙ্ান্পুঙ্গাকপে দেখিয়াছেন। কেন না, আমরা জর্দা দেখিতে 
পাইতেছি যে, নানবযে অবস্থীয় আছে পে তাহাতে সন্তুষ্ট নহে, নে সেখানে 
থাকিবে না, সে আরও উ“চুতে উঠিবার জন্য সোপান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। 
তবেসেকি চায়? দার্শনিকের মতে সে পশুত্ব হইতে মানবতে উঠিয়াছে।. 
এইবার মানবত্ব হইতে আবার দেবত্বে যেতে চা এই তার সাধ । তুমি নিজের, 
এই সাধপূর্ণ করিতে পার তে! ভুধি ধাশ্মিক_-আপরের পুর্ণ করিয়। দিতে পার, 
তে! সে তোমার চরণে-_তোমাকে গুরু মুন করিয়া, তোমার পদসেব! করিয়া 
তোমাকে প্রাণ পর্যান্ত সমপণ কবিষা! লুটোপুটি খাইতে রাঞ্জি আছে। প্রত্যেক 
মানবেরই এই প্রকৃতি । তবে কেহ গোড়া হইতে কেহ বা শেষে কৃতজ্ঞত! 
শ্বীকার করে। ভাবতেন লোককে তুমি আশ্বাস দিলেই তত্ক্ষণাৎ মে তোমার, 
জ্ীচরণধাস, ইংরাজ বা মার্কিণেব তাহা নহে, তুদি তাহাকে দেবত্বের সোপান 
দেখও, দে যখন ঠিক ঠিক দেখিতে পারিয়াছে জানিবে, তখন তোমাকে, 
তাহ।র স্বৃস্ব উপহার দিতে গ্রাস্তত। তবে দেখিতেছি মানব মানবত্বে থাকিতে 
চাহেনা, সে দেবহু চায়। সংসারের বীতিই কি এই ? ধনী আব্ও ধন চাঁয়। 
বিদ্বান আরও বিদ্যা চায়। মানী আরও মান চায় ইত্যাদি। কেহ কখন 
আপন আপন স্থানে সন্থছ নহে। বাস্তবিক সন্থ্ট খাকিবারও কথা নয়। তবে 
যেখানে সে সন্তোষ দেখিতে পাই, তাহ! সন্তোষ নহে, তন্ত্র! কারণ, মানবের, 
প্রত্যক ক্রিগ্গাকলাপ সেই অনন্তের দিকে ধাবমান, সে এমম কি বস্ত লাভ 
করিতে পারে যে, যাহাতে ভাহার সেই অনস্ত-গমন-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে ?. 
সে অগ্রসর হইবেই | শ্রস্রুরামকষ্ শ্রীচরণাশ্রিত্ পাঠক গাঠিক।! ভগবান" 
প্শ্রর[মরুষ্ণত্দবের “এগিয়ে যাও গল্পট। বোধ হয় এখন স্বতিপটে উদ্দিন, 
হইতেছে? কথাটা বাস্তবিকই ষ্টিক। যেখানে এগিয়ে যাওয়া নাই, সেখানে 
ধন্দের চাক ঢোল বাজিলেও স্খোনে ঠিক ঠিক ধর্ম নাই, ধর্ম পিপাঁদা, নাই, 
ধর্মের জন্য ব্যাকুগতা। নাই । 
এখন কৰি ওয়ার্ভদ্‌ওয়াের ধান্সিক কথাটার যে সংজ্ঞা আমক/উদ্ধ ত করিয়াছি, 
দেখি আমাদের উপরোক্ত ধর্মের সংজ্ঞার সহিত খিল খায় কিনা । তিনি বলিতেছেম,, 
ধাহার! মানব এবং ঈশ্বরকে তাহাদের প্রাপ্য দেন, তাহারাই ধাশ্মিক | তবে দেখা 
যাক মানব চায় কি, এবং ইঈশরুই বা চান কি? মানব চাধুশান্তি এবং ভগবান 


৬২ তন্তু মঞ্জুরী । [ ফোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্য1 | 
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চান ন ভক্তি | মানব পে শাস্তি পাইবার উপার জানুক আর নাই জানুক, ুমেই' 
পড়,ক বা ঠিক পথে যাক, কিস্তুসে সেই ধন, জন, দারা, পুত্র সকলের, ভিউন্ন 
দিয়! একটু শাস্তি চায়। আপনি হায় হায় করিয়া বলিতে পারেন মানুষ শাস্তি 
থু'জিতে জানে ন! কিন্তু একথা বলিতে পারিবেন না যে, দে শাস্তি খু'ভিতে চায় না। 
ভার চাই সেই বেদারাধিত শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি । ভগবান চান তুমি শাস্তি 
পাইবে ভাল, কিন্তু জানিও ভক্তি আর শান্তির চিরদিন সখ্যতা, চিরদিন একত্র 
বাস, চিরদিন ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। শাস্তি ভক্তির কৃতদাসী। যদি কেহ তক্তিকে 
লইয়া নিজের হৃদয় সিংহাসনেস্তান দিতে পারেন, শাস্তিকে গলায় কাপড় দিয়া, 
করযোড ক্রিয়!, সৃতা! দিয়! ডাকিতে হইবেন, সে আপনিই ভক্ষির সহগামিনী 
হইবে । আমরা শ্ীচৈতন্য শ্রীরামানূজ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনানক ইত্যাদির জীবন- 
মুকুরে ইহ'র"প্রতিবিপ্ব--প্রোজ্জল প্রতিবিপ্ধ দেখিয়াছি এবং দেঘিতেছি। তবে 
দেখিলাম উপবেক্ত ধন্ম এবং ধাশ্মিকের সংজ্ঞা দুইটি আমাদের বেশ মনোমত 
হুইয়াছে। সুধু কথায় নয়, কার্যেও আমরা সে সংজ্ঞা ছইটির যাথাথ অগ্ুভব 
করিতে পারিতেছি। তবে বুঝিতে পারিলাম-ধন্ম দেব চায়, শাস্তি দেবস্ে 
নিহিত, এবং প্রকৃত ধাণ্সিক সেই শান্তি-প্রধান ধর্মের গ্রাহক হইতে সর্বদা অগ্রসর | 
বর্তমানে দেখা যাক, আমরা সেই দেবত্ব এবং শাস্তি কোথায় পাই। এই 
খানেই নানামুনির নানামত। আমরা প্রধান ,প্রধান করেকটা মতের 
আলোচনায় প্রনন্ত হইয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি দেখিতে পারলেই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কথঞ্চিং সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। 

একদল বলিজেছেন “দিত ধন্মঃ পিতা স্বর্গ; পিতাহি পরমত তপঃ, পিতকি 
প্রীতিমাপনে প্রিয়ন্তে সর্বরদেবতাঃ।” ইঞ্টারা বলেন পিতাকে ভক্তি করা 
একমাত্র ধন্ম। পিতা জীবন্ত দেবতা, তাহার পুজা না করিয়া আবার কাহার 
পুজাপ্ষরিব ? যিনি সাক্ষাৎ অঙ্গ দিয়! প্রতিপালন করিয়াছেন, তিনি যদি পুজ্য 
নহেন, ভবে যে ঈশ্বরকে কখনও দেখি নাই, ধাহার কথা কখনও শুনি নাই, 
পলিসি কখনও রোগে, শোকে কাছে আসিয়া দাড়ান নাই, তিনি কি পৃজ্য 
হইতে ঠপায়েন ? পাঠক পাঠিকাগণ বৌধ হয়জানেন, বিষ্যাসাগর মহাশয়-_কাশীতে 
পাণ্ডাগণ পর্পার অন্য পীড়াপীড়ি করিলে পর তিনি আপনার পিতামাতাকে 
পেখাইক্ বলিগাছিট ীন “তোদার হর- -পীর্কতীতে আমার বিশ্বীন নাই, এই দেখ 
 পিস্ৃ-মাতৃন্ধপে বিদ্যমান ।” এই শ্রেধীর ধার্িকের 











সাক্ষাৎ স্থর- -পার্জতী জাম র 
অং আক না হইলে: ডু অল্প নহে। 





১৪ তত্ব-মঞ্জরী | [ষোড়শ বর্ষ,-প্রথম সংখ্য। 
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গ্রাবাব আর €এক শ্রেণীর খার্দিক বলেন “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্ীদ্সি 
গরীয়সী” ইহাদের মধ্যে দুইটী শাখ। আছে। এক শাখা বলেন জননীর পুজাই 
একমাত্র ধর্ম। তিনি দেই গর্ভ সঞ্চারের সময় হইতে পুত্রের শৈশবাবস্থা, 
বাল্যাবস্থা, মানবাবস্থা এমন কি তাহার প্রাণ থাক! পর্যন্ত পুত্রের জনা 
ভাবনার বিরাম নাই। ভাল জিনিস, তাল কথা, ভাল যাহা কিছু সকলই 
ছেলে ভোগ করুক, তাহাকে যি সেজনা মন্দের ভাগী হইতে হয় তবুও মুখে 
কথা নাই! সংসার আমার ছেলে ধনী হোক, বিদ্বান, হোক, মান পাক্‌, 
চিরজীবী হোক মার সঙ্গাসর্ধদা কেবল এই ইচ্ছা । পুত্রের অমঙ্গলে নিজের 
তদপেক্ষা অমঙ্গল ভাবিয়া শশব্যস্ততা ইত্যাদি মাতার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার 
প্রমাণস্থল। এমন মাকে ছাড়িয়া এমন কোমলতার আধার ছাড্ডিয়া, এমন 
পবিত্র ভালবামার আকর ছাড়িয়া, মানব আর কোথায় শান্তি পাইতে পারে, 
কোথায় এর চেয়ে উতকৃষ্টতর ধম্ম উপার্জন করিতে পারে? আর এক শাখা 
বলেন “জন্মভূমি/র সেবা! না করিতে পারিলে ধর্ম-কর্ম সকলই কথার কথা, 
সকলই ফক্কিকারী, সকলই প্রতারণা! আগে দেশের শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষার 
দিকে মনোষোগী হও, দেশ থেকে দারিগ্্য-রাক্ষমকে তাড়াইয়া দাও, অজ্ঞানের 
অন্ধকারকে শিক্ষার আলোক দিয়া অপসারণ কর, তবেত শাস্তি, তবেত ধর্ম । 
কিছু না কবিয়া সুধু মুখে ধর্ম ধর্ম করিবে, ভাই সুধু কথায় চিড়ে 
ভিজে না! 

অপর এক জম্প্রদীক্স গভীর নিনাদে ঘোবণা করিতেছেন-_-রেখে গাও 
তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, রেখে দাও তোমার ভাই-বন্ধ, রেখে দাও তোমার, 
শান্্-টান্্। এদ--বদি প্রকৃত ধর্ম কি জানিতে চাও, 'এস-_দেখে যাও *সেখানে 
বিধঝ। বসিয়া চক্ষের জলে কাপড় ভিজাইয়! ফেলিতেছে, দেখে যাও এগ্ুনে 
পুরুষ বহু দারপরিগ্রহণ করিয়া পুরুষত্বে জলাঞ্জলি দিতেছে, দেখে যাওএুঘরে ঘরে 
বাল্য-বিবাহের অত্যাচারে দেশ ছারখার হইতে বপিয়াছে; চোখ খোল, দেখ, 
সমাজ সংস্কারে বদ্ধপরিকর হও |! নতুবা তোমার মিছে ধর্মকর্ম সিন্দুক 
পুরে রেখে দাও ! 

আবার কতকশুলি লোক বলিতেছেন--দেশের উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতির 
সহুগাষী। যেজান্তির সাহিত্য অঙ্কন্নত, সে জাতিটাও অনুন্নত । সাহিত্য দেশ 
এবং সমাজের উন্নতির পরিমাপক। নব ছাড়িয়া সাহিত্যের যাহাতে উষ্নাতি হয়, 
জীার “চেষ্টা করিও। তাহার়্েই ধর্ম। ঘেজাতি অুপনর সাহিত্যের উন্নতি 








পিপাসা সি এিনিপপিশিট পাপা পাদ 
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সাধন কিয়া জাতিব মুখোজ্জল করিতে পারে, সেই প্ধর্ম ধর্ম করিলে 
শোভা পায়। | 

আবার শুনিতে পাই কেহ কেহ বলিতেছেন, এই দবিদ্র, পদদলিত, নিরাশ 
ইঙারাই আমাদের ঈশ্বর । ইতাদের সেবা করিলেই প্রকৃত ধর্ম উপার্জন 
কর! যাঁয়। যে বিধবার চক্ষেব জল মুছিতে পাবে না, যে বুভুক্ষুকে ছুটী অন 
দিতে পারে না, যে উলঙ্গকে বস্ত্র দান কবিতে পাবে না, তাহার ধর্ম ধর্ম 
বলা বিডশ্বন! | 

ওই শুনুন আর একসম্প্রদায় বলিতেছেন, চবিত্র। পবিত্রতা! নীতি! 
এ সব ন| হইলে কখনও ধর্খ হয়? যে নীতিপবায়ণ নয়, যে পবিজ্রতার 
ধার ধারে নহি যাহার চবিত্র কলঞ্ষিত, সে আবার ধর্মের মাম মুখে আনে কেন? 
সেকি জানেনা যে নীতি-নৈতিক চরিত্রই একমাত্র ধর্ম £_-কারণ, ইহাতে 
বিমল শাস্তি উপতোগ ক্বিতে পার যায়। যাহার চরিত্র নাই, সেত মৃত। 
সে আবার ধর্ম করিবে কি? 

আর এক মহাদেশ হইতে উচ্চ চীৎকাব শুনিতে পাইতেছি, তাহারা ঘোষণ! 
করিতেছেন- স্বাস্থ্যই ধর্ম । গীতাপাঠ অর্পেক্ষা ফুটবল, ক্রিকেট খেলায় বেশী 
ধর্ম আছে। রোগী কখনও ধঙ্মের অধিকাবী হইতে পারে না । রোগী কদাপি 
কুত্রাপি মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। জান না, আগে রোমানরা 
শীর্ণকায় শিশু জাত হওয়া মাত্রেই তাহাকে মারিয়। ফেলিত? বীর-ভোগ্যা 
বন্গস্ধারা । এখানে যাহারা শরীর পালন কবিতে পারে না, তাহাদের ধর্খার্জন'ত 
“দূরের কথা, জীবন ধারণ পুর্য্য্ত করিতে পাবিবে না। 

ওই দেখুন টিকি নাড়িতে নাড়িতে, নস্য স্ুকিতে স্ুকিতে, গাত্ত হেলাইতে 
হেহ্নটইতে আর একদল উপস্থিত। বলিতেছেন-_যাগ-বজ্ঞ গেল, শান্ত্রপাঠ গেল, 
বামুন পুরোহিত গেল, বাবুয়া উপানন। মন্দিরে গিয়া চোখ বুজিয়! ধর্মের শ্রাদ্ধ 
ক্করিলেন !! রামো! রাম! কি ছিল, কিহল! ওহে ভায়া! মেই 
গ্রেঙ্ধ কাল, আর এই এককাল! ছাই, ছাই! তোগাদের মুখে ছাই, 
তোমাবেক ধর্দের গুখে ছাই 1! যাতে করে ত্রাঙ্গণ বৈষণবের খোজ খপর 
লয় না-সে ধর্টেকি থাকাও ফা, না খাকাও তা। বাপু দেখ, আমরা এখনও 
রর্থের খোট। ধরে নির্মান । আমাদের জন্যই ধশ্ম-কর্ম এতদিন সংপারে 
রয়েছে । নাহ কোন, বিন সর প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভেসে মুত !! 
হৃদি ধন্দ কি বুতেউাঞ, াগ্গণ বৈফবের সেবা বর, যাগযজারটি 
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কর, ভাল করে নৈবিদোর ব্যবস্থ। কর, দেখ, পাচীন ধর্থ আবার জেগে 
উঠবে !! 

এই পর্য্যন্ত নয়, আঁবার এক শ্রেণী বলিতেছেন-_সত্য ধর্ম আচবণ করিতে 
বদি বাসনা থাকে তবে কুপ, পুষ্করিণী খনন করাও, অনপজ্জ দাও, রোগীব 
সেবা-গুক্রধার জন্য ভাক্তারখানার ব্যবস্থা কর, তবে তে! ধন্ম,। না হয কিসের 
ধর্ম? পণ্ড, পক্ষী, জীব, জন্তু সকলের ঘাহাঁতে উপকার না হয় সে আধা 
কি ধর্ম ?--ধর্মের প্রধান অঙ্গই এই সব। আর যদি বেশী চাও, মি শন্তি 
সামর্থ থাকে তবে দেবালয় নিম্মীণ করে দাও, ভোমাগক ধন্মের ধবজ! চিরকাল 
উত্ভীয়মান থাকবে। 

আবার চতুর্দিকে চাহি দেখুন, কি দেখিতেছেন ? পৃথিবীর প্রা শতকবা 
নিরানব্বই জন বুকে হাত দিয়! বলিতেছেন-_-“ভাই, ক্রী-পুত্র লইধা সংসার কর, 
ভাই-বদ্ধু লইয়া সুখ উপভোগ কর, ধন সম্পত্তি লইয়া আপনার মনোমত ব্যয় 
কর, এমন ধন্দ--সংসাবের মত এমন সুন্দর ধন্ম আর পাইবেন না। দেখিতেছনা 
রামচন্দ্র সংসারে থাকিয়া পৃজ্য, জনক সংসারে থাকিয়া সন্যানীরগ গুকুস্থানীর, 
কেন মিছে এধার সেধার করে নিশ্বফ্প থেয়ে মর, এমন সুন্দর সংসার ধর্ম, 
যে ধর্মের প্রশংসায় সাঝ্রী শত যুখ--সে ধন্ছের অনুষ্টান কর, সে ধর্ম একবার 
আন্বাদন কর। তবে আমর যে যখন তখন মনে মনে ঘরের কোনে বদি! 
বসিনা সাংসার মধু পান করে নাকে কীদি, সেতো সকলেই তাই করে-- 
গ্লাম কয়ে, শ্যাম করে, রাখাল করে, একা তো একজন করেনা!!! সংসার 
ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্শ। 

এই তো গেল ধর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মতামত | এই গব মতামতের 
তিতর যে অল্প বিস্তর সত্য নিহিত, সেকথা আমরা অস্বীকার কারতে 
পারিনা । কারণ উপরোক্ত মতামতের কোন একটা ধরিয়! চলিলেই যে 
অন্নাধিক শাস্তি পাওয়। যাইবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? পিতৃভস্তি 
“বলুন, মাতৃভক্তি বলুন, দ্বেশ-সেবা ব্লুন, সাহিত্য সেবা বলুন, শান্তর পাঠই 
বলুন, আর য্যহাই বুল, সকলেই সেই গন্তব্য স্থানে লইয়! যাইবার জন্য 
দুর্বল বা সবল নিয়ামক মাত্র। 

তবে আমর! এইটুকু বলি ষে উপরোক্ত উপায় গুলি জীবনে আদূর্শ হইতে 
পাঞ্জে না-সেই এক আদর্শের নিকটবর্তী করিবার" ঘন্ত্রঝ! উপার গা। 
কেন না, পরাশাস্তিই মানবের আদর্শ। লখরেওসন্থার়। পানি এবং বিনগরেই 
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পরাশাস্তির উত্তব। আমরা যে উপায় গুপির কখ আগে বলিয়& গিয়াছি, সেসব 
নশ্বরেই অবস্থিত। পিতামাতাই বলুন, সাহিত্যই বলুন, আর যাহাই বলুন, 
সেগুলিকে নশ্বর ছাড| কি বলিব? তবে ষদি ভগবান সেইগুলির মধ্য দিশা 
ক্রিয়া করিতেছেন, এরূপ দৃঢ়ভাব সত্য সত্য কাহারশু মনে কার্ধ্যক্ষেত্রও বিস্মরণ 
না হয়, আমর! তাহাদেব সম্বন্ধে নীরব । ছুই একজনের কথা বাদ দিলে বাকী 
যত সবই যেক্ষেব্রে যখন থাকেন, তখন দেই ক্ষেত্রেরই একমাত্র অনুগত হইয়! 
থাঁকেন। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা যে যে ক্ষেত্রেই খাকিনা কেন, আদর্শটা 
যেন ভুলিয়া না যাই। 

কবি গাহিয়াছেন--“কবে যাবে আমীর ধরম করম, কবে যাবে জাতি-কুলের 
ভরম।” ধৃত কবি! বুঝি এ সংসারের ধর্শ-কম্মতে তোমার মনোরথপুণ 
হইল না । তুমি শাস্তি পাইলে না! বেশ বলিয়াছ! লোকে যে ধর্ম কর্ম 
নিয়ে ব্যস্ত, তুমি তা'র উপরে উঠিতে চাহ বুঝিতে পারিয়াছি! ধন্ত তুমি! 
ধন্ত তোমার ভাব!! ধন্য তোমার গান।1! আমরা যাহাকে সচরাচর ধর্ম 
কর্ম বলি, তাহা সাধন করিয়া কে কবে ভগবান লাভ করিয়াছে £ প্রহলাদকে 
দেখিলাম, ঞ্রুবকে দেখিলাম, বিহবমঙ্গলকে দেখিলাষ--দেখিয়! বাস্তবিক তোমার 
গানে মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা যাহাকে 'ধর্্ম বলি-কোই ফ্রব, প্রহলাদ, বিব- 
মঙ্গল ত তাহা সাধন করেন নাই! তাহাদের সেঞ্“ধরম করম” গিয়াছিল, 
তাহারা বুঝি অন্ত একট! ভাবে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন ! বুঝিয্াছি-_প্রাণের 
ধর্ম্,ভগবান লাভ হয়, বাহিরের ধর্শে নহে। প্রাণ কাদিলে তবে! তাই 
বুঝি জাঁতিকুলের বেড়া জাঙ্গিয়া কবির কীদিবার পাধ হইয়াছে ? ধর্ম কি তুমিই 
জান! তুমিই প্রর্ৃত ধার্ি্ষ! ভক্ত কবি! তুমি ধন্য! তোমার লেখনী 
ধন্যা! কে তোমায় বলিয়া দিল, সকল ধর্ম কর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণের আবেগে 
প্রাপেশ্বরের শরণ লইতে হইবে? তুমি কি কুরুক্ষেত্রে মানস-চক্ষুর সাহায্যে সকল 
দেখিতেছিলে? তুমি কি ভক্তবীর সেই অঞ্জুনকে দেখিলে? ভারপর সেই,অর্জন 
সাবধীফে দেখিলে? ভাগ্যবান কবি! একবার লরল প্রাণে, সুস্থির মনে বল, 
তুমি ধখন কুষ্ক্ষেত্রেয় নিভৃত পার্থ অনন্তম্নে ভক্তগ্রাণ ভগবানের শরণপ্রার্থী হইয়া 
দাড়াইয়াছিলে, খন কি ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতক্ক ভগবান তোমাদক হাত বাড়াইয়! 
হলিলেন গ্লর্ধ ধন্থান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

আঁহং-ীপর্বঘ পাঁপেত্য; মোক্ষযিষ্যাযি মা শু ।* 
| শ্ীকধচজ দের । 
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জ্াাঞ্যভ্ভ ভ্ডাম্য £ 
জাগ্রতভাব, আগে দেখা যাউক,--কিসের কোন ভাবে জাগ্রত হইলে জাগ্রত 
ভাব উপস্থিত হর। জীব জগৎ আপনার সহিত একাত্ম জ্ঞান না জন্মিলে 
আন্মজ্ঞান বা জাগ্রতভাৰ হয় না। জর্দদওকে আপনার ন্যার মনে না করিতে 
পারিলে, তাহাদের সহিত মনে ও আত্মাৰ সংযুক্ত না হইতে পারিলে প্রকৃত 
শাত্সজ্ঞান জন্মে না। আত্মঙ্ঞান না জন্মিলেও জাগ্রতভাব লাভ হয় না। 
আত্মজ্ঞানে ভেদাভেদ নাই, মান অপমান নাই, উচ্চ নিয়ত! নাই, বর্ণ সাম্প্র- 
দায়িকতা নাই-_সমাজ্ সমাজিকতা নাই--আছে কেবল প্রেম, আছে কেবল 
হৃদয়ে হাদয়ে প্রেমাকর্ষণ। 
তদেব নিষফলং ব্রদ্ধ নির্ব্িকল্পং নিরঞ্জনম্‌। 
ভদ্ত্রন্মাহসিত জ্ঞাত ব্রহ্গ সম্পদ্ধতে গ্রুবম্‌ ॥ 
৮ম্‌ শ্রোকঃ ব্রহ্মবিনপনিষৎ। 
সেই ব্রঙ্ধ নিল অর্থাৎ পরমত্রক্গ বৃদ্ধযাদি কলারহিত, নির্ধিকপ এবং 
নিরপ্রন। এই ব্রহ্ম ও “অহং” প্রত্যয়গম্য, জীবের এরক্যক্রান জন্মিলে ব্রহ্গরূপে 
লম্পন্ন হয়েন |5 
এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে--এইরূপ ভাবে জগতে শ্ীভগবানের পীক্যঙ্ঞান 
হবদয়াকাশে চির উদ্তাপিতণ থাকিলে তবে জাগ্রতভাব আসিতে পারে। তবে 
মনে এডাব হইলে চলিবে না, আত্মীতে আত্মারামের মঞ্চ রচনা করা চাই। 
আবার উপনিষদকার বলিতেছেন-_ 
ন বিরোধা ন চোতপত্তির্ বন্ধ! নচ শাসনম্‌ । 
ন মুমুক্ষ! ন মুক্কিশ্চ ইত্যেষা পরমারতী ॥ 
১০ম শ্লোক ত্রহ্মবিন্দপনিষৎ। 
আত্মার মৃত্যু নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই এবং আত্মবিষয়ক ফোন 
উপদেশও নাই। ইহার মুক্তি বিষক্ণী ইচ্ছা! ঝা শক্তিও নাই। মানব-মনে 
যখন এই প্রকার বৃত্তি উদ্ভাসিত হয় তখন সত্য বন্তর জ্ঞান অর্থাৎ সর্বজীবে 
তগবানের বিকাশ বিগ্বময় বিশ্বেশ্বরের পপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই 
দ্মবস্থা ন হইচল, এই অবস্থায় উদ্ীত না হইতে পারিলে, আমায় জগত, আদার 
ভাই, আমার তন্মী, “ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই তেদ নাই” প্রস্থৃতি 
প্রবাদ বাক্য প্রযোগে কোনই ফল ফলিন্ে না! 
জমতে হগবানের বিখদয বিশবযকপ না দর্শন “করিতে পারিলে বং 


বৈশাখ, ১৩১৯ সাল।] জাগ্রত ভাব? ৬৯৯ 


পপি ০ 








আমাকে, ও এই জগত ব্রহ্গাণ্ড তাহাতে অর্পন না করিতে গারিলেট অতেদ ভার 
উদয় হইতে পারে না। আর অভেদ জ্ঞানের উদয় না হইলেও জাগ্রতভাব 
হদয়ে পোধিত হইবে না। 
গীতায় শ্রীভগবান ৰলিয়াছেন-_ 
সর্বভৃতম্থমাঁকআানং সর্ধভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ | 
যে৷ মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বধ্ণ ময়ি পশ্ঠতি। 
সতন্যাহং ন প্রণশ্ামি সচ মে ন প্রণশ্ঠতি ॥ 
সর্ব ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্মাস্থিতঃ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 
আত্ৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোইজ্জুনঃ। 
স্থথং ব! মদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥ 
(গীতা ৬অঃ ২৯, ৩০১ ৩১, ৩২শ শ্লোক) 
সর্বত্র সমদর্শী যোগী মহাম্ম। আম্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতে আম্মাকে দর্শন 
করিয়। থাকেন । ধিনিঃআমাকে সর্বত্র দর্শন ধরেন, তিনি আম। হইতে কখনও 
বিচ্ছিন্ন হন নাঁ এবং আমিও তাহা হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইলা। যিনি সর্ব 
ভূতস্থিত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে সকলের সহিত শভিত্ন-ভাবে তজন করেন, 
তিনি নিয়ত আমাতে অবস্থিতি করেন এবং আমিও নিয়ত তাহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়া থাকি। সর্বত্র সমদর্শী যে যোগী নিজের ন্যায় অদ্যের সুখ ছুঃখ 
উপলব্ধি করেন-_হে অর্জুন তিনিই পরমযোগী। 
সুতর।ং সর্বজীবে শ্রীভগবানের দর্শন ব্যতীত শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বা জাগ্রত 
ভাব প্রাপ্ত হওয়া! অসস্ভব। 
শ্রীভগবান আবার বলিয়াছেন-- 
সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিরঃ | 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ 
গীতা ঈম অঃ২৯ শ্লোক । 
আমি সমস্ত ভূতের পক্ষেই সমান, আমার পক্ষে কেহ অপ্রিয় ঝ শ্রিয় নাই। 
যে ভক্তিপূর্বক খামার ত্ুজন| করে, আমি তাহাকেই অচুগ্র্থ করিয়া থাকি। 
জনা ব্যতীত"-আস্মা গঝ্ারামের ধ্যান ব্যতীত শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ 
মর্শন করিবার পথ দীই। ভগবানের বিশ্ব সী দর্শন ব্যডত জান্তাতভাব 
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পাওয়াও অসম্তর্ব। তবে তাহার কি রূপ, তাহাকে কোন্‌ জ্ঞানের ছারা হৃদয় 
তন্্রীতে গ্রথিত করিতে পারা যায়? তদুত্তরে উপনিষদকার বলিতেছেন-- 
এক এব দি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতাঃ । 
একধা! বন্ধ! চৈব দৃশ্ঠতে জলচন্ত্রবৎ ॥ 
ঘট সম্ভৃতমীকাঁশং নীয্পমানে ঘটে যথা । 
ঘটে নীয়েতে নাকাঁশং তদ্বগীবোনভোঁপরঃ | 
ঘটবাদ্িধাকারং ভিদ্মানং পুনঃ পুনঃ 
তণ্তগ্নং ন চ জানাতি সজানাতি চ নিত্যশঃ ॥ 
রহ্মবিনা,পনিষদ ১২, ১৩, ১৪শ শ্লোক? 
জলস্থিত চন্দ্র যেমন বহু আকারে ও বনু প্রকারে পরিদৃষ্ট *য--তেমনি 
এক আয্মাই প্রত্যেক ভূতে অবস্থিত থাকিলেও উপাধি ভেদে নানারূপ পরিপৃষ্ট 
হয়। যেমন ঘট স্থানান্তরিত করিলে ঘট পরিচ্ছিন্ন আকাশও স্থানান্তরিত হয় 
বলিয়া ব্যবহার হয়--তেমনি জীবও উপাধি সহযোগে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন 
করিয়!। থাকে । বাস্তবিক পক্ষে আকাশ বাপক-পদার্থ স্থতবাঁং তাহার গমন 
অসম্ভব, উপাধির গমন ছারাই আকাশের গমন ব্যবহৃত হয়। আত্মাও তন্রপ 
সর্বব্যাপক স্থৃতরাং তাহার গমন অসম্ভব হইলেও উপাধিভূত লিঙ্গদেহের গমন্‌ 
দ্বারা আম্মার গমন উপচারত হইয়! থাকে । যেমন ঘট পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়, 
সেই প্রকার সেই দেহই বিনাশ পাষ। দেহ পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইক্লাও নিত্য 
আত্মাকে জানিতে পারে না-কিন্ত আত্মা সেই দেহাদিতে সমন্তই জানিতে 
পারেন । 
গাভী যেমন বিবিধ বর্ণের হইলেও তাহার দুগ্ধ একই বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, 
তেমনি আত্মা বুরূপে নান! স্থানে নানা ভাবে সন্িবন্ধ থাকিলেও সেই একই 
আত্ম! সর্বত্র পরিবিরাজমান | যথা-- 
গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্তাপ্যেকব্ণতা । 
ক্ষীরবৎ পশ্ঠতে জ্ঞানং গলজিনস্ত গবাং যথা ॥ রহ্মাবিন্দং পদিষৎ ১৯ শ্লোক । 
অর্থাৎ গাভী সকল বিবিধর্ণ হইলেও দুগ্ধ একপ্রকার বরণের হইয়া থাকে । 
বেগ্রধারী গো-পালকগণ ঘেখন বিবিধবর্ণ গাভী হইতে এক প্রকার বর্ণবিশি্ট শু্ধই 
দোছন ক্প্পে তেমনি ঘুশান্্র পাঠ করিয়াও এক আত্ম-তত্ববিষরক জনই 
গৃহীত হইয়া থাকে। 
সেই হুখেক্স' মধ্যে যেমন নিগুঢতাবে খত বর্ধমান লব লেট্্প এতোক 
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ভূতের মধ্যেই জ্ঞানময় আত্ম! বিষ্ভমান থাকেন । মন্থনদণ্ড দরিয়া মন্থন করিলে 
যেমন ঘৃত উৎপন্ন হয়, তেমনই মনদ্বারা দেই চিদানন্দ চিদ্ঘন বস্ককে লাভ 
করা যায়। যথা 
ঘ্বতমিব পয়সি নিগৃঢং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানষ্‌। 
সততং মন্থ়িতব্যং মনসা মন্থান ভূতেন। 
(ব্রহ্মবিনা,পণিষদ ২০শ শ্লোক )। 
এই যে সর্ধময় বিরাজমান আত্মা ইনি কেবল এক শরীরহ্থ নহে। আত্মা 
সর্ধত্র গমনগীল, ইনি দিব্য আদিত্ারূপে অবস্থিত, ইনি অষ্টবস্থু্ধপে বিদ্যমান, 
ইনি বাধু আকারে অন্তরীক্ষ প্রদেশে বিজানিত, ইনি অগ্নিবূপে উৎপন্না। 
এই সকলেই আত্মবূপে অবস্থিত সত্যস্বরূপ একই পরম পদার্থ। ইহাতে কোন 
প্রকার মলিনত! নাই--ইনি সর্ধব্যাপক পদার্থ । 
হংসঃ গুচিষদ্বন্রস্তরীক্ষ সঙ্ধোতা বেদিষদতিথিছরোণসৎ। 
নৃষন্বরসদৃতসন্ধ্যোমসদক্জ। গোজ ধতজা অদ্রিজাখতন্থ হৎ 
কঠোপনিষদ ৫মবল্লরী হয় শ্লোকঃ। 
অর্থাৎ এই ধে আম্মা ইনি এক শরীরবর্তী নহেন। সর্বাত্র বিরাজমান 
সর্ধব-পুরুবর্তী তাই উপনিষদকার বগিতেছেন, আযম! হংস অর্থাৎ গর্বত্র গমনশীল, 
ইনি দিব্য আদিত্য্সপে অবস্থিত, অষ্টবস্ুক্ূপে পবদ্যমাঁন, বাযুবূপে সর্বত্র 
বিরাজমান, অগ্নিরূপে সর্ধন্ধ দহামান, পৃথিবীর সর্বত্র পরিবাপ্তমান, ইলি অতিথি- 
রূগ্লে বিদ্যমান । সোম রদ আকারে আবার কুস্তের অভ্যন্তরে বর্তমান! ইনি 
পর্বতাদি হইতে ন্দ্যাকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । এই ব্রহ্ম সকলের আত্মারূপে 
অবস্থিত থাকিয়াও সত্যন্বর্ীপ। ইহাতে কোন প্রকার আবিলগা নাই। ইনি 
সর্বজ্ঞাপক পদার্থ। ইহাঁকে চিন্তে পারিলে, ইাকে এই সর্ধভূতের আশ্রয় 
স্বরূপ সমস্ত বৃদ্ধিবৃত্তি্র অই, চিণ্নয় অদ্বিতীয় ও নিগুণ পদার্থরূপে জানিতে পারিলে, 
মানবের নিত্যশীস্তি লাভ হইয়া থাকে। নিত্যশান্তিপ্রদ কি হইতে পারে? 
ফিসের ঘ্বার! সেই চিন্মর অচিন্তণীয় বসকে জ্ঞানের গণ্ভীতে ধারণা করা 
যাইতে পারে? বুদ্ধিকে অরণি এবং প্রণবন্ষে (ওকারকে ) উত্তরারণি 
করিয়! ধ্যানরূপ মন্থনদও দিয়া মথিত করিতে পারিলে প্রকাশমান আত্মাকে 
নিগুড়ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়| অর্থাৎ যজ্ঞা্দি স্থলে অধ্ধি আলিবার 
সমর বাঠে কাষ্ঠে ধর্ষণ করে| এই কাঠ্ঠদ্য়ের মধ্যে অধোবত্তী কাষ্ঠকে অর্থাৎ 
যাহার উপ ঘর্ষণ বাঁ, হয়, দেই কার্ঠটকে অঁয়ণি এবং উপরস্থিতক্কাষ্টকে. 
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উত্তরূরিণি ঘলে। “যেমন অরণি ও উত্তরারণি ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ধযুৎপত্তি হয়, তেমনি 
গ্রণবের ধ্যানরূপ মগ্থনদার' আত্মপ্রতাক্ষ জশ্বিয়! থাকে । 
তবে উপায় কি? পরিদৃশ্তমান জগতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটতেছে, গতি 
নিত জীবস্োত প্রবাহিত হইতেছে । অনন্তকাল ধরিয়া যে স্রোত চলিয়| 
আদিতেছে, সেই স্রোত অনন্তকাঁলই চলিবে, তাহার গতিরোধ করিতে কেহই 
সক্ষম হইবে না । পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকার এবং তাহার গুণ ও ক্রিম্নাবৃত্তি, 
যতর্দিন দেহ আছে, ততর্দিন থাকিবেই থাকিবে । জীবের জনা ব্রহ্মা্ড ও 
ব্হ্ষাণ্ডের জন্য জীব, জীব ও জগতের অস্তিত্ব অনন্য সাপেক্ষ । জীব আসে-- 
ংসাঁরে পুড়িয়! ভাজা তাজা হইয়! ছারখার হই আবাব কোন অজানা পথে-_ 
জ্ঞাত দেশে চলিয়া যাঁয়। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিশ্লেষণ হেতু জগতের অস্তিত্ব 
স্বত্বেও জীবের অনুষ্ততির বহিভূতি হইয়া যার়। জগতে এরূপ জীৰ নাই যাহার 
ত্রিতাপ জালায় বিদগ্বীভূত হইতে হয় নাই। জীব অবিদ্বা ও মায়ার কুহকে 
ভুলিয়া! আপনাকে ভগবান হইতে দুরে নিক্ষেপ করে, তখন মোছের কালিমা! 
জালের প্ররোচনায় শ্বীয় আত্মজ্ঞান নাশ করিয়া! ফেলে। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ 
কখনও জীবকে পরিত্যাগ করেন 71। ভগবান ভূলেন না! বলিয়াই, জীবের 
জন্য তাঁহাকে বারে বারে মানুষ হুইয়া মানুষের মাঝে আসিতে হগ্ক এবং সাধন 
ভজন, আত্মজ্ঞান, সর্বময় ত।হারই বিভৃতি, যত্র জীব তত্র শিব, শিবোহম্‌, আমি 
দাঁস-_তুমি প্রভূ ইত্যাদি উপায় দ্বারা যে পরমপদ লাভ হয়, তাহাও দেখাইয় 
থাকেন । পরমহংস প্রেমানন্দ স্বামী গাহিতেন-__ 
জীব আমি নইরে দূরে, আছিরে অন্তরে-_ 
বারেক চাহিয়া! দেখনা, 
ভুমি দুর বোধ ক'রে, ডাকিছ আমারে 
আমি হে ডাকি ত! শুনন!। 
সদ! নিকটেতে রই কু ছাড়া নই) 
ছাড়িলেও আমি ছাড়িনা, 
আমি অহরহ নিশি, কত মত তুষি, 
তাতেও তোবার মনে হয় না। 
জীব ও সাগত-ন্বাওড ব্রদ্ষে অবস্থিত, ছীর যখব ব্রক্ষ সানিধ্য লাভ করিতে 
সঞ্চম হয় তখন আর তাহাকে ব্রিতাঁখতাখৈ দহন করিতে পাক্কে না; তখন 
সে জডেতীত হই! জাগ্রতভাব প্রাপ্ত হয়া 'জীবের ভগবান লাগি জা, 
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বাঁ তাহার সেবাপরায়ণ না হইলে, ছুঃংখ নিবৃত্তির কোন উপ্পয়ই নাই । জীব 
সংসারে যত আকৃষ্ট হয়, তত ভগবান হইতে দুরে সরিয়া পড়ে। ছু'নৌকার 
পা” দেওয়া! চলেনা । ব্রজগোপীগণ ছু'কুল বজায় রাখিতে গিয়া কৃষ্ণ প্রেমলাভ 
করিতে পারে নাই। বাসনাশূন্য আত্মবৎ ইষ্ট সেব! দ্বার! জীব ধন্য হয়। তাই 
উনবিংশ শতাব্দিতে দয়াবতার শ্রীস্ট্ররামকষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়া ছিলেন “মা তুই 
আমার সব নে? ধন, জন, প্র্য্য, মান, সম্ভ্রম সিদ্ধি, সাধন, জ্ঞানকর্ম প্রভৃতি 
জীবের বত প্রকার বাঞ্ছ। অভিলাষ আছে, বত কিছু বন্ধন আছে তুই সব নে। 
আমায় কেবল তোর 'অভয় চরণে শুদ্ধাভক্তি দে ।” জগৎপালিলী ত্রহ্ষময়ী সন্তানের 
প্রাণের নিম্মল প্রার্থন!, ভক্তের চির বাঞ্ছিত শুদ্ধাভক্তি না দিয়া আর থাকিতে পারি- 
লেন না । ভুগতে উপাস্ত উপাসক ও জীব সকলেই ধন্য হইল। অনন্ত ব্রন্মা্ময় 
গ্রীতি__-প্রেম-_পবিভ্রত। ! তখন মাকে সমস্ত সমর্পণান্তর, মায়েরংপদে কামনা অর্পণ 
করিবার পর আর তাহার ভয় নাই ! ভয় কাটিরা গিয়াছে । জগতে মারের মূর্তি, 
সর্বময় মায়ের শক্তি বিরাজময়ী দেখিতেছেন ! তিনি মায়ের পদে সমন্ত অর্পণ করিতে 
পারিয়াছিলেন--তিনি নিজ দেহে জ্ঞান, ভক্তি, ক্স ও বৈরাগ্যের সমস্বন্ 
করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে পরমার্থ পদের অধিক্)রী করিয়াছিলেন-_-তিনি একাধান্গে 
সর্ঘ সাধনার মূল। তাহার শ্রীমুখের মধুর উপদেশে বঙ্ধাত্ডের দুরতম কেক্ত্র 
পর্য্যন্ত প্রতিধবনিত হইতেছে । আসল কথা প্রাণ «কাদা চাই। যাহার জন্য 
প্রাণ আকুল, তাহাই পাইয়! জড়ের বন্ধন জাল! বিমুক্তু হয়। 
“হলে আকুল মিলে বকুল 
শীত গ্রীষ্ম মানে না॥ 
ফুল তলাতে খুজলে বকুল 
কোন কালেই মেলে না।” 

আকুল প্রাণে তগবানকে ডাকিলে ভক্তিলাত হয়, অন্য কিছুতেই হয় না। 
তাই ঠাকুর বলিতেন--কাদ, কীানিতে কীদিতে চোখের ময়লা কেটে গিক্ে 
সডাকে দেখতে পাবে প্রাণের ক্রন্দনের আবেগে জীব তখন তাহার হইয়া পড়ে, 
আর পৃথক সত্বার অনুভূতি থাকে না। তখন জীব শিব হইয়া যায়। “জীব শিব 
এক. ন! গন্ধ জানে হদয়াকাশ চির আবৃত থাকে। জ্ঞানপথের পথিক 
হবেঃ জ্ঞানমার্থে উরীত্ ্টইতে পারিলে জীবের প্রাণে পরম তব্বের আবির্ভাব হয়, 
এবং অহহৃল তথা হা ছ্রীর পরমতরঙ্ে স্থিতি হইয়। জাগ্রত ভাব প্রা হুয়। 
তখন উকষ্ে গাহিক্ শিরিকে- 


২৪ ভত্ব-মপ্তারী | [ যোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 


ঃ 
৯০০ শক পপর জর শা 


পপর 





ণ“ধর্দীবশ্ম ছটা অজা 
জ্ঞান খঙ্গজো বলি দিবি। 
রঃ ক ক জজ 


টি অণুচিরে লগে এক শধ্যায় শুয়ে রবি, 
দু'দ্তীনে পিরীত হলে 
(মন) শ্তীমা মাকে দেখতে পাবি 1” 
তখন সর্বময় সেই পরমাস্বাব বিকাশ, সর্বময় প্রেমাম্পদের অবস্থান দেখিতে 
লক্ষম হইবে । দ্ধেঘ, হিংসা, দ্বণা, স্বার্থপরতা বিদুবিত হইয়া চিদানন্দের 
চির শাস্তিগ্রদ--চিতঘনেব জগত পরিব্যক্ত বিশ্বময় মুক্তি ভাসমান থাকিবে। তখন 
ুগ্ত ভূণ হইতে যেমন ইফীকাকে পৃথক করে, তখন নিজ শরীর হইতে আম্মাকে 
পৃথক করিবার উপলব্ধি জন্মিবে। শরীর হইতে নিকৃষ্ট বস্তকেও শুদ্ধ চিন্ময় 
ব্রহ্ম ব্ল্য। জানিবে। এই চিন্ময় ব্স্থথ্ডে জগত প্বিব্যাপ্ত জ্ঞান, তই, যখন 
এক দিব্যবস্ত সর্বপ্রাণীতে দৃঢভাবে বিদ্ভমান আছেন পরিলক্ষিত হইবে তখন্‌ 
জাগ্রভ ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বময় চিদানন্দের বিশ্বময় মুক্তি হদয়াকাশে 
পরিলক্ষিত হইয়া! তুমিই জগতের আছ্যস্ত, তুমিই সর্বময় । আঁমি কিছুই নয়, 
আমি খেলার পুতুল ।-_ 
“যথন বাঁচাও তখন বাচি 
যখন মার তখন মরি ।” 
তন আমার অহংজ্ঞান, তখন আমার আমিত্ব বলে যে অহঙ্কার, 
আমার এই ধন সম্পত্তি শ্ত্রীপুত্র পবিবাবের গরিমা সকলই অন্তর্থিত হইয়া হৃদয়- 
পদ্পে সেই শক্কিময়ের সদ। জাগ্রত ভাব ভাসমান, হইবে । তখন বলিতে 
সক্ষম হইব--ও শাস্তি গু শান্তি! শুহরি ৩! 
্রদ্ষচারী দ্বেত্রব্ত। 


আলা চট এক 


সংবাদ । 
৯৮ই বৈশাখ, বুধবার, কীকুড়গাছী যোগোদ্যানে জীত্রীঠাকুরের ফুলদোল 
অছোঁংসব সম্পর্জ হইয়াছে | এ দিবস ভক্ত শ্রীচন্রশেখর চট্টোপাধ্যায় তাহার 
'আছিরীটোলাস্থ বাঁটাতে ঠাকুরের বিশেষ পুজা ও উৎসবাদি সম্পর হি 
ভক্তদের! ক্ষরিয়াছিলেন। 


জাগা তু আর 


শীত্রীবামরুষ্জ 
শ্রাচরণ ভবস]। 


তত্্-মঞ্জরী। 





জোট, সন ১৩১৭ সাল । 
ষোডশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





আীীরামক্কষঞ্জদেবের উপদেশ। 


( ১৩১৬ সালের ২৩ পৃষ্ঠার পর ) 
৪৯২। যিনি পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্ন, ভিনিকু মা। 
৪৯৩। সংসার প্রতিপালন করা ও ছেলে পিলেদের মানুষ করা-খাওয়ান 
প্রাণ, গৃহস্থের বিশেষ কর্তব্য কর্ম। 
৪৯৪। দেবদেবীর প্রতিম! কাঠমাটির মনে করোনা, ভাববে যে, চিন্তয়ী 
প্রতিম। | 

৪৯৫ | মহাপুকুষেরা সিংহন্বরূপ, তারা একল। থাকতে--একল! বেড়াতে 
ভালবাসেন । আত্মারাম ! 

৪৯৩। বৰেদাস্তবাদী ব্রহ্ষজ্জানীর মত এই-_স্ষ্টি স্থিতি প্রা জীব জগৎ, 
এ সবই শক্তির খেলা । বিচার করলে, সমস্তই শ্বপ্নবৎ, কেবল ত্রঙ্গই বস্তু আর 
সব অবস্ত। শক্তিও স্বপ্রবৎ অবস্ত্ব। 

৪৯৭ | ভাজার বিচার করো, সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে 
যাবার যে! নাই। "আজি ধ্যান করছি+--'আমি ঈশ্বর চিত্ত করছি”--এ সবই 
শক্তির এলাকার দধা-_শক্তির এদ্বর্য্যের মধ্যে । 

৪৯৮। মাহুষস্মরনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্তি । যে মনে করে, আপস মুক্ত 
পুরুষ, সংসারেই *্থাফি ঝা সরণ্যেই থাকি--আমার কোনও বন্ধন না; আমি 


চি ভন্দব-মগ্ররী | [ সোড়শ বর্ষ, দ্িতীরসংখ্য] | 





ঈশ্বরের সন্তান, রান্বধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বীধে কে ?--সে মুক্তই 
হয়ে যায়। 

৪৯৯। সাধন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাস্ভ করে, পরে সংসার কর! উচিত । 

৫০* | ঈশ্বরে অন্ুরাগ_টান্‌-ভালবাসা, এইটাই দরকার। তার প্রতি 
ভালবাপলা হলে তাকে পাওয়া যায়। 

€*১। গুরু মেলে লাখ. লাখ.) চেলা নাহি মেলে এক্‌ । 

৫*২। ভগবানের স্বরূপের ইতি করা যার না। 

৫০৩ | “আমি মাল ঘুঠিবে জঞ্জাল'_ মানুষের আমিত্ব গেলে সকল প্রকার 
অশান্তর হাত থেকে নিস্তার পায়। 

৫০৪1 ঈশ্বরের মাকার দপও দেখা যার, শাবার অরূপ দেখা ফঁয়। এ 
উপলব্ধির বস্ত, বোঝাবার নয়। 

৫০৫। ভক্তযে রূপঠী ভালবাসে, সেইরূপেই তিনি তাকে দেখা দেন। 
তিনি যে ভক্তবৎসল ! 

৫*৬। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ সব উড়ে যায়। সে বিচারের 
শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম সতা, আর ন্মাম-বূপ-গুণযুক্ত জগৎ মিথ্য1। 

৫০৭। ভক্তের “আমি” আভিমান আছে বলে, সে ভগবান থেকে একটু 
দূরে আছে। তিনি আর আদধ্ধ এক-_ এ বোধ সে রাখতে চায়না । তাই তার 
শ্যামারূপ বা শ্যাবরূপ চৌদ্দ পোয়া । যেমন কৃুর্ধ্য দুরে কলে ছোট দেখায়, 
কাছে গেলে প্রত বড় যে, ধারণ! করা যায় না। 

৫*৮। দীঘির জল দুর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হানতে তুলে দেখ, 
কোন রংনাই। ভক্ত “আমি” “তুমি ব্যবধান রেঞ্খছে বলে মাকে কালো 
দেখে, যার পূর্ণজ্ঞান বা! ব্রহ্মজ্ঞান হর, দে আর পার্থক্য দেখতে পায়ন! | 

৫০৯1 ষতক্ষণ আমি, ততক্ষণ জগৎ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে হবে। 

৫১*। প্রথম প্রথম কর্খের খুব হৈ চৈ থাকে । ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, 
ততই কম্খ্ কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি । 

৫১১ । ঈশখবরকে নিয়ে আনন্দ কর। তার রশ্র্যের দিকে নজর দিওন|। 
বাকে ভালবাস! যায়, তাকে দেখলেই আনন্দ হয়। তার কথানা বাড়ী, কট! 
বাগান, কত লোকজন দাস দাসী, এর খবর'কে নিয়ে থাকে? ঈশ্বরের 
মাধুধ্যরসে ডুবে যাও। তার অনন্ত স্থষ্টি, গনন্ত এখধ্য | তার থবনে আমাদের 
ফি দরকার! 


জৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।| আ্রীশ্রীরামকুঞ্চদেবের উপদেশ । ২৭ 


৮৭ সক এস বল আও সম“ স্পা পাপী দিতি ৮৯ জাই এপ ১০লাপা পি পিস পপ প্র সপ সপ পলা পপি শাল পাপা পলাজএাগ 


৫১২। ভক্ত ঈশ্ববের লীল| দেখতে চায়, লীলা দেখতে শালবাসে। রাবণ 
বধের পর যখন রাঁষচন্ক রাক্ষসপুবী প্রবেশ কলেন-তথন রাবণের মা, 
নিকষ! বুড়ী দৌডে পালাত লাগলো ! লক্ষণ না দেখে অবাক হযে রামকে 
বল্লেন “একি ! যে এত বুড়ী,আর এত পুভ্রশোকে কাতর, ভারও প্রাণের ভয় ?” 
বাম তথন নিকষাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্প--“রাম, ভাঁগো 
এতদিন বেঁচেছিলাম, তাই তোমার দর্শন পেলাম, আব এই সব লীলা দেখলাম্‌, 
যর্দি আরও কিছুদিন বীচি, তা হলে আবও কত লীলা দেখতে পাবো ।” 

৫১৩। সংসারী বন্ধ জীব-_কলক্কমাগরের মধ্যে ডুববে আছে, কিন্ত মনে 
করে, বেশ আছি। 

৫১৪৭ মুমুক্ষু বা মুক্তজীবের সংসার পাতকোয়া বলে মনে হয় । 

৫১৫। “সোহম্‌ঠ--আমি সেই, এ অভিমান তাল নয়। দেহ বুদ্ধি থাকতে 
যে এরূপ অভিমান করে, তার বিশেব হানি হয়, এগুতে পারে না, বরং ক্রমশঃ 
অধঃপতন হয়। 

৫১৩। যার ঈশ্বরে ভালবাসা জন্মায়, তার স্ত্ীপুর আত্মীয় কুটুন্বের প্রতি 
মায়ার টান থাকে না। দযা থাকে । জার সংসার বিদশ বলে বোধ হয়, 
একটী কর্মভৃমি বলে মনে হর। যেন পাড়াগায়ে বাডী, কলিকাতায় বাসা 
করে থাকতে হয়, কম করবার জন্ত। 

৫১৭। চিত্বশ্ন্ধি না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চনে 
মর্ন মলিন হয়ে রয়েছে, চোখের জলে এ ময়লা ধুয়ে ফেলো। তা'হলে 
মন-ছুঁচকে ঈশ্বর-চুশ্ুক টেনে লবেন। 

৫১৮। তীডার ঘরে একজন থাকলে, দেখানে বাড়ীব কর্তা কোনও 
কাজে যান না, কেউ কিছু চাইলে বলেন “যাও, ভাডাতে লোক আছে-__ 
চাগগে ধাও+। তেমনি যেখানে মানুষ নিজে কর্তা হায় বনে আছে, স্থানে 
ভগবান এগোন না, সে হৃদয়ে তিনি সহজে আঙেন না । 

৫১৯1 কভার কপ! হলেই তার দর্শন মেলে। পাহারাওয়ালা আধারে 
লণ্ঠন হাতে ধরে সকলের মুখ দেখতে পায়, কিন্তু সেষদি সেই আলো তার 
নিজের মুখের দিকে ফিবিয়ে নাঁ ধরে, তাৰ মুখ কেউ দেখতে পায় না। 

৫২৯। নিতাদিস্ব একট আলাদা থাক। এরা কখনও সংদারে আসজ্তু 
হয় । আধ্য লাধনা করে যে ভক্তি লাভ হয়, নিত্যসিদ্বের ভক্ি--স্সে তত্তি- 
নয়) এদের ঈশ্বরেপ্টটুদদীকের,ন্যায় ভালবাস ? 


২৮ তত্ব-মঞ্জরী । [ ষোড়শ বধ, দ্বিতীয় সংখ্যা 


চে 








৫২১। হাঁড়ির ভিতরকার মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে তার মন , যেমন 
আনন্দিত ভয়, সমাধি অবস্থায় মানব মনের অবস্থা সেই রকম । 

৫২২। ব্রহ্ম কিতা মুখে বলা যায়না । যার উপলদ্ধি হয়, সে কিছু 
ৰলতে পারে না, খবর দিতে পারে না । যেমন, কয়জন বন্ধু বেড়াতে গিয়ে, 
খুব উচু পাচীল ঘেরা একটা জায়গ! দেখতে পেলে। তার ভিতরে 
কিআছে, তাদের জানবার বড়ই ইচ্ছা হল। একজন পাচীল বেয়ে উঠে, 
ভিতর দিকে দেখে, হো হো হে করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো । ষে 
উঠে, সেই এমনি করে. ভিতরে পড়ে বায়। আর কেউ খবর দিলে না! 

৫২৩। মত প্রচার করা বা লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কগ্রিন। তীর 
আদেশ হওয়! চাই। 

৫২৪ | যিনি ভগধান, তিনিই এককুপে ভক্ত, তিনিই একরূপে ভাগবত। 

৫২৫। ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে, সে 
অবন্থ! হয়ন! ! 

৫২৬। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে৷ 
রেখেছে, ঈশ্বরকে জানতে দেফ না। , 

৫২৭| যিনি ব্রহ্গজ্ঞান লান্ের পর দেখেন যে, জীব জগৎ চতুর্বিংশতি 
তত্ব, সবই দেই একজনই হয়োছন,_-তিনিই উত্বম ভক্ত। 

৫২৮। অদৈতজ্ঞান হলে তবে চৈতন্য লাভ হয়। তথন মানুষ দেখতে 
পায় ষে, জর্বৃতে চৈতন্যক্ধপে তিনি বিরাজ করছেন। এই চৈত্বন্যলাভের 
পর আনন্দ । ভাই-_'অত্বৈত--টৈতন্য- নিত্যানন্দ 1 (ক্রমশ: ) 


বীরভক্ত শিরিশচজ্জ । 
( পূর্ব প্রকাশিত ১১ পৃষ্ঠার পর ) 
জীঙরামকৃষ্ছদেবের আঁদর্শ-সেবক ভক্তচুড়ীমণি পরহাচ্চনীয় রামচন্জ দত্ত 
মহাশয় গিরিশবাবুর একদ্বিনকার ঘটন! সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে যাহা! লিখিয়াছেন, 
তাহ এ প্রবন্ধে পুনরুল্লেথ করিলে, বোধ করি পাঠকগণ অতৃপ্ত হইবে না।* 
“পরমহংসদেবকে ভিনি ( গিরিশ বাবু) অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়! বুঝিজে 


পর 


* সেবক রামচক্তর প্রণীত ভ্রীরামরুষ। পরমহংসদেবের জীবন কৃতাগ্ত' ড় 
[বিংশ পারচ্ছদে ১২০--১২১ পৃষ্ঠ! ! 





শশা শপ শীলা পট কাপ পা পাকাপাকি 


জো, ১৩১৯ সাল।] বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র | ২৯ 


পাশা | সি স্পা পি পসপা্পিসপাাপা সপ 
৯৮০০০ পলাশ াপাাপাীপপশ আপীল পাটি শিপ পিসির পার সা শাপাাশ্ীপী টিপা শপিপাপ শি াীতিপাটিস্পিশ শিস 


পারিয়্ীও তীহার চিত্ত বৌধ হয় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। পরমহংসদেক 
একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন । অতিনয়াস্তে গিরিশবাবু 
পরখহংসদেবের নিকট আগমনপূর্বক, কথায় কথায় (কোন এক বিষয়ে তিনি 
হ্বীকার না হওয়ায়) তাহাকে এ প্রকার কটুবাকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, 
তাহা লেখাপড়ায় প্রকাশ করা যায় না । বরং জগাই মাঁধাই কর্তৃক নিত্যা- 
নন্দের কলসীর কাণার জাঘাত সহস্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশবাবুর সেই 
দিনের গালাগালির তুলনা নাই। কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার 
যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মন্ে 
মর্শে যায়! বিদ্ধ হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া ক (বা । 
এই গালাগালিতে উপাস্থত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন । কিন্ত 
পরমহংসদেবের অপূর্ব মানমিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সম্বরণ 
করিয়াছিলেন। তিনি পুর্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে 
লাগিলেন । হাসিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন । * * 

«অতঃপর পরমহ*সদেব একদিন অন্যান্য ভক্কদিগের সহিত বসিয়া 
আছেন, এমন সমযে আমরা যাইয়! উপস্থিত হইলাম! আমরা যাউবামাক্র 
তিনি কহিলেন, “গিরিশ আমায় গালি দিয়াছে” আমর কহিলাষ, “কি 
করিবেন?” তিনি পুনর"প কহিলেন, “আগায় “যদি মারে?” আমরা! 
কহিলাম “মার খাইবেন।” তিনি কহিলেন, “মার খাইতে হইবে?” আমর 
বলিলাম, “গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালক গণের 
মৃত্যু হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কাঁলীয়ের যখাবিহিত শান্তি প্রদান পূর্বক কঠিয়াছিলেন, 
“তুমি কি জন্য বিষ উদপীরর্ণ কর?” কালীয় সান্ুনয়ে কহিয়াছিল, “প্রভু? 
যাহাকন্কে অমৃত দিয়াছেন, গে তাহাই দিতে পাবে, কিন্তু আমাক ঠাকুর বিষ 
দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, 
বেসকম পদার্থ দ্বার! তাহার হৃদক্ল-তাঙার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকৃটসম 
বাকাগুছি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায় %গ উহা যথায় নিক্ষিপ্ত হইত, 
তথায় বিপরীত কাঁধ্য হইডভ, সনেহ নাই। আমাদের বলিলে, হয়ত, 
এতক্ষণ তাহার নামে রাজদ্ধারে অভিযোগ কর! হইত, এই সকল বুৰিয়া, 
প্রভূ! আপনি দিকে অগ্জলি গাতিয়। লইঘ্। আসিয়াছেন। লাখে কি বলি 
পতিভপাবন দয়াময়! আমনি তীহার মুখমণ্ডল আরক্িম হইল, তীহার 
অক্গিত্ধরে জল আসিল, এবং, ভখনই গিরিশের বাঁটীতে গমন করিবার নিশি 


৩৪ স্তত্ব-মঞ্জরী | [ষোড়শ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


জপ 


উঠিয় দাড়াইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই ছুই গ্রহরের হৃর্ব্যোত্তাপে 
তাহার ক্রেশ হইবে বপিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্কু তিনি তাহা না শ্ুনিয়! 
সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 
এদিকে গিরিশ তাহার নিজ কীর্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহশ্র 
লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভক্তসমাজে মুখ দেখাইবেন 
ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরীক্ৃত হইল। পরমহংসদেব এষন ভাবে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্তুসহ হরিনাম সঙ্ীর্তন করিলেন যে, গিরিশ 
বাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লঙ্জা উপস্থৃত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার 
হইর! গেল। সেই গিরিশ আজ পবমহংসদেবের পরাঞ্চম পরাজিত হইলেন” 
গুনিয়াছি গিরিশবাবু সেই অবস্থায় তাহার বাটীতে উক্ত দিবগ্জে পরমহংস- 
দেবের সেই 'ভাবে ভক্কগণ সঙ্গে সসা আগমনে, তাহাকে নরদেহধারী প্রত্যক্ষ 
পাতিতপাবন ভগবান জ্ঞানে, তিনি (গারশবাবু) আপনাকে কুতক্কতার্থ 
বোধে মুগ্ধ হইয়া এক অপূর্ব সবে তাঠার পুক্তা করিয়াছিলেন । 

একদিন মহাভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মভাশয়ের বাটাতে রামকষ্জদেব 
কতিপয় ভক্ত সঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুও তথায় উপস্থিত, 
ছিলেন। সহসা পরম5'সদেবের ভাবাবেশ হইল । সেই সময় গিরিশ বাবু 
মনে মনে কি প্রার্থন! করিতেছিলেন। পরমহংসদেব ভাবাবেশে কিঞিৎ জোর 
করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও গিরিশ! ভাবছ কি? এর পর তোমাকে দেখিক়? 
কলে অবাক হুইবে।”৮ (এইবপে বার বার তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটতে 
লাগিল।) অনন্তর একদিন অধরলাল সেন মহাশয়ের বাটাতে সুরার বোতল, 
ডিঃ গুপ্ত ওঁষধে পরিণত হইতে দেখিয়া রামকৃষণদবের প্রতি গিরিশবাবুর 
অকপট বিশ্বাসের মাত্র! আরও বদ্ধিত হইয়া উঠিল। অতঃপর. একদিন 
তিনি (শ্রহীরামকৃষ্জদেব) গিরিশ বাবুকে কহিলেন, “আর কিছু করিতে পার 
আ'র নাহি পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকি৪। তুধি বলিবে, তাহা 
যদি দাপারি৪ একবার ন! হয় সন্ধ্যার পর একট! প্রণাম করিও । তুমি 
বলিবে, তাহাও যদি স্কবিধা ন! হয়? ভাল, আমায় ধকল্যা দিয়! যাও।+ 
গিরিশবাবুর মনের আকাঙ্্া সেই মুহূর্ত হইতে পরিপূর্ণ হইয়৷ গিয়াছে । 
নিজ জীবনের শুভাশুভ দায়িত্ব ভার ভিনি রামকষ্»পাদপন্পে সমর্পণ করিয়া 
একেবারে নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হইলেন। অহেতুকী কৃপাসিদ্ধু রামরুধদেষ 
গিরিশ কাবুর পরিত্রাণের ভার সাদরে যাচিয়া লইয়া, “তুহাকে বলিয়াছিলেন, 





জোন, ১৩১৯ সাল। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র । ৩১ 


ধক মিনি টিক সি 


যে কয়দিন সংসারে আছ, সে কক্গদিন শীঘ্র শীঘ্র থেয়েনে পরেনে 
ইত্যাদি । 

সদাচার-বিহীন, সাধন-ভ্জন-হীন গিরিশবাবু পূর্বে যাহা ছিলেন, 
তাহাই রহিলেন, কিন্তু আমূল পরিবর্তন। পরেশ মণি সংস্পর্শে লৌহময় 
তরবারি কাঞ্চনময় হইল। যেমন দূর হইতে বীরত্বের পরিচায়ক তরবারির 
চম্ম নির্মিত খাপ দর্শনে তরবারির বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রপ 
স্বনাম প্রসিদ্ধ গিবিশ বাবুকে দূর হইতে অন্রমান করা বড় কঠিন বা বুঝ! 
যায় না। ধিনি যত ত্তাহার সানিধো আদিমাছেন, ধিনি যত তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠতা করিয়াছেন, তিনি তত তীহার দিব্জ্ঞান ও অমিয় প্রেমভক্তি 
রসাভাসঞ্ত *'মনমুখ এক” বা সহজ ও সরল প্রাণস্পর্শী ব্যবহারে বিস্বৃত ও 
মুগ্ধ হইয়াছেন, আর কেহঝা ভাগাগুণে কলির জীব দুলভি শ্রীশুর ব! 
ভখবানে ষোল আন। ঠিক ঠিক বিশ্বাসের একখানি নিখুত ফটো (1১০০) "তুলিয়! 
আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। সহজে শাপা কথায় তত্বাজজ্ঞান্ুর সন্দেহ ভঞ্জন 
করিতে তাহার শভুত পাক্ত দেখা গয়াছে। তাহার বাক্য বিন্যাসে কেমন 
একটা মাধুর্য ও আক্বণ ছিপ '্য, যাহার! ষ্তাহার নিকটে একবার আসিত 
ও তাহার ক্থাবার্ত। গুানত, বোধ কার কে২ অতৃপ্ত হইত না। এইজন্য 
তাহার ঘর প্রায় সকল সময়েই গুল্জার-_কেহগ্পা কেহ ঠাহার নিকট 
ব্‌সয়। আছেন। আগন্তকের ভাব অনুযায়ী নানাবিধ প্রস্গ চলিয়াছে। 
সাহির্যসেবার সহিত সাহিতি্িক প্রসর্গ, চিকিৎসকের সহিত চিকিৎস বিষয়ক, 
ছৃর্শানকের সাঁহত দশ্‌ন শাহ্রীয়। ধন্মতত্ব (পপাসুর সাহত উশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
চাপিয়াছে। তান পাশ্চাত্/ভাধাজ্ঞ নবীন যুবকই হউন, সংস্কৃতজ্ঞ পত্ডিতই 
হউন, সংপারত্যাগী জ্ঞানা হউন ব! ভাক্তমান গৃহাই ২ইউন, সকলেই তাহার 
সাহত কথাবার্তার আকৃষ্ট হইতেন। ঈশ্বপার প্রপঙ্গে গারশ বাবুর যেন একটা 
অস্তানাহত শাঞ্জর [বকাশ হহত, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হহতেন। দেদিন 
তিশি তাহার গুকুত্রাতা1ণগেপ পাত তন্বালাপে মাতিয্া যাইতেন, সেদিন 
তাহার সকল কন্ম যেন ভাসা যাইত, সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া 
পড়িতেন। কখন কখন এমনও ঘটিয়াছে যে, এই ভাবে বিভোর ও 
আগ্মহার হেতু ধঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইবার জন্য উপযুঠপর্ধি আহ্বান সদ্বেও 
৭হতে ন( গাগা (থসেগারে আভনগাথ নান নাটকের পরিবর্তন কঞ্ধিতে 
হুট্রাছে | 


৩২ তত্ত্ব-মঞ্জীরী | | যোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় লংখ্যা। 





নানাগুণ সত্তেও গিরিশধাবু প্রকাশা সভা-সমিতিতে, অন্যান্য কৃতবিদ্য 
নাট্য বা কাব্য সাহিত্যিকদিগের ন্যায় প্রায় মিশিতেন না বণিয়া, তাহার 
একট! দুর্নাম আছে। সেটা যে তিনি তাচ্ছিল্য ব! শ্বেচ্ছাপূর্বক যোগদান 
করিতেন না, বোধ করি তাহা নহে। আীশ্রীরামকষ্জুদণব্র পুণা দর্শন 
ও তাহার কৃপালাতের পর হইভেই গিরিশবাবুর অন্তর্জাগতিক ভাৰ 
এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, তিনি সাধারণ সভাক্ম যোগদান 
করিতে বা মিলিতে পারিতেন না । চিন্তাশীল পাঠক ! এ বড় শিক্ষাপ্রদ 
মধুর সমস্যা । ব্বাহারা তাহার সহিত ' ঘনিষ্টতা করিগাছেন, তাহার 
একবাক্যে শ্বীকার করিবেন যে, তিনি অশেষ গুণ সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় গুণ- 
গরিমা বা সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, এবং আত্মদোষটী অলকঙ্কোচে প্রকাশ 
করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ভাব ঠিক বিপরীত) প্রায় সকলেই 
সাধ্যান্লারে আত্মদোষ গোপন পুর্ববক ভত্র লোক সাজজিয়৷ কপট সাধুতারই 
পরিচয় দেয় ও স্থযোগ পাইলেই স্বীয় গুণের ব্যাধ্য! করিয়া! থাকে । 
সাধারণের চক্ষে তিনি দিষ্ঠাচার-বিহীন নাট্যকলা বিশারদ গৃহী ; কিন্তু জ্ঞানী, 
যোগী, সাধুর দৃষ্টিতে তিনি নির্লিপ্ত তেজীয়ান মহাজ্ঞানী, পঙ্কিল সরোবরে 
পাক্ষাল মতস্যের ন্যায় নিলিপ্ত সংসারী; ভক্কিমান বৈরাগী সাধুর চক্ষে তিনি 
ভগবানে আত্মনির্ভররূপ তপন্যার চরম ফলভোগী বার বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্ত | 
ধন্দপথ অতি কঠিন পথ। ঈশ্বর লাভই লক্ষ্য, ঈশ্বরের প্রয্নোজনীয়তা বোধ 
ও ততপ্রাপ্তির জন্ত ব্যাকুলত৷ তাহার হৃচনা, সৎ্গুরু বা সাধুষঙ্গ সেই পথে 
অগ্রদর হইঘার উপায়। গুরু উপদেশান্যার়ী হাতে খড়ি হইতে আরম্ত করিয়া 
দৃঢ় বিশ্বাসে সাধনার স্তরে স্তরে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে, গুক্ুক্কপায় ঈশ্বর দর্শন 
ও সিদ্ধিলাভ ঘটে। কিন্তু গিরিশৰাবুর ইহার বিপরীত। জীষ্রীরামকঞ্জদেব 
বলিতেন যে, সময় না হইলে কিছু হয়না । সে স্ুুসময় খে কখন কাহার ভাগে 
উদয় হয়, তাহা কে জানে ? গিরিশবাবু বলিতেন যে, তাহার এমন একদিন গিয়াছে 
যে তিনি তগবানের অস্তিত্ব পথ্যস্ত সহজে মানিতেন না। আর ও বলিতেন থে 
* আমাদের জীবনধ।রগোপযোগী জল, বায়ু, আলো! প্রভৃতি যাহা নইলে নয়, 
যখল তাহা না চাহিতেই পাই, আর ঈশ্বর যদি থাফেন, আর তাঁর সহিত 
জীবের যদি নিত্যসন্বন্ধ এবং অতি প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে জল, 
বাযু* আলোকের মত নিশ্চয়ই পাব।” কি জোর আবদার'! 'কি বিশ্বাস ! 
তাহার পর সাহার এমন এক অপুর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল: তিনি কহিতেন (ে, 


&জ&, ১৩১৯ সাল।)] বীরভক্ত গিরিশচক্ | ৩ও 





িরিনিনিস কত সী পা পপ পণ স্বজন 





“আমার তখন এমন অবস্থা যে ভগবান না থাকলে, এবং তিনি নাগএলে, চলে না। 
আর দশছ্নের ভগবান না এলেও চলতে পারে-তাদের অন্তরে সাস্বনা 
পাবার__আশ্বস্ত হবার, ধৈর্য্য ধরবার কিছু না কিছু উপলক্ষ্য আছে, আমি ষে 
সব ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, আমার ভগবান না এলে একেবারেই চল্তন| 1” 
পাঠক! এই অবস্থাটা কয়জনের ভাগ্যে উদষ হয়? তাহা পর অকম্মাৎ 
খ্পাসিন্ধু রামকষ্জ পরমহংসক্দবের মতন গুরুলাভ | তাহার বাক বা ভাভাকে 
যোল আনা বিশ্বাস। সাধনার রাজ্যে পদার্পণ না করিয়া, জগাই মাধাইয়ের 
যায়, চিদানন্দযুন্তি নিভ্যানন্দকে কলসীর কাণাঘাতে সৎগুরুর কৃপীলাত,__ কম্মবন্ধন 
মুক্ত! এ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয় থাকে? তত্ববিদ্যার হাতে খড়ি দিয়া 
পাঠশালে স্কুলে না পড়িয়া, একেবারে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে (9০7162৩01559) বিদ্যারস্ত 
আব ঝপ ঝপ পাশ। যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। কেন যে গিরিশধাবু সাধারণ 
সভায় যোগদান করিতে বা মিশিতে পারিতেন না, এক্ষণে বোধ করি পাঠক 
কিছু কিছু হৃদয়ন্দম করিতে পারিতেছেন। 

ভাই পাঠক! ভাই বঙ্ষবাসী! ভাই ভারনবাপী! আজ যেকি উজ্জ্বল 
মানবরত্ব হারাইয়াছ, ভাঙা এখনও বুকবিতে পান্ধ নাই। বন্ভাগা ফলে সে রত্ব 
সংম্পশে আমরা দন্ত হইয়াছি। এদাসের ক্ষুদ্র হদয়ফলকে তাহার দিব্যমৃক্তি 
যে ভাবে অঙ্কিত হইন্না গিয়াছে, তা এ পাঞ্ঞ্ঠোতিক শবীর পঞ্চভৃতে 
বিীন হইলেও অন্থর-রাজায হইতে মুছিবার নয়। পাঠক! যত দিন যাইবে, 
ততই তাহার অভাব সকলে বোধ করিবে । যত তাহার অভাব বোধ হইবে, 
ততই তাহার কথা আলোচনা হইবে, ততই পাঠক । তাহার দেব-স্দৃশ মুর্তিকে 
হৃদয়ের শ্রন্ধাডক্তি উপহারে আমাদেরই স্তায় পূজা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। 

হে বীর বিশ্বাসী, নিতা প্রণম্য দেবতা ! তুমি যে ডাকেতে তোমার হৃদয়- 
বল্পভকে সশরীরে আকর্ষণ করিয়াছিলে, ষে ডাকেতে তিনি স্থির থাকিতে না 
পারিয়া ছুটিয়। আপিয়া তোমাকে অভয়দানে সান্তনা দিয়াছিলেন, বে বিশ্বাসে 
তুমি আপনাকে পতিতঙ্জানে পতিতপাবন নরহদ্িরূপধারা রামকুষ্খপদে বিকাইস্ক! 
ছিলে, যে বিশ্বীদ ও আকর্ষণে তিনি তোমার অবস্থাগত শত অপরাধ হাসিমুখে 
উপেক্ষ! করিয়া কোগ দিয়াছিলেন, যে বিশ্বাস ও ভক্তির জোরে তিনি বাচিয়া! 
তোষার জীবনের গুভাঁগুত দাযিত্-ভার নিজে গ্রহণ করিয়া তোমাকে সর্ব 
কবর্মবন্ধন হইতে যুদ্ধ দিকাছিলেন, প্রার্থনা করি-_দক! করিয়া এ দাসের এই 
শর্ধাভক্ষি সমন্থিত পুষ্পাীলি গ্রহণ কর এবং আধীদের প্রতি শ্নেহবশে এই 


শু  ন্তত্ব-মগ্জরী | 1 ফোড়শ বধ, দ্বিতীয় সংখ্য। 
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আনির্বাদ কর,তযেন ন ভদয়বিহারী ্ীরামব্ুক দরশনের জন্য গ্রাণের মেইরূপ আকর্ষণ 
হয়, যেন সেইরূপ টান অন্থভব করিতে পারি, সেইরূপ ঠিক ঠিক জোর অটল 
বিশ্বাসে বাঁমকৃষ্জচপাগপনে একেবারে যোল আন] বিকাইত পারি । আত্মাভিমান্‌ 
এই পথব প্রধান অন্থরাষ। তাহ দূর কবিবার জন্ত চিন্ত্ীমণি চরিত্রে যে জীবস্ত 
উপদেশ প্রদান করিনাহ্ব, ভাঁহা যেন অবশিষ্ট জীবনে পালন করিতে পারি, 
“অভিমাল কর পরিহার, চুণ কর 
বল অবিষ্ঠার, জেনে! সার--অহঙ্কার 
নরক দুস্তর। শান্ত কার? মূলাধার 
ভগাবান্--শক্তিব আকর, ভারে মুগ্ধ 
নর শক্তিধর আপনাবে। জলধরে 
ব্ষ বাবিধাবা, চলে গ্রাণাণী পহিয়ে 
জল, জল নহে প্রণালীব। জেনে স্থির 
শক্তি সেই মত! অনিবার্য ফলে কার্ধ্য 
ঈশ্বর ইচ্ছায়! হয় মানব-নিচয় 
ফলভোগী তার-কর্তীজ্ঞানে আপনায়। 
অহম্‌ অহম্” তাজ বিচক্ষণ! জপ 
“তু তু নাহ্‌ নাহম্‌্” ; পাশমুক্ত হবে, 
হৃদ্দিপদ্মে বসিবেন শাস্তিদেবী-_- 1” 
আর আশীর্বাদ কর দেব! যেন আমাদের সেই চক্ষু খোলে যনে চক্ষে 
তোমার হদয়বল্লভকে দেখিতে পাই, অন্ুভধ করিতে পারি, যেন তিনি 
অঙ্গে সঙ্গে আগলিরা আছেন। পাছে বিপথে প্নস্থলিত হই, তাই যেন তানি 
আমাদের হাতটা ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যেন তোমার দেবসংগীত প্রাণে 


প্রাণে উপলব্ধি করিয়! গাহিতে পারি-_ 
“আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে। 
যেখানে যাই, সে যায় সাথে, 
আম।য় বল্তে হয় না' জোর ক'রে ॥ 
মুখখানি সে যে মুছায়,। আমার মুখের পানে চায়, 
আমি হাসলে হাসে, কাদলে কাদে, কত রাখে আদরে । 
আমি জান্তে এলেম তাঁই, 
কে বলেরে আপনার রতন মাই; 
তি মিছে দ্যাথন! কাছে, কচ্চে কথ! সোহাগ ভয়ে 7* 
সেবকাহুরেক-স্হিঅক্রকুমার পাত । 


লোষ্ট, ৯৩১৯ সাল।] মুক্তির উপায় ৩. 
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যুক্তি উস্পান্প 1 


আমাদের কাধ্যত২পরহার প্রত্যেক অংশের মলে কিছু না কিছু অতাৰ' 
পরিলক্ষিত হর) এবং এই পরিজ্ঞাত কম্মতৎপরতাই জীবন নামে অভিহিত 
হইয়! থাকে । যেখানে কম্মততৎপবত। জ্ঞানগমা, সেখানেই উহাকে আমর! 
জীবন আখ্যা দিবা থাকি, কিন্তু যখন উহা অনুপলরূ ভাবস্থায় চলিতে 
থাকে, যেমন বড় বড় ইঞ্জিনে, কিন্বা কলকাবখানায়, তখন উহাকে 
আমবা জীবন বলিক্া গণন! করিনা | একমাত্র কম্মেব সম্যক উপলব্ষিতেহ 
জীবনীশক্তির সব প্রমাণিত ইয়া থাকে । আরও দেখ! যায় যে, গ্রত্যেক 
কম্মই কোনও না কোন অভাব ঘ্বাবা প্রণোদিত। কি আমাকে কার্ধ্য 
অন্ুপ্রেরিত করিতেছে ? ইহার উত্তর--কোন বস্তলাভেব আশ! । তুমি কি 
জন্ঞ এখানে আপিয়াছ ?--কারণ তোমাধ ধাবণা আছে যে, এখানে আসিলে 
€ততোমাব কোন জ্ঞানলাভ হইবে, কিম্বা কোন না কোন প্রকারের সাহায্য তুমি 
পাইতে পারিবে। কোন বস্তলাভের কিম্বা জ্ঞান লাভের আশা না করিয়া 
আমরা কোনও কার্যে একপদ ও অগ্রপব হট না। প্রত্যেক কর্ধব মুলেই 
চঞ্চলত! আছে এবং এই অস্থিরতা অভাব হঈতে জন্মিখা থাকে । যতদিন 
তোমাতে এই চাঞ্চলা বিদ্যমান থাকিবে ততদিি তোধাকে কন্ধতৎপর 
হুইত্ইে হইবে, কারণ তোমার অভাব পুরণার্থে তোমাকে সচেষ্ট হইতেই হইবে । 

কিন্তু এখানে একটা প্রস্থ উঠিতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে মানুষের কোন 
অভাব আছে কি না। শ্ীকষ্ণের যত (দেব-মানব) মহাদ্ধারা এবং ঈশা 
ও বুদ্ধের মত অবতার পুরুষেরা! অন্তভাবে জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ॥ 
তাহাদের মন্ুযু শব্দের সংন্তা “আশ্চর্যাজনক 1” তাহারা বলেন মা্ষ £ 
জন্মহীন, মৃত্যুহীন, অভাবহীন, আননাময়, সৎ ও চিথ্ুর়। এমন কি শিবের 
প্রিশুলেরও তাহাকে বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই। শ্বভাবতঃই সে অনন্ত ও 
অবিনাশী। ইহাই যদ মনুষ্য শব্ধের সংজ্ঞা হইল, তবে আমি কি? আমিও 


* পরম পুজাপাদ মহালমাধিস্থ স্বামী রামকৃষগনন্দের 61১৪ ৮৪৯ &০ 
৬৮6০6০৩৮ সীম শ্রবন্ধের ব্গানুবাদ। 
+ আস্চধ্যবৎ পর্রতি/ফশ্চিদেনস্‌ ইত্যাদি গীত! ২র অঃ২৯ স্োক | 
$.ন জানতে সিয়েরা! কদাচিন্ায়ং ভূত্বাভবিতা, বানভূয়ঃ । 
গীতা হয় অঃ ২ ক্লোক। 











৩৬ তত্ব-মণ্ীরী | [ষোড়শ বর্ষ, 1ছতীয় সংখ্যা । 


পা ০৯০০. টিভির হী 


মনুষ্য বলিক্ষা অভিহিত হইয়া থাকি ; কিন্ধু আমি তো! লাড়ে তিন হাত দৈধ্যের 
মধো আবদ্ধ, আমার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং অনেক অভ্ভাবও রহিয়াছে । 
দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে রাজাধিরাজ পর্ধান্ত সর্ববাবস্থার মন্তষ্যের মধ্যে এমন 
একজনকে কি দেখাইতে পার, যাহার জীবনে অভাব নাই? গ্রকৃত প্রস্তাবে 
মানুষ অভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকে । শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বহিগত হইবার 
পরসূহূর্ই কাদিয়া উঠে। কেন? কারণ ইহার কিছু অভাব আছে। 
মানুষ অভাবে জন্মগ্রহণ করে, অভাবেই বাচিয়া থাকে এবং অভাবেই মরিয়! 
যার়। অভাব হেতুই সে জন্সিয়াছিল, অভাবেই তাহার জীবনের পুটি সাধিত 
হুইল এবং অভাবই তাহার মুত্যু আনিয়া ছিল। 

এখন দেখা যাউক---উক্ত ছুইজ:নর মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য কা সামঞ্জসা 
কোথায়-কি প্রকারেই বা একজন অপব ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পাকে 
এবং কি উপায়েই বা উভয়ে মিলনের সমভ্ৃঙ্গিভে আপিয়া দ্বাড়াইতে 
পারে? ইহাদের মধ্যে একজনের অভাব বলিতে কিছুই নাই; তাহার 
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয নাই । অপর ব্যক্ি কিন্তু সকল প্রকার ভয়ের 
আধার ও কামনায় পবিপূর্ণ। * সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে 
মরিতেও হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এইন্ূপ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট 
ছুই ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রসেটের সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি ইহারা একই 
সমন্ধকত্রে আবদ্ধ। এই ব্যক্তিই, ধাহার জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যস্তাবী এবং 
যিনি কোন একট। সীমার মধ্যে আবদ্ধ, স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছেন যে, তিনিও 
সেই একই অনন্তের অধিকারী । মানব মন সর্বদাই অস্থির ভাবাপন্ন, 
নিরস্তুর সঙ্ষক্টা বিকল্পাস্রক। ইহার এ অস্থিরতা কেন? কারণ, মান 
কিছুতেই তৃষ্তিলীভ করিতে পারে নাকিছুতেই তাহাকে নিরবিচ্ছিন্ন সখ 
ভোগের অধিকারী করিতে পারে না এবং তিনি যে তাহার এই আবন্ধ 
অবস্থায় সন্ত নহেন-_ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, তাহার এ অবস্থা স্বাভাবিক 
নহে। তীহার অনন্ত আকাজ্জা, আরও অধিক পাইবার অতৃপ্ধ দূবন্থ ক্ষুধাই 
প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি সসীম নহেন, ভিনি অনন্তের অধিকারী এৰং এই 
নিমিতই কোন সসীম ক্ষুদ্র পদার্থ তাহার লক্ষ বিধান ক্রিতে পারে না). 

যে কোন ব্যক্তির নিকটই তুমি ফাঁওন কেন, ভূমি ফেখিতে . পাইতে 
বে, তাহার আবদ্ধ অবস্থায় আদৌ সত্ব নছে-এমন একজনও, পাইবে না ফে, 
সত্োরানৃততপ্ত। তুমি হয়ত্ত বলিতে পার বে, বোদা উপাক্ধত মায়ে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল। মুক্তির উপধি। ৩৭ 


একশত টাকাতেই তুমি সম্পূর্ণ সন্থ্; কিন্তু ইহা তোমার অলসতা বই 
আর কিছুই নহে। তুমি কখনও অলসতাকে সন্তোষ বলিয়া তুল বুঝিও না। 
প্রকৃত সন্তোষ কি, তাহা আমরা নচিকেতার নিকট শিক্ষা করিতে পারি। 
মৃত্যুরাজ্যের অবীশ্বর যম তাহাকে ধন, রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি নান! 
গ্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু নচিকেতা জানিত যে» 
একমাত্র সত্যই ভাহাঁকে সন্তোষামৃত প্রদান করিতে পারে। তাই বালক 
নচিকেতা যমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু একশত টাক 
বেতনের স্থানে যদি কেহ তোমাকে দ্ইশত টাকা দিবার প্রস্তাব করে, 
তাহা হইলে উহ! কি তুমি গ্রহণ করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। এতদ্ছারাই 
প্রমাণিত "হইতেছে যে তোমার এখন যাহা আছে, তাহাতে তুমি সন্ত নহ, 
তুমি যদি তোমার মন বিশ্লেষণ কর, তাহা দেখিতে পাইবে যে তোমার 
মনের আকাজ্ষার সীমা বা শেষ নাই । তাহা হইলে কথন এই অতৃপ্ত আকাজ্জা 
চিরশান্তিতে পরিণত হইবে ? এই শান্তি কেবল তখনই তোমাৰ পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে, যখন তুমি বলিতে পারিবে "আমিই সকলের প্রহু ) সমস্ত জগতই আমার + 
আমার কোনও অভাব নাই , আমি মুনার অতীত এবং আমি কাহারও নিকট 
ক্লায়ীত্বে আবদ্ধ নহি |” অন্তরে এ ভাবের উদয়ের পূর্বে তোমার আকাজা তোমাকে, 
কখনও পরিত্যাগ করিৰে না । তুমি সীমা অতিক্রম কবিয়্া অনস্তে মিশিতে 
চাহ বটে, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বপিতে পারিতেছ যে, তুমি অসীম, মৃত্যুহীন, " 
অমর, ততক্ষণ তোমার শাস্তি নাই। 
এই শাস্তি লাই মুক্তি। তাহা হইলে দেখিতে পাঁওয়! যাইতেছে ফে, 
যদিও এই ক্ষুত্র ও মহত ব্যক্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি এই ক্ষুদ্রব্যক্তি অনস্তের অধিকারী না হওয়। 
গর্য্যত্ত কিছুতেই স্থির থাকিবে না। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, 
অনস্থত্বই তাহার প্রক্কত শ্বভাব। তুমিযদ্ি একটি মস্যকে সাজ্জাহানের 
দাক্সতের জনৈক সমাট ) মযূর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া সসন্ত্রমে পৃজ! 
স্করিস্তে থাক, তাহ! হইলে উদ্তা কি সন্তুষ্ট হইবে? ন--মত্টী বরং বলিকে 
“না হয় আমাকে একটি পচা নালাতেও নিক্ষেপ কর, কিন্তু আমাকে জল 
ইইতে বিচ্যুত কৃতি রখিও না” কারণ জলই উহার জীবনের স্বাভাবিক 
শধান অংশ) ঠিক,এইকপ তোমর! লকলেইু তোমাদের অপগত শ্বন্তাবের 
গননা নিমিত অর । 


৩৮ তত্ব-মপ্তরী । [ যোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখা! । 


টির রাতারাতি যারা 
এমন লোক নাউ, যে চঞ্চল নহে। এ অস্থিরতার কারণ কি? সেযে 
তাহার প্ররুত শন্গান ভাধাইযা ফেলিয়াছে, সেষে অসীম, অনন্ত তাছ! 
ভুলিশা গিধা », সভা পুনঃ পাপ্তির নিনিত্ত -স চঞ্চল। এই চঞ্চল ব্যক্তিই 
ধনা; গার যে তার বর্ধন আবসাম সন্কষ্ট রচিয়াছে, সে নিতান্তই 
হতনভাগ্য। এইবপ স$্১ শবহ্গাব বিশিঈ মানব, মনবই নহে । সে ইতর প্রাণী 
অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ট নহে! তুমি একটি হস্তীকে ইহার সমস্ত 
জীবন ধরিয়! বাধিয়া রাখিত পার এখং যদ ভুমি ইহাকে কিছু কিছু 
আহার প্রদান কব, তাহা হলে হ্তট৪ উচাব আাখদ্ধ ভণ্টাব বিঘিধ চিন্তা 
করিবে না । এইবপ ভাবাপন্ন সন্তুষটসিন্ বা!ক্ুগূন, হক্ুণ” অপেক্ষা কোন 
ংশে শ্রে্ নহে । খাতুয়া, গুমানা, সম্তনোৎপাদনকরা এবং ভীত হওয়া, 
এ সমভ্ত বিষয়ে ইতর প্রাণীগণের সহিত আমাদেব9 সাণগা |” আমরা বদি 
ইহ! অপেক্ষা কোন উচ্চতর ও শ্রেয়ার কার; করিতে না জানি, তাহা 
ছইলে উহাদের হইতে আমাদের বিশেষত্ব কোথায়? তুমি নিশ্চিত জানিও 
যে, যেখানেই অপস্তোব, সেইখানেই মভত্বের বীজ রহিয়াছে! যে কোন্‌ 
মহৎ ব্যক্তিব জীখনাপোচলা কর, দেখিতে পাইবে, অধিক হইতে অধিকতর 
জ্রানলাভের আশায় ঠিনি কিরূপ সচেষ্ট ও চঞ্চল ছিলেন । কিন্তু বিশ্রাম 
স্থখলোলুপ আগ্রহবিহীন ব্যক্তিগণ কুলিদিগের ন্যায় হতভাগ্য জীবনভার 
বহন করিতে বাধা । এইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কলুর বলিবর্দগণ্রের 
ন্যার সারাদিন ঘুরিয়াই মরে কিন্তু অঙ্কিত বৃত্তাক'র পথ পরিত্যাগ করিতে 
জানে না। পাঠ্যাবস্থায় এই সকল ব্যক্তি শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করে না। 
তাহারা শ্রেশীর নিক্নাংশেই বসিয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে 
এমন কতকগ্চলি বালক থাকে, যাহারা অধিকতর শিক্ষালাভের আশার 
সর্বদাই ব্যস্ত-ইহারাই দেশের আধুনিক উচ্চ কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি 
বলিয়া পরিগণিত । মহাত্মাগণের জীবনী পাঠে দ্রেখিতে পাইবে যে, তাহার! 
সকলেই চঞ্চল ছি,লন এবং চঞ্চলতাই তাহাদিগকে মহত্বে লইয়া গিয়াছে । 
তাই তোমর! সচেষ্ট হইতে বিরত্ব হইও না। | 
অল্পে কথনও তুষ্ট থাকি না। তুমি অনীম, ক্জনস্ত, সর্বখখণ সম্পর্ 
এবং তুমি অনস্তের অধিকারী লা হওয়! পর্থান্ত হি থাকিও নাও এ চি 
মনেও০ প্যান দিওনা, যে, বুক্ধি-জগতে তৌমার রাজ্য বন), বে 
সক্রেটামের স্ভায় তোমার মস্তি ও নিউটনের নয় $৪ভাীর, গ্রতিঙ্ 








জ্যেষ্ঠ, ৯৩১৯ সাল। ] মুক্তির উপ্টয়। ৩৯ 


লে শাক এ পাপা পক শা পাশপাপাশিত পলাশ শপ ০ পাশপাশি সিন সপপাপা | শক শি পিশ্ি শালি সা িশিদিশীত পিপি শা পাপ পপর পি টপ ০্স্পসপও। 


রহিয়াছে । তোমার এই অনন্তশক্তি ভুমি অন্থুঠব কঠ্তে পারিন্তেছ না, 
কাবণ তুমি ইহাকে ধুলি ও আবর্জনার আবরণে আবৃত হইতে দিয়াছ। 
ধুলিকণ! পরিষাব করিয়া ফেল, তোমাব আকাজ্ঞা বৃত্তিকে জাগাইয়। তোল) 
তোমাব সমস্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবীত কবিষা তোল--দেখিতে পাইবে, সমস্ত 
শক্তি তোমাত্েই প্রচ্ছন্নভাঘে বিদ্যমান রহিয়াছে । তুমি সীমার গণ্তীতে 
আবদ্ধ নহ। দেশ ও কাল পুরাকালের যে সমস্য সর্বশ্শেষ্ট খধির ও ঈশ্বরের 
মধ্যে পার্থক্য হজন করিতে পারে নাই, সেই সকল খধিগণেক ন্যায় তুমিও 
ভাসীম, অনন্ত। 

কোন ব্যক্তিকে পাগী বলাই মহৎ পাপের কার্য--ইহা আমাদের ধর্মগ্রন্থ 
সকল আ্জামাদিগকে নিরন্তর শিক্ষা পিতেছে। যে মুহূর্তে তুমি নিজেকে 
পাপীও দুর্বল বলিয়া মনে কর, সেই মুহু্ডেই তুমি তোমার অনস্ত সন্বার কথ! 
ভুলিয়া গ্িমা উহাকে শরীর ও মনেব সহিত মিলাইয়া ফেল। নিজের 
অনন্ত সন্ধাকে সীমাবদ্ধ শবীর ও মন বলিষা ধাবণা হইতেই তোমার যত 
প্রকার দুখ কষ্টেপ উৎপি। তুমি যদি তোমাৰ অনন্ত শ্বভাবকে পুনর্লাড 
করিতে চাহ, তাহ হইলে তোমার সীম্টুব্দ জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন 
করিতে হইবে। তোমার দেহ ও মনকে ভুলিয়! মাইতে হইবে। শরীর ও 
মন হইতে তোমাৰ সন্বাকে পুথক কবিবা ফেল। বস্তত: দেখিতে গেলে 
দেখিতে পাইবে যে, তুমি সর্বদাই দেহ ও মন হইতে নিজকে পৃথক 
করিয়া রাখিতে চেষ্টা কাঁখতেছ। তুমি কি সর্বদাই ভাবিয়া থাক “আমি 
লম্বা কি খর্বাক্ৃতি, কুতৎপিৎ কি সুন্দর, সরু কি মোটা ইত্যাদি?” যখন 
তুমি কোন দর্পণের £সন্মথে দাড়াও তখনই এই সকল তোমার চিন্তার 
বিষযীতৃত হয়। স্বাস্থ্য বলিতে তোথারা কি বুঝিয়া থাক? মানুষ তখনই 
সম্পূর্ণ স্থস্থ বলিয়া বোধ করে, যখন তাহার শরীরের অস্তিত্ব বোধ থাকে না। 
মাথা ধরিলে মাথার অস্তিত্ব ও. পায়ে বেদনা হইলে পায়ের অস্তিত্ব বোধ 
হই থাকে। তুমিই আত্মা, তুমিই জীবনী-শক্তি। তোমার দেহাত্মব-বোধ 
গতাস্ত প্রবল হইলেও ইহা তোমাকে কোন প্রকারে ভূইয়া রু্গথিতে 
পারে না--বে ছুমিই আত্মা নও। কোন রমনীক়্ দৃশ্ত কিন্বা শ্রুতিমধূর সঙ্গীত 
সন্তোগের দম ছি তোঁমার দেহকে ভুলিয়! যাও অর্থাৎ সেই সময়ের জন্ত 
ভোমার মন" তি: তবন্থান করে যে, তোমার দেঙের অন্তিতথ বোধ 
থাকেন! ১৫ "তার স্বাভাবিক থাবস্থা এবং এই জন্তই * তোমর। 





8০ তন্ভ-মঞ্জরী। [হোড়শ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা। 





কোন 'বিমোহন দৃণো কিন্বা মধুর সঙ্গীতালাপে এত আনন উপভোগ করিয়া 
থাক। যখন তুমি ধীর, স্থির ও গভীর চিস্তামপগ্র থাক, তখনও তোমার 
দেহাত্ব-বোধ বিলুপ্ত হইয়া বায়। এই শাস্তিপূর্ণ অবস্থায় হঠাৎ কোন বাধার 
উৎপত্তি হইলেই, উহাকে তোমরা বেদন! আখ্য। দিয় থাক। 

'নন্দদভ্ভোগে তিস্তাশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ। চিন্তামগ্লাবস্থায় তোমার 
দেহাত্ম-বোধ থাকে না। সেসময় তুমি কোথায় চলিয়া যাও? সে অবস্থায় 
তৃমি তোমার দেহ ও মনোরাজ্যের বহিদ্দেশে চলিয়! যাও এবং উহাই পূর্ণ 
' সম্তোগ। আনন্দই তোমার প্রকৃত সন্তা এবং তজ্জন্তই আনন্দ সম্ভোগ 
তোমার এত প্রিয়। স্ুথান্বেষণে মানুষ সর্ধদাই চঞ্চল। কোন যন্ত্রণা গ্রদ 
ছুঃখই এই ৮ঞ্লতার প্রতিকারণ । সানুষ সব্বদাই স্খসভ্ভোগে শালায়িত 
এবং তাহার আরাম হহতে গ্রামান্তরে ও দেশ হহতে দেশাস্তবে যাইবার 
উদ্দেশ্য ই--এহ হারাণো আনশের পুশকুদ্ধার পাধন। এই আনন্দান্বেষণই জগ- 
ব্দহ্থেষণ, কারণ ভগবান ও আনন্দ একহ পদার্থ। উহার! আঅন্তোন্তগ্ঠোতক | 
এইজগ কাথত আছে “হৃদ্‌রে ভগবান পাহ--হহ। নিব্ধোধের বাক্য” কারণ, এক 
ঈশ্বর হহতেই সমস্ত আনন প্রশ্থত হইয়াছে এবং যে আনন্দান্থেষণ করে, সে 
ভগবানকেহ অন্বেষণ কারয়া থাকে। 

ঈশ্বর বলিতে আমরা খণটি আনন্দকেই বুঝিয়া থাকি । এমন কোন 
আস্তিক নাই-_-যে আনন্দাকাজ্ঞা নহে । এহ আনশহ জশ্বরের শ্বরাপ। আনন্দ 
হইতেই সমস্ত জগতের স্থষ্টি; এই আনন্দেই হহারস্থতি এবং এই আননোই 
ইহার বিলয়। ঈশ্বর হহতেই আমাদের সত্বার উত্পণ্তি; তিনিই আমাদের 
ভরসা এবং তীহার নিকটেই আমরা চলিয়া যাহব। তাহা হইলে এই আনন্দ 
ও ঈশ্বর অভিন্ন ও অন্যোন্যদ্যেতক। সুতরাং কেহই বলিতে পারেন না যে 
তান নাস্তিক, কারণ সকলেই আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং এই 
খাননাই ঈশ্বর । প্রত্যেক ব্যক্তিই হ্খান্বেষণ করিয়া খাকে। তোমার কি 
প্রকারের সথথের প্রয়োজন? যেস্ুুখ অবসাদহীন ও নিরবচ্ছিন্ন । তুমি সামান্ত 
সুখের প্রত্যাশী, কাজেই এতটুকু আনন্দলাতের আশাগ্স ক্ষণিক জাগতিক সুথকেও 
তুমি সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পার; কিন্ত তোমার লক্ষ সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্ব। 

অবিচ্ছিন্ন আনন্দই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যাহাতে বিচ্ছেদ রাইয়াছে, ভাঁছ 
ইন্জিয পারতত্্র নিবন্ধন মত্ততা। আনলালাভে মুহূর্তের জগ্ত পরিতূত সর্দীম 
আননলাভে মুহুর্তের জন্য পরিতৃপ্ত থাকিতে পার ) কিন্তু জর্গীম সবি আনর্দূই 


জৈর্ঠ, ১৩১০ সাল।] ন্যাংটাবাবার দেহত্যাগ | ৪১ 


তোমার চরম লক্ষ্য এবং উহ্থার সম্ভোগ তোমার অবশ্ কর্তব্য । এক ব্যক্তি 
তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সবেগে অফিসে গিয়! সমস্ত দিন ধরিয়া কঠিন 
পরিশ্রম করে। সেও স্ুখান্বেবী, যেহেতু শ্রমলন্ধ অর্থাগমই উহার প্রতিকারণ। 
অপর এক্‌ ব্যক্তি ঘয়ের এক কোণে বসিয়া মনকে কেন্দ্রীভূত করিতেছেন ও 
তাহার চতুঃপার্খস্থ বহির্জগতকে তুলিয়া অন্তরে ঈশ্বরামুভূতির চেষ্টা পাইভেছেন। 
ইনিঙও সেই নুখেরই শনুধাবন করিতেছেন । (ক্রমশঃ ) 





ব্রঙ্গচারী শক্রত্্ব ৷ 





পপ ঠি 0 নি 0 


ল্ড্াহকজ্রোশ্বান্বাল্্স েক্ভ্যাঙা £ 


এই পরিদৃষ্ঠমান নশ্বর সংপারের যাবতীয় প্রাণী বা পদার্ঘপুঞজ ক্ষয়নিযস্তা 
এ সংসারে ঘষে আপিগাছে, তাহাকে একদিন কালের কোলে আত্মসমর্পণ 
করিতে হইবে, আবার যে আসিবে আদিবে করিতেছে, তাহাকেও একদিন না 
একদিন কাল-সাগরে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে। তাইত গীতায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বপ্পিয়াছেন__ 
“জাভন্ত হি ফ্রবমূত্যু ফ্বং জন্ম বৃত্ত চ। 
ত্মাৎ অপরিহাধ্য বিষয়ে শোচিতুম্‌ নাহিসি।” 
ডীইত বঙ্গকৃবি মধুস্থদন বলিয়াছেন -- 
“জন্মিলে মরিতে হবে, 
গ্বমর কে কোথ। কবে? 
চির্-স্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে 1” 


কিন্তু যাহার মৃত্যু-ধাহার জীবদ-নাট্যের যৰনিকা গতন সাধারণের গ্ষবস্থা 
অনডিক্কম, কি জগতে এক নূতন, আদর্শ, নূতন দৃশ্ঠ স্থাপিত করিয়া বার, 
ভাত রূহ খা যাহার, দেছত্ত্যাগ নিতান্তই উল্লেখ যোগ্য । 
ৈনীিদর ডা রন ৪ মাস হুইল, অবিমুক্ত ধারাণসীধাসে এরূপ 
যর রা হইয়াছে । করাপবদনা মা কালিকাদের্কীর' 









সা  ইচ্ছানৃত্যুর পর বোধ হয়, ভারত এনধগ 
0 না বশে শ্রবণ হরে নাই এ মহাক্মার 


পি) জাদিবাযও, বধ ৯ 


রর গা? জাই এবং 'জাদিরাযও উপার নাই। 


৪২ তত্তব-মগ্জরী । | যোড়শ বর্ষ, ছিতীয় সংখ্যা। 


শশী 





নি তক আপা প্রক্সি আক ০০১৯ 





পি ফী 


ফেন না, ইনি বিংশবৎসরব্যাপী সাধনকালে কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
করেন নাই, অথবা ইঙ্ষিতে৪ কাহাকেও শ্বাভিপ্রায় জানান নাই। ফিনিই 
বারাণনীধামে ভ্রমণ ঝা ভীর্থপর্ধ্যটন উপলক্ষে গমন করিয়াছেন, তিনিই নিঃসন্দেহে 
বিশ্ব-বিশ্বত দশাশ্বমেধঘাটের সোপানোপরি একজন সুন্দর, পুরুষ, হ্ুঠাম, 
বাক্যহীন, নগ্রসন্গ্যাসীকে অবলোকন করিয়াছেন! ইহার পুর্ব নিবাস ঢাকা 
ফেলায় ছিল এবং সম্ত্ৰীস্ত ও সমৃদ্ধি সম্পন্নবংশের সন্তান বলিয়৷ দেশের মধ্যে 
ইঙার প্রতিপত্তি ও সম্মান যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ভগবান যাহাকে জগত-নাট্যে 
যে নাট্যের অভিনয় করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য কি হে 
সে তাহার বিপুএএ ব্যতিক্রম করে? সাধু বিহারীলাল বন্দ্োপাধ্যায়কে ভগবান 
গ্রেরণ করিঘ়াছিলেন__শীতে বাতে হিমাড্রীর স্টারস অচল অটল থাকিয়৷ ভগব- 
চরণারাধন! করিতে, তিনি কি সংসারের যোহ-জালে সমাচ্ছাদিত থাকিতে 
পারেন? সন ১২৯৮ সালের একদিন সুমধুর প্রভাঁতকালে একজন বিষয়বিরাগী 
ভিক্ষুক আপিয়। তাহার গৃহদ্বারে গান ধরিল ১-- 
“এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্জমাঝে, 
রঙ্গের নট, নটবধ হুরি, যাকে য! সাজান সে তাই সাজে। 
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ ম্নেহময়ী মাতা, 
নান! রঙ্গের অভিনেতা এসেছেন আজ কতই সাজে ॥ 
(কিন্ত )যার যখন হ'তেছে সাঁঙ্গ রঙ্গভূমের অভিনয়, 
ক। কন্ঠ পরিবেদনা তখন সে আর কাকে! নয়, 
(তার ) কোথা রঙ্গ প্রেয়সীর প্রণয়, 
পুজ কন্তার কাতর বিনয়, 
গুনে না সে কারে! অনুনয় চলে সাজ সজ্জা তেজে 1”, 
গান সমাণ্ড হইল--ভিক্ষু ভিক্ষা লইয়া গমনোদ্যোগী হইলেন--অফস্থাৎ 
বিহারীলাল গিয়া তাহার চরণপ্রাস্তে লুটাইয়! পড়িয়া বলিলেন,-_-“প্রতে | 
'ামিও তোমার সঙ্গে যাইৰ 1” 
তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সংসারের জ্যেষ্ঠ ভাতা, ভম্রী, গমনী 
সকলই ছিলেন, তখন সকলেই আসিয়া কাদিভে কাদিতে তাহাকে গৃহে 
আত্যাবৃত্ত করিতে শত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বর্ষার প্রবল জোত কে 'রোধ 
করিতে পাছে ? | 
সেই তরুণ অরুণ কিরণ প্রতিভা প্রভাতকাল্ল অনিরান্সারী তার 


ট্জাষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।] ন্যাঁংটাবাধার প্লেহত্যাগ । ৪৩ 





কষা | আপা পিপিপি পি পাপ পিসী সপ পা পাপ পালাল সপন শী 


“হা ছতাশ”--জননীর হৃদম-ভেী বিলাপের মধ্যে একজন আপরিচিত তিক্ীকের 
সহিত বিহারীলাল কোথায় যে অন্তহিত হইলেন, শত অনুসন্ধান করিয়াও কেছ 
তাহার অনুসন্ধান পাইল না। 

এই ঘটনার প্রীয় ছুই বসব পরে পুণাতীর্৫থ বারাণসীধামে একটী মহাজনশ্রুতি 
উঠিল যে, দশ্বাশ্বমেধঘাটে একজন নগ্ন, মৌনী সন্ধ্যাসী আজ কয়েকদিন হইতে 
আদিয়াছেন, তিনি কাহারও সহিত কথাও বলেন না, কিংবা এই দুঃসহ শীতে 
গাত্রে কোনওরপ আচ্ছাদনও দেন না। এই ফোলাহল শুনিয়। শত শত 
লোক তাহাকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্কিত হইল-_ক্তর্জনে তাহাকে ফল, 
মূল, বন্ধ প্রস্থৃতি লইবার জন্য অনুরোধ কবিল, ত্যাগব্রতে ব্রতী শুকদেব তাহাতে 
কোনই ষ্টত্বর দিলেন না । এই ভাবে পাঁচ ছষ বৎসর কাটিয়! গেলে তাহার 
কঠোর তপস্তা। দেখিয়া দিন দিন লোকে তাহার প্রতি প্রগাচ ভক্তিশালী হইয়া 
উঠিতে লাগিল। অবশেষে কয়েকজন শিষা মিলিয়া একখানি কাঠ চতুর্দোলা 
নিন্দীণ করতঃ দশাশ্বমেধঘাটের সোপানোপবি প্রতিষ্ঠা করতঃ এই মহাপুরুষকে 
তন্মধ্যে স্থাপিত করিলেন । 

তিনি তদবধি গভ মাঘমাস পর্য্যন্ত পূর্ববৎ নির্ববাক অবস্থায় নগ্নদেহে সেই 
দোঁলার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই দীর্ঘ বিশবংসর ধরিয়া তিনি 
কাহারও নিকট বিন্দুপরিমাণ দ্রব্য যাচ্ছ! করেন্ নাই, অথবা ফাহারও দিকে 
ফিরিয়াও তাকান নাই। নিশিদিন তাহার পুত-দৃষ্টি কেবল পুপাসলিলা 
জাহুবীর দিকে থাঁকিত। অহো! কি কঠোর ভপন্তা! কি মহান্‌ ব্রত! 
. কি অত্যুদার ত্যাঁগ। 

১৩১৮ সালের মাঘকাস পূর্ণ প্রীয়। এ সময় বারাণসীধামে এরূপ প্রবল 
ীত যে প্রভাতকাঁলে আপাদ মস্তক উষ্ক্বন্ত্রে আবৃভ না করিলে গৃহের বাহিয 
হওয়া স্থুকঠিন | আমরা সকলে স্ব স্ব পুস্তক লইয়া শয্যাপরি শঙ্কন করিয়াই 
অধ্যন করিতেছি) ইতিমধ্যে কি যেন কি একটা কোলাহল শ্ররগ গোচর 
হুইপ । ত্বাহির হুইয়। দেখি, পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় লোক দশাস্বমেধধাটের দিকে 
ছুটিভেছে। ব্যাপার ফি জানিবীর জন্য আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম) 
যাইয়! দোখ; হুশাশেমেধ খাট লক্ষ লক্ষ লোকে পরিপূর্ণ । জিজাসায় জানিলাম, 
গত কলা সঙ্যাবৈলাক পঁকি “ন্যাংটাবাবা” কয়েকজন লোকের নিকট 
বলিয়াছেন, পরকালে তিনি দেকত্যাগ ফরিকেন।” সেই সংবাদ 
সহরে বাই হওয়ার, উমার আলোক পূর্বাকালে রক্জিত হইতে না হইতে, এই 
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1. শশা 
ভাবে'লোকসমূহ 'শাশ্বমেধে উপস্থিত হইয়াছে । আমি শুনিয়৷ অতীব বিস্মিত 
এইলাম। সাধু, সন্্যা্গীর সংশ্রব বিহীন আমি-_আমার পঙ্সে এরূপ বিম্ময় কিছু 
আশ্চর্যের নছে। 

অতি কণ্ঠে মাথ| উচু করিয়া! দেখিলাম, চতুর্দোলার মধ্যে ধ্যানস্তিমিত নেত্র 
প্রশান্ত গন্ভীরমুস্তি ন্যাংটাবাবা সমাপীন। ভাঁবিলাম_-এমনই ভাবে ত তিনি 
চিরদিনই বসিয়। থাকেন, তবে এত লোক কোলাহল ফেন? 

ক্রমে বেলা বাড়িভে লাগিল সমবেত জনমণ্ডলা এবদৃষ্টে বাহৃজ্ঞানশূন্য হইয় 
মহাঁত্মীর যুখীরবিন্দপানে দৃষ্টিবন্ধতাবে দণ্ডায়মান । আমি ইত্যবসরে লৌক- 
্রেতের তির দিয়া সুদক্ষ মাঝির ন্যাম আমার দেহ তরণীখানি তাহার 
চতর্দ্টোলার সমীপে স্থাপিত করিলাম। জানি-না-কেন তাহার চরণ ”্কজ দর্শন 
করিয়া অনাদ্দিনের ন্যায় হৃদয়ে প্রগাচভক্তির পরিবর্ে, নয়ন দিয়া দরবিগলিত 
ধারায় অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

এই ভাবে কতক্ষণ দণ্ডায়মীন আছি, অকশ্মাৎ শঙ্খ, ঘণ্ট/, খোল, করতালের 
একজন বাদে আমার চমক ভাঙ্জিল-_চাহিয়। দেখি, পুর্পমালায় বিভূষিভ করিকা 
কুঁয়েক্গন পাতা তাঁহাকে চতুর্দোল! হইতে নিযে নামাইতেছে। আমিত 
অবাক! এক নিমিষের মধ্যে সব হইয়। গেল! লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের “জয়” “জয়” 
ধ্বনির মধ্যে তখন বাবাকে নৌকায় স্থাপনা করা হইল। নৌকাখানি মু 
মন্দগতিতে সংসারত্যাগী আদর্শ পুরুষকে বে লইয়া, কেদারঘাট অভিমুখে 
চলিতে লাগিল । তীর দিয়া ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভত্র, স্ত্রী, পুক্রধ সকলেই 
দির্বাকাবস্থা্ম নৌকার অনুসরণ করিতে লাগিল। তৎপর ইচ্ষাকুকুলপ্র্দীপ 
মহারাজ! হুরিশ্ত্্র যেখানে আপন পুত্র রোহিতাশ্বকে সৎকার করিতে গিয়া- 
ছিলেন, সেই পুরাণ বিখ্যাত মণিকর্িকাম় আনিয়! প্রস্তর বিনির্ষিত বাক্স 
করিয়া শত শত কণ্ঠের জয় জয় নাদের মধ্যে মহাপুরনের দে বিসর্জ্িত হুইল। 

সাংটাবাবা গেলেন, কিন্তু তাহার অসাধার" তপঃপ্রভা তাহার স্বতি 


ব্গবাদী-তথ! ভারতবাঙ্গীর হ্বদ্ধয়ে চির জাগরুক রাখিবে। 
শ্ীশ্বামলাল গোস্বামী । 


মা রাডার 
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পাপা আপন ৮৯ জান এপাশ স্পা 








০ শী তি পিপি পা রানা এ ৯ এ ৯ আস সস 


মনুষা নিশ্মিত গ্ত্যেক্ষ দবা কি শি বর্তমান প্রবন্ধে 
আমবা 'স্থক্ষশিল্পঠ এই শর্থে শিঃ শন্দসি ও ব হস্ত নির্মিত যে 
কোন দ্রব্য আমাদের মনে 2 স্পা» করে, ভাভাকেই 


শিল্প বলা উচিত, অথবা মানব হৃদয় 'নাহত সে পযে) পপাসাই শিঞ্পের 
জন্মদাত্রী | 

কিরূপে মানব মনে শিল্পের চিন্তা প্রথমে উদ্ভূত হয়াছিল, তাহা বান্তবিকই 
ভাঁবিবার বিষয়। 

গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে কাহার মনে না! যুগপৎ 
বিশ্বয়্ ও আনন্দের উদ্রেক হয়? অআত্রচ্চ শৃঙ্গমালাপূর্ণ গগণম্পর্শী পর্বত শ্রেণী, 
গভ্ভীরনাদী উত্তালতরঙ্গবিক্ষু্ষ বাবিধিবক্ষদ শত ক্রোশব্যাপী অহুর্ধযম্পর্শ 
চিরাদ্ধকারময় গহন কানন, শিশিবসিক্ত পুষ্পবাস পরিপূর্ণ উষষা, অস্তোম্ুখ দিবাকর 
রঞ্জিত বিচিত্রধর্ণ শোভিত পশ্চিম গগন, অনন্ত নক্ষব্রমাল! বেষ্টিত জ্যোত্সামক়ী 
শারদেন্দ--এই সমস্ত সুন্দর দৃশ্ঠ দর্শন্, জগতের আদিকাল হইতে মানবহদয় 
তুই এক অনির্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । 

কিন্তু, মানব মন প্রাকৃতিক সৌন্দরধ্যদর্শনে শুধু বিস্মিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় 
নাই। অতি আদিমকাল 'হইতেই মানব জডগ্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে 
একান্ত মনে চেষ্টিত হইয়াছে । প্রকৃতির স্থন্দব স্থন্দর বস্তব অন্গকরণে সেও 
নানাবিধ দ্রব্য প্রল্মত করিতে আবন্ত কবে। নিজ হন্ত নির্মিত নান! দ্রব্যে 
মানব ধেন আর একটী গ্ুন্দরজগত সৃষ্টি করিয়াছে। সে যে পরিমাণে 
গ্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য অনুকরণ করিতে সফলকাম হইয়াছে, সেই পরিমীণে বিভিন্ন 
সময়ে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । তবে একটী কথা আমাদের সর্ধদা মনে 
স্লাখিতে হুইবে যে, বাহাজগতের অন্ধ অনুকরণ শিল্পের চরম আদর্শ নছে। 
কল্পনরি পাহাধোে মনোমধ্যে কোন একটী সুন্দর বস্তর স্টি করিয়া গ্রতিভাবলে 
তাহার বাই প্রাঞ্াশই শিল্পের লক্ষ্য । 

ধু 

নানাবিধ উচ্চ শ্$শ ও শক্তি বর্তমান থাকায় মনত পণ্ড অপেক্ষা শ্রে্ঠ। 
তবে সেগুলির মো প্রধানকে শক্তি ও বাকৃশক্তি। কিন্তু জার একটা 
বিষয়ে থে মানব পাত আধ শ্রেষ্ট, লে কথ! বোঁধ হর ্ামাদের মধ্যে 
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লনা পাশাপাশি পাদ পপ্সল 


অনেকেই অবগত নহেন। সেটা--সৌন্দরধ্য বোধশক্তি এবং স্বহস্ত নিশ্িত নানা 
শিল্পে সেই সৌন্দর্যযজ্ঞানের বাহিক বিকাশ ক্ষমতা । 
পশুরদিগের মধ্যেও কর্দ্শীলতা দেখিতে পাওয়া যায় । কথনও কখনও 
এরূপ নৈপুণোর সহিত তাহারা কর্ম করে যে, তর্দশনে আমরা হতণুদ্ধি ভইয়া 
যাই। বিবরদিগের শ্ন্দর বাসভগ্ি, মধুমক্ষিকাব সুদৃশ্য মধুচক্র প্রভৃতি ইতর 
প্রাণীগণেন্স নৈপুণোব পবিগাষক। কিন্তু যদিও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, এক একটা ইতব প্রাণী একজন বিজ্ঞানবিদের সমান বুদ্ধিমান, তথাপি 
! একটু অনুধাবন ফবিলেই দেখিতে পাওয়! যাইবে যে, ভাহাকে কখন ৪ শিল্পী 
ব্ল! যাইতে পারেনা । 
একটা ইতর প্রাণী তাহার বাসগৃচ নিশ্মীণ কার্যে কেবল প্রগ্াজনীয়াব 
দিকেই লক্ষ্য বাখে। শেই প্রয়োজনীযতা সাধনে যে পরিমাণ সৌন্দর্য্যের 
প্রয়োজন, তাহাঁব বাঁসগুভ সেই পবিমাণেই স্বন্দর হয়। অনাদি অনস্তকাল 
হইতে তাহার বাসগৃহ একইবাপ নির্মিত হইতোছ। আবগ্তক ব্যতিরেকেও 
যে সৌন্দর্যের অন্তিত্ব সম্ভব, তাহার মনে ইহা কখনই স্থান পায় না। তাঙ্কাদের 
লৌনদর্ধ্যজ্রান আতীব সীমাবদ্ধ | « 
কিন্তু মানবের চিত্র-শিল্প, ভাক্ধর্য্য, সুন্দর গৃহনিন্দাণ প্রণালী পর্যবেক্ষণ 
করিলে সহজেই প্রতীতি €ইবে যে, পার্থিব প্রয়োজনীয়তা বাতীত মানব মনের 
পৌন্দ্য্য পিপাসা চরিতার্থ কবিবাব জন্ত মানব প্রত্যেক কার্যের কোনও 
কোনও অংশ অতীব মুন্থর কবিয়! নিম্মাণ করে। 
এমন কি অতি বর্ধর অবস্থায় যখন সভ্যতার ক্ষীণতম রশ্মিও জগতকে 
আলোকিত করে নাই, তথনও মানধ-মনে সৌনবধ্য'পিপাদার অভাব দৃষ্ট হয় না। 
আফ্রিকার ক্ৃষ্চচন্্ নিগ্রো, আমেরিকার লোহিতবর্ণ আদিম অধিবাসী, 
আষ্্রেলিয়ার বন্যঞজজাতি, পণ্ুচর্মাচ্ছাদিত মেরুবালী, ভারতবর্ষের পার্বত্য জনার্ধ্য 
নয, সকলেই আপনার ধানণানুযারী শ্বহস্ত নির্শিত প্রেব্যপাজি শুনার করিতে 
ঘত্বশীল--এমন কি বন্ধপরিকর। আদিম অবস্থাঁতেও মীলব বৃক্ষকর্তনে ব্যবন্ধত 
কুঠারের কা্ঠজাত হম্তধারণীর উপর নানাবিধ লতাপাতা খোদিত কয়ে! 
পপ্তচর্ঘনির্শিত, শয়লকার্ষ্যে নিয়োজিত শ্বীর তাও ঝালর দ্বারা সৌঁভিত 
করে। এ সমস্তাই তাহার সহজাত যৌন্ধর্ঝজঞানের নিদর্শন । 
মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধোলিত বনু প্রাচীন যুগের বে সান, দিযনসম্রী 
আমদের দৃষ্টিপথে পতিত 'হইন্গাছে, ভৎসমুদায় রশূনে ই নিশ্চিত বোধ হর 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল। শিল্প । ৪৭ 


সকালে শা শি 


যে, মানব যখন শ্বাপদসন্কুল বৃহৎ বনানী মধো পস্তমাংস স্তক্ষণে জীবন 
যাপন করিত, দেই অসভ্যাবন্থীয়ও এই সৌন্দর্ধ্যাকাঙ্জা তাহার ভ্বদয়কন্দরে 
নিহিত ছিল। 

ইহ! সত্য যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর শিল্প উন্নতি 
শিখরে উঠিতে পারিয়াছিল। কিন্ত স্ষ্টির যুগ হইতেহ মানুষ ক্রমাগত শিল্পের 
উন্নতিপাধনে প্রয়াসী। অল্পে অল্পে, শত চেষ্টা করিয়া তবে মানুষ হুষ্শিল্প 
গঠনে সফলকাম । একটী কথ! সব্বদ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নানা বিচিন্ত 
ঘটনাপূর্ণ স্থথ ছুঃখময় মানব জীবনেতিহাসে এমন একটী কালও দৃষ্ট হয় না, যে 
সন শিল্পের প্রতি অনুরাগ মানব মন হইতে বিলুপ্ু হইয্লাছিল। 

কত ভীষণ দুর্ঘটনা, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত রোগ মহামারী মানবজীবনের 
ভপর দিয়! প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে! করাল ছুর্ভিক্ষ রাক্ষপী কত শত জন 
মানবপূর্ণ নগরী শ্মশানে পরিণত করিয়াছে ! কত শতাব্দী দাসত্ব প্রথার প্রভাবে 
মানব হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়াছে, এই সমন্ত সময়ে মনে হয় বুঝি সৌন্দর্য্যের অন্ু- 
শীলন বা শিল্পেব চ্ডা মানব মন হইতে দুরীভূত হইয়াছিল, মনে হয় বুঝি বাঁ 
কেবল জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থুঞ দ্রব্য নিশ্মাণে মানব স্বীয় শক্ষি 
নিয়োজিত কৰিয়াছিল। কিন্তু বাস্তাবক তাহা নহে। অন্ধকারময় যুগে অনেক 
সময়ে আমরা শিল্পের অতীব উন্নতি দেখিতে পাই । হ্ধ্য যেরূপ যানবকে 
স্থথে ছুঃখে উত্তাপ প্রদান করিক্ট আসিতেছে, সেইন্দপ এই শিল্প চ্চা মানব 
মনক্ষে চিরদিন স্ুথে ছুঃথে সাস্বন! দান করিয়। এবং তথায় নব নৰ আশ! 
জাগরুক করিয়া আসিতেছে। 

ইতিহাস, ভৃগোল, গণিষ্ত, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন 
পরিত্যাগ করিয়! শুধু সৌন্দর্য চর্চা! বা হুক্ষশিপ্পের অনুসরণ, ঘাহা আমাদের 
সাংসারিক জীবন যাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীর নহে, তাহাতে লাভ কি? 
কণ্হারও কাহারও মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইতে পারে। এ প্রশ্রের 
উত্তয় আি সহজ । কেবল বিজ্ঞান চর্চার দ্বাক্না মানব মনের সমস্ত আকাঙ্ছা 
“শিবৃদ্ ছইড়ে পারে না। মানব-মন চিরদিনই সৌন্দর্যের উপাসক এবং 
সৌনর্যোর উপাঁপনা হইতেই শিল্পের উৎপতি। 





শীনগেশ্রনাথ ঘঙ্য্যোপাধ্যায়। 


৪৮ তত্ব-যপ্তরী | | ফোড়শ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্য]। 





সংবাদ । 


কাপক্্ টি সত 0 পপ 


৩০শে বৈশাখ, সোমবার, ভক্তবর শ্রীধুঞ্ত ত্রিপুরাচরণ সেনগুপ্ত মহাশয় 
তত্ব-মগ্তরী কাধ্যালয়ে ঠাকুরের একটী উৎসব করেন। তিশি স্বক্পং ঠাকুরের 
বছবিধ স্তর ও স্তোত্র পাঠ করিয়! উপস্তিত সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন । 

৯৩ই জ্োষ্ট, রবিবার, কুমাবহট্র (হালিসহর ) নিবাসী দিদ্ধ শুক্তকবি প্রাতঃ 
প্ররণীয় ৮ রামপ্রনাদ সেনের দিদ্ধপীঠে তদস্থাণীয় প্রসিদ্ধ উককীল শ্রীযুক্ত বাবু 
শিবপ্রপন্থ ভট্টাচার্য মহোপয়েব উদ্োগে প্রাতঃ ৭॥০ ঘটিকায় একটা (শেষ স্ভ 
আহত হইবাছিল। এদিন দশহবার যোগ থাকায়, সকলেই প্রভাতে পৃত- 
সলিল! ভাগীবথীতে ন্নাত হইয়া, অতি শুদ্ধ ও পবিত্রভাব হ্ুদয়ে লইয়। এই পুণ্যমন্ন 
স্থলে সমবেত হইরাছিলেন। প্রায় ২০০ শত গণ্যমান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রসস্তান 
সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অবসর প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীবুক্ত গোপীকৃষ্ণ চৌধুরী 
মহাশয় সভাপতিরূপে বরিত হয়েন। বঙ্গসাহিত্যের স্থুপ্রসিদ্ধা ও সুপরিচিত 
লেখক, রাঘ সাহেব শ্রধুক্ত হারাণচশ্র রক্ষিত মহাশয় এই সভাঙ্থলে প্রামপ্রসাদ* 
নামক তাহার একটা সাবগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্বসাধারণকে মন্্রুগ্ধবৎ 
করিয়াছিলেন । সে প্রবন্ধের ভাব, ভাষা ও লাপিভ্য অপুর্ধ ও ভক্তিরস পবিপুর্ণ। 
প্রবন্ধ পাঠের সহিত মধ্যে মধ্যে শ্রোতবুন্দ “মা” নামের ধ্বনি তুলিয়া 
সভাস্থল মুখরিত করিয়াছিলেন। আবু ভক্তগণ সমবেত হইয়া রামপ্রসাদের 
অনেকগুগি মধুর সংগীত তথাক়্ গান করিয়াছিলেন মাড়্সাধক শ্রীযুক্ত 
মধুহ্দন স্মৃতিতীর্থ, শ্ররামক্ষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত 
অক্ষকুমার পাত্র, তত্বমঞ্জরীর সম্পাদক, ও শ্রবুক্ত ত্রিপুরীচর়ণ সেনগুপ্ত 
মহোদক়গণ মতাস্থলে ক্ষেত্রোপযোগী বক্তৃতা দ্বারা সন্ধলক্কে বিশেষ উৎসাহিত ও 
আনন্দপ্রদান করিয়াছিলেন । আমরা আশ! করি, যেন বর্ষে বর্ষে সেই 
মহাপুরুষের সিদ্ধপীঠে এইরপে উৎসবাদি হইয়া যা নামের অপুর্ব মৃ্্ষ। 
প্রচারিত হয়। 


তন্ব-মগ্জরী। 





'আধাঁত, সন ১১১৯ সাল । 





শি শশী সশাকি শা জপ পপ জি 


মোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য। । 


্ীশীরাঘরুষঞ্জদেৰের উপদেশ । 
( পুর্বব প্রকাশিত ২৮ পুষ্ঠাঁর পক্ন।) 


৫২৯। যতক্ষণ অগ্তরে ভোগ বাসনা থাকে, তুুতক্ষণ ঈশ্বরকে জানবার জনয 
প্রাণ ব্যাকুল হয়না । ছেলের যতক্ষণ খেলা ভাল লাগে, বা আনন্ছে 
সনেশ চাকৃতে থাকে, ততক্ষণ মাকে ভূলে থাকে । বথন খেলাও তাল 
লাগেনা, সন্দেশও ভাল লাগেনা, তখন মার কাছে যাবার জন্ত কাদে। 
ভোগ-বাসনা গেলেই ঈষ্ধরর জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়। 

৫৩০। যাঁকে অনেকে মানে গণে, জানবে_তার মধ্যে ঈশ্বরের কিছু 
বিশেষ শক্তি আছে। 

৫৩১। যাঁর সত্যে আট নাই, ক্রমে তার সব নই হয়ে যায। 

&৩২। ফস্‌ করে জনক রাজা হওয়া যাষ ন। জনক বহুকাল ধরে 
হেটমুও্ড উউদ্ধপদ হয়ে ঘোরতর তপন্। ক'রে জ্ঞান লাভের পর তৰে সংসারে 
ফিরে এমেছিলেন। 

৫৩৩। জ্ঞান ভঞ্তি লাত করে সংপার কল্পে, জড়িয়ে পড়বার আর 
বড় বেদী ভয় থাঞ্চে নী" 

৫৩৪1 ভর্থবানকে ইন্ডিজ দ্বারা বাঁ এই * মনের দ্বারা জানা যায না। 


৫০ তভতৃ-মঞ্্রী | [ যোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। 





যে মনে বিসয় বাঁপনা নাই, এন্প শুদ্ধমনের দ্বারা তাকে জানা যায়, আর 
এরূপ শুদ্ধব-মন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিনি ইন্দরিয়গ্রাহা ও হন। 

৫৩৫। সাধু সঙ্গ, তার নাম গুণ গান এবং সর্ব! তার চরণে প্রার্থনা 
এই গুলি হোলো সংসার বিকারের উধধ। 

৫৩৩। তার শরণাগত হও, তিনি সব্বদ্ধি দিবেন, সব ভার লবেন। 
ভিনি ইচ্ছাময়, তার যা ইচ্ছা তাই ছোকৃ। 

৫৩৭) তিনি না বুঝিয়ে দিলে, এ বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝা যায় না। 
একসের ঘটিতে কি"চার সের দুধ ধরে? সেই অনন্ত-জ্ঞানাধারের নিকট 
আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান কতটুকু! 

৫৩৮ | জানের দ্বারা নেতি নেতি বিটার করে ত্রঙ্গর্কে জানবার 
উপায়ের নাম জ্বানযোগ। ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথা-এই বিচার | স্ৎ 
অসত বিচার । বিচারের শেন হলেই সমাধি-আর ত্রঙ্ষজ্ঞান লাভ। 

৫৩৯ | কর্মের দ্বারা ঈশ্বরে মন্‌ রাখার নাম কন্মরষোগ । তবে, এই 
কর্ম অনাঁসন্ক হয়ে করতে হবে। কর্মফল তাতেই অর্পণ করতে হবে। 

৫৪০। ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ডন, এই সব করে তাতে মন রাখার 
নাম ভক্তিযোগ। 

৫৪১। অনেক পর্ডিত- আছে, তাদের চিল শকুনির স্বভাব। চিল 
শুনি খুব উচুতে উঠে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। তেমনি অনেক 
পণ্ডিত, খুব/ লম্বা লম্বা কথ! কয়--শান্ত্ের মতে অনেক কাজও করেছে-_ 
কিন্তু তাদের মন বড়ই বিষয়াসক্ত, টাকা, কড়ি, মান, সম্ত্রম, বিদায়--এই 
সব দিকেই নজর। 

৫৪২। ছেলে ঘুড়ি কেনবার জন্ত মার কাছে পয়সা চাচ্ছে। মা হয়ত 
তখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে । ছেলে তখন মার কাপড় ধরে 
টানতে লাগলো । মা তখন--“পয়সা নিয়ে নষ্ট করবি, তিনি এসে বকবেন” 
ইত্যাদি বলে ছেলেকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। ছেলে তবুও 
ছাড়েনা) সে মাকে আরও জোরে টান্তে লাগলো, আর কাদতে লাগলো । 
তখন মা গল্প রেখে উঠে এসে, বাক্স খুলে পয়স! দিয়ে দেয়। ঈশ্বরকে 
পাবার জন্য এইনপ আবদার কর, তাকে পাবে। 

৫৪৩। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্ছিল। দেখতে দেখতে বল্লে 
মা, যতই সালো গোজে!, তিন দিন পরে তোম্ুর টেন লিয়ে গঙ্গার 


পা পাদ? তত পি থাকল সরি আশ, শামিল পাপা পালিশ পেগ শা পপ স্কিপ দস 


আবাঢ়, ১৩১৯ সাল।]  ্রটশ্ীরামকুঞ্চদ্বের উপদেশ । ৫১ 
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ফেলে দেখে ।ত সংসারের পদ-মর্ধ্যাদ! এরখর্ধ্য সবই তেমনি দুদিনের জন্য । 
কিছুরই অভগ্কাব করতে নাই। 

৫৪৪1 যে সন্গুণী ভক্ত, মে ঠাকুরদের পায়েস দেয়; ধে রজোগুণী, সে 
পঞ্চাশ বাঞ্জন করে ভোগ দেয়; যে তমৌগুণী, সেছাগ ও অন্তান্য বলির ব্যবস্থ! 
করে। প্রকৃতি ভেদে সকল জিনিসেরই তারতম্য হয়। 

৫৪৫। দিনি ত্রহ্গ, তিনিই কালী। বখন নিক্ষিয় তখন ব্রহ্ম, যখন 
স্টি, স্থিতি, প্রঙ্গ, এই সব ক্কাজ করেন, তখনই শক্তি বা কালী। 

৫৪৬। স্থির জল বর্গের উপম!। জল হেলচে, ছুজচে, তরঙ্গ হচ্ছে» 
শক্তির উপম]। 

৫৪৭ বিনি মহাকাল ঝ| ব্রন্মের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী । 

৫৪৮। শান্্ কত পড়বে! শুধু বিচার করলে কি হবে! তাকে লাভ 
করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কম্ম কর। 

৫৪৯। গুরু যদি না থাকেন, ভগ্বানের কাছে ব্যাকুল হয়ে কাদ, ভিনি 
কেমন--তিনিই ভ্তোমাঁয় জানিয়ে দেবেন। 

৫৫০1 বতক্ষণ না হাটে পৌছান আর, দূর থেকে একট! হো হো শব 
শোনা ঘায়। হাটে না পৌছিলে কিছু বোঝা যায় নাঁ। শীন্ত্রাদি সেই 
রকম দূর থেকে ভগবানের আভাস দিচ্ছে, তাঁকে সা পেলে তিনি যে কেষন» 
তা বোঝবার যো নাই। | 

8৫১ | দূর থেকে সমুদ্রের গজ্জন শোন! যায়, কাছে না! গেলে সমুদ্র কেমন, তা 
বুঝ! যায় ন1; শান্্রপড়াও সেই রকম, তাতে ঈশ্বরের কথা আছে, কিন্তু ভগবানকে 
উপলব্ধি হয় ন1। তকে ঞ্রেলে- শান্ত, বই, সায়ান্স, এ সব খড়কুটো বলে মনে হয় । 

৫৫২। যো সে। করে বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কর, তখন ভার কথান! 
বাড়ী, কট! বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, সবই জানতে পারবে। তিনিই 
সব তোমাকে বলবেন, আর চাকরদের থোসামোদ করতে হৰে না। তেমনি 
ঘদ্দি ভগবানকে লাভ করতে পার, শান্তর আর পড়তে হবেনা, সকল সত্য ও 
সকল তত্ব, তোমার ভিতরে আপনিই প্রকাশ পাবে। 

৫৫৩। যদি তাকে পাবার জন্ত ব্যাকুলতা থাকে, তৰে তার কৃপাতে নানা 
সুযোগও হয়ে যাসস। সীধুসঙ্গ, বিবেক, সত্গুরুলাভ, হয় ত কোনও ভাই বা আর 
কেউ সংদারের সব ভার নিলে, স্ত্রীটি হয়তে। বিদ্যাশক্তি--ধার্থিক, কি আদপে। 
ধিবাহই হল না--সংসারে জড়ীতে হল না এই লকমের সব যোগাযোগ হচ্গে যাক 
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৫৫৪ সংসারে থাকবেনা তো কোথায় যাবে? যেখানেই থাকন। কেন, 
সবই সেই রামের অযোধ্যা । এই জগৎ সংসার রামের অধোধ্যা মনে করবে । 

৫৫৫1 র্লামচন্দ্র জ্ঞানলাভি করবার পর বল্লেন যে, সংসার ত্যাগ করাবা । 
দ্শরথ এই কথা শুনে, তাঁকে বশিষ্ঠর কাছে পাঠিয়ে দিলেন । বশিষ্ঠ বল্লেন যে, 
রাম, এ সংসার কি ঈশ্বর ছাঁডা? যদি তা হুয়, তবে তুমি সংসার ত্যাগ কর। 
রাম দেখলেন যে, ঈশ্খরই জীব জগৎ সংসার নব হয়েছেন, সুতরাং আর কর! 
চল্লোনা-_চুপ করে রইলেন । 

৫৫৩। বেঙ্গাচির যতদিন লেজ না খসে. ততদিন জলে থাকে । লেজ 
খসলে তথন ভ্যা্াকাও থাকে, আবার জলেও থাকতে পারে। তেমনি জীৰ 
যতক্ষণ অবিদ্যার ঘোরে থাকে, ততক্ষণ সংসারে উবে থাকে ; যখন সে ঘোর, 
কেটে যায়--জ্ঞান হয়, তখন মুক্ত হয়ে আনন্দ মনে বেড়াতেও পারে, আবার 
ইচ্ছ। করলে সংসারেও থাকতে পারে । 

৫৫৭ একজন কে্বোণী জেলে গিয়েছিল। খালাস পেম্ষে এসে আবার 
সে কেরাণীগিরিই করতে লাঁগলো--দে কি আর ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে ? 
সেই রকম লোকে সংসার মুক্ত হয়েও আবার সেই সংসারেই থাকে । 

৫৫৮ । কুল খাবে, কাটরি খোজে কি দরকার? ভেমনি যার কাছে! 
ভাল দেখতে পাবে সেইটুকু নবে, তার ছিদ্র ধোজবার কি দবকার ? 

৫৫ম( নিত্য থেকেই লীলা, আবার জীলা থেকে নিত্য । লীলা ধ'রে 
স্থল, সুক্ষ, কারণ ও মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুবুপ্তি থেকে তুরায়ে 
লয় । আবার মহাকাখণ থেকে কারণ, সুক্ষ ও স্তুল দেখ! দেয়; তুরীয় 
থেকে সুযুপ্তি, ম্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা এসে পড়ে ।' মহাসমুদ্রের ঢেউ, ম্থ- 
সমুদ্রেই লয় হয়। চিৎ সমুদ্রের অন্ত নাই, তাতেই এই সমস্ত লীলা! উঠছে, 
আবার তাতেই হায় হচ্ছে। 

৫৬০। মানুষ যদি একবার ত্রঙ্মানন্দ পায়, ত| হলে ইন্দ্িয-স্থুখ ভোগ 
করবার জন্ত, বা অর্থ, মান, যশ সম্্মের জন্য তার মন আর দৌড় না। 

৫৬১1 বাছুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, আর অন্ধকারে যায় 
না। জীবযদি একবার ঈশ্বরের আলো দেখতে পায়, তবে আর সংলারে 
থাকতে পারে না। 

৫৩২। ভগবান শুদ্ধ বুদ্ধির গোচির। খধিরা শুদ্ববুদ্ধি স্বাতা তাকে. 
সাক্ষাৎকার করেছিলেন । (ক্রমশঃ )। 


আঘাঁঢ, ১৩১৯ সাল। সুক্ষির উপায়। ৫৩ 
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জ্যুভিিল শউল্পান্ত £ 
( পুর্ব প্রকাশিত ৪১ পৃষ্ঠার পর। ) 


এখন আমরা সুখ অন্বেঘণ করিবার এই ছুইটী উপায় সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিব। প্রথম উপাগ্টটীর প্রধান লক্ষ্য অর্থোপাঙ্জন, কারণ 
এই বিভ্তই নিষ্ষের ও পরিবাববর্গের্র ম্মাভাধ্য ও শারীরিক সখ সাচ্ছন্্য 
আনিয়! দিবে। এই নিমিন্তই প্রথমোক্ত ব্যক্তি বিভ্রেপার্জন ও ক্ষমতা - 
লাভে সাচ্ট। সে জানে যে, এই ক্ষমতা লাভ করিলে দে জগৎকে বাধ্য 
করিয়া সমৃস্ত অভাব পুরণ কিয়! লইতে পারিবে । কিন্তু এ উপায় অত্যন্ত 
অনিশ্চিত। তিনি অর্থণাত করিতে পাবেন কিন্তু হয়ত তাঁহাক্র আহার্য্য 
হজম করিবার শক্তি নাই কিন্তা অর্থাগম জনিত স্ুথসস্তোগে তিনি অসমর্থ। 
কলিকাতার একজন ক্রোড়পতি, অভল এশ্বর্যোব অধিকারী হইযাও, বালি 
ভিন্ন অন্য কিছু হজম করিতে পারিতেন না। এই শাবীরিক সুখ সপ্ভতোগ 
বিষয়ে তিনি তীভার সামানা ত্য অপক্মাও ছু ছুঃথী। তারপর অর্থ থাঁিলেই 
18 ঘি উহ! কতদিন শো কগিতে পারিবেন ?_-যতদিন এই শরীরটী 
জীবিত থাকে । আমরা জঞ্চলেই জানি নে, জীবনের ন্যাকস চঞ্চল বস্তু 
এ জগতে আর কিছুই নাই। মৃত, শিশু, বক, বৃদ্, ধনী ও নির্ধন 
সকলকেই যেকোন মুহূর্তে আক্রমণ করিতে পারে। স্ৃতবাং যখন আমর! 
নিজেকে দেহ ছাড়। অন্য কিছু ভাবিতে পারি না, বখন আমরা শারীরিক 
কিম্বা মানসিক সম্তোগেই। আপনাকে পরিতৃপ্ত বলিয়া বোধ করি, তখন 
আমরা ইহা বুঝিতে পারি--স্থথ কিরূপ ধ্বংসশীল। 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ছয়প্রকার পরিখর্তনের মধ দিয় যাইতে হয় । প্রথমতঃ 
শিশু গর্ভে থাকে, কিন্তু গর্ভে থাকে বলিগ়্াই উহা বাহির হইয়া আসে না। 
গর্ভস্থ শিশুর জন্মও অনেক পধিধপ্তন সাপেক্ষ । জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
ইন্থার আয়তন বুদ্ধিও অবশ্ন্তাবী। কাজেই ইহার বাল্য, যৌবন ও পরি- 
গতাবন্থা একে একে আদিতে বাধ্য। 

এই শারীরিক উন্নতির পর কি' আগিকে? শারীরিক অধোগতি ! চক্ষু 
ক্রমশঃ দৃষ্টিহীন হই আঁপিবে, কর্ণের শ্রবণশক্কির হ্রাস পাইবে; হস্ত- 
পনাদি ্রমশঃ দুর্ধল হইয়া পড়িকে এবং ধারণাশক্কি লোপ পাইবে । এই জ্ঠ 
শ্সেল প্রত্যেক ব্যক্তির ভীবনেততিহাস। যেমানব এত পরিবর্তবশীল থে 


৫৪ তত্ব-মগ্জরী । | যৌড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 


র 
একটা দেহপিও্ডের সঙ্কীর্ণ গঙ্জির মধ্যে আবদ্ধ এবং যাহার মন সর্বপ্রকার 
সন্দেহে পরিপূর্ণ সে মানব কিন্ধপে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে 
পারিবে? 

মানব জীবন এত পরিবর্তনশীল ও ক্ষণভষ্কুব জানিয়াও কেহ মরিতে 
চাহে না। লোকে মৃত্যুকে যশ ত্বণা করে এমন আর কাহাকেও করে না। 
আমাদের এই জীবনই যদি একমাত্র ও শেন জীবনই হয়, তাহ! হইলে 
মৃতাকে পরিহার করা মানুষের অসাধ্য । মৃহ্্য অপরিহার্য হইলে মীনবের 
হ্ুখের আশাও বৃথা | কিন্ত জীবন বলিতে আমরা কি বুৰিয়া থাকি? 
জীবনে? অর্থ সৎ আর মৃত্যুর অর্থ অপৎ। এক্ষণে আমাদের বেশ জানা 
আছে যে, সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি কখনও হইতে পাবে না এবং অসতের 
পরিণতি দৎ্ও হইভে পারে না। স্ুতবাং দেখা যাইতেছে যে, জীবন কথনও 
মৃত্যুতে বিরত হইতে কি! মৃত্যু জীবনে পবিণত হইতে পারে না। অতএব 
জীবিত ব্যক্তির মরণ নাই। কিন্তু মানু সে জীবন কেণথায় পাইবে যাহ! 
মৃত্যুতেও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়। যায়। এই অবিনশ্বর জীবন পাইতে 
হইলে তাহাকে দেহাত্ম-বোধের বাহিরে যাইতে হইবে এবং এই দেহাত্- 
বোধের বিলোপ সাধন হইলেই সমস্ত জগতেব বিলোগ সাধন হইল। কারণ 
তোমার দেহায্ম-বোধ আছে বলিয়াই, স্মগ্র জগতের সত্তাও বর্তমান রহিয়াছে | 
চক্ষুর অস্তিত্বে রূপ-জগতের, কর্ণের 'অস্তিহে শব্ব-জগতের ও জিহ্বান্প অস্তিত্বে 
আশ্বাদ-জগতের অন্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । 

আমাদের ঘুমন্ত অবস্থাই এ বিষয়ের সহজ সিদ্ধান্ত) যতক্ষণ তোমার 
দৃষ্টিশক্তি আছে ততক্ষণ রূপ-জগতেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে; তোমার নাসিক! 
আছে, তাই গন্ধও রঞ্জয়াছে; কর্ণ আছে বলিগাই তোমার নিকট শব্দও 
ব্রহিয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এই একই নিয্নম বর্তমান । তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুকর্ণেত্যাদি ইন্ছিযমগণ যখন রূপরসেত্যাি গ্রহণ করিতে 
সমর্থ, তখনই তোমাদের জাগ্রতাব!। তারপর তোমার আর একটা অবস্থ! 
আছে উহা চিন্তার অবস্থা । এ সময়ে তুমি জাগ্রত কিন্তু মনেই বিদ্যমান । 
এতস্তিন আর একটী অবস্থ। আছে, যাহাতে তুমি ইন্দ্রির ৪ মন হইতে 
বনুদুরে চলিয়। যাও, উহাই সোমার ন্ুযুপ্ণাবস্থা। এতদবস্্ার -ফ্চোন বন্ধ 
আসিয়। তোমার পার্থে নূললিত তানে গান গাহিলেও তুমি উহ! শুনিতে 
পাইবে না, কারণ ভুমি তখন তোমার কর্ণেক্্রিয বিদাসার্ণ পণড। ইন্সি 


আধাঢ, ১৩১৯ সাল।] যুক্তির উপাধি ৫৫ 


ও মন হইতে দূরে থাকিয়াও ছুমি যে জীবন্ত ও তোমার “দেহেই বিদামান 
রহিয়াছ, তাহার প্ররকুষ্ প্রমাণ এই যে, আমি তোমাকে জোরে ধাকা 
দিলেই তুমি জাগিয়া উঠ। এইরূপে জাগিয়। উঠিবার অর্থ কি? ইহাতে 
তুমি তোমার মন ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট ফিরিযাঁ আইস। স্ুুপ্তাবস্থায় 
তোমার স্ত্রী তোমার পার্থে থাকিলেও তুমি উহা জানিতে পার নাই। জগতের 
প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেও সেইরূপ তাহারা বিদ্যমান থাকিলেও তোমার জ্ঞান- 
গম্য ছিল না। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সমগ্র জগতের 
অস্তিত্ব তোমার মন ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করিতেছে। সুষুপ্তাবস্থায় তোমার নিকট কোন জগতের অস্থিত্ব ছিল কি? কোন 
জগতের শুীতি মাত্রও কি তোমার মনে বিদামান ছিল ?--না তাহ ছিল না । 
স্থৃতরাং দেখ, যদিও এই ক্ষুদ্র দেহ সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি এই 
দেহ দণ্ডের উপরেই সমগ্র জগতের অবস্থান | অর্থাৎ এই দেহায্মবোধ 
হইতেই যাঁবতীক্স বস্ত সপ্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। কাজেই জগৎ হইতে দূরে 
চলিয়! যাওয়ার অর্থ--মন ও ইন্দ্রিয়গণের রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া 
যাওয়া । এই ইন্দ্রিক্জ মনাতীত অবস্থাই অনপ্ত জীবনোৌপলন্ধি। এই উপায়েই 
তোমার পূর্বপুরুষের! অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াঁছিলেন। বাহেছ্ছিয়ের 
ও অস্তরেক্রিয়ের (মনের ) সংযমেই তাহারা এই শাস্তাব্স্থাস উপনীত 
হইয়ীছিলেন। তুমিও যদি এই উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমারও 
অনস্ত:জীবন লাভ হইবে! তখন তোমার দেহ মন আনন্দে পরিনত 
হুইয়। যাইবে । ইহাই মানবের মুক্তাবস্থ।। ইহাই মুক্তি। 

তাহা হইলে তুমি দেঞ্চিতে পাইতেছ যে, একটা উপায় তোমাকে ভোমার 
লক্ষ্য হইতে দূরে ও অপরদী তোমাকে লক্ষ্যের দিকেই লইয়া যাইতেছে । 
অর্থোপার্জনরূপ যে পন্থা! অবলম্বন করিয়া তুমি অগ্রসর হুইতেছ, উহা 
অসছুপায়, কারণ উহাদ্বার! তুমি তোমার দেহেরই পুজা! করিতেছ।॥ দেহই 
তোমা পক্ষে একমাত্র দেবতা যাহাকে তোমার সমস্ত পুজোপচার অর্পণ 
কষিতেছ এবং এই দেহ-দেবতার পুজা করিতেছ বলিয়াই, তুমি তোমার 
ত্রীকে ভালবাঁলিতেছ, উত্তম আহার্য্যে রুচি রহিয়াছে, হুদার দৃশ্যপট দেখিতে 
তোমার নয়ন আহ্ব্ট হুইদ্বেছে ও ছুললিত সঙ্গীত-স্বরে তোমার কর্ণেকজিয়ের 
তৃপ্তি সাধিত হইতেছে । /. ছুত্য প্রভুর সেবা করিয়া তাহার নিকট হইত 
পরিশ্রদের মূল্যনথ্ষপ কিছুনা কিছু জাশা করিদ়া থাকে । কিন্ত তুমি যে 
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দলটি রিনা রোল 
তোমার দেহ-দেবতাকে এইপুপে সেবা কবিনা আপিতেছ, তাহার জন্য 


ভোমাবকি লাভ হইতেছে? এই সেখা-ঘাহাকে ভুমি অত্যন্ত ঘ্বণা কর, 
তাহারই দিকে তোমাকে লইর! যাহণভছে। উভা তোমাকে মৃত্যুব নিকটেই 
লইয়৷ ধাইতেছে। 

এই দেবতাকে তুমি কত জীবন পথিষ' সেবা কিবা আনিতেছ, কিন্ত তিনি 
তোমাকে প্রতিবারই মুঙ্য দিব। পুধন্থত কাধিরা আপিতেংছন | স্থতবাং এবপ 
সেবা প্রন্কৃত দেবা খলিয! পবিণণিত হইতে পারে ন।। যদি তুমি গ্রকৃতই 
দেব। করিতে চাও, যদ্দাব! ভেমাব বার্থ পুবস্কার লাভ হইবে, তাহা হইলে 
এক সমস্থ, ভশবান্কেই সেবা কব! ইচাতেই তোমার অনন্তজীবন লাভ হইবে। 

যে পথ অবলম্ধন করিয়া তুমি এই মথার্থ দেবাকার্যে ব্রতী হইতেছ, উষ্ 
অন্তরব্রাজ্যাভিযুখেই প্রসাবিত, বহির্জগতেবর দিকে উহার প্রসাব আদৌ নাই। 
যে উপায় অবলগন করিয়া তুমি অনস্তজীবন লাভ করিতে যাইতেছ, উহ! 
শারীরিক শক্তি নিচয়ের বাহা পবিচালনা নহে, কিন্তু মানসিক শক্তিপু্জের, 
যথাযথ অন্তঃসঞ্চালন। তোমার সমস্ত শক্তিকে অন্তরাভিমুথেই নিয়োজিত 
কৰিতে হুইবে। ইহাতে বদি তুম অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি ইতর 
গ্রাণী অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নও । প্রকৃত জীঘনের বিকাশ ভান্তরেই 
হইয়া থাকে, বাহিরে নহে । কিন্ক ইহার বিকাশ কঠোর সাধন সাপেক্ষ । 
কত জীবন ধরিয়া নিরন্তর দেহ পবিচ্ধ্যায় অভ্যাপ্ত তোমাদের পক্ষে একেবারেই 
ঈশ্ঘরোপাসনা করা তত সহজপাধ্য হইয়া উঠিবে না। মনোজগতের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করা অপেক্ষা বহিজ্গতের উপর প্রতুত্ব সহজতর [ 
এই জন্যই অর্জুনের মত মহারথীকে স্বীকার ৮ করিতে হইয়াছিল যে, 
তাহার অনেক রাজ্য অধিফার করা সত্বেও, তিনি নিজ মনের উপর 
আধিপত্য কিন্তার করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি? অর্জুনের 
বীরত্বে কেহ সন্দিহান নহে ইহ! সত্য কিন্তু তিনি তে। মনোরাজ্যে বীরত্ব 
প্রকাশ কখনও করেন নাই! তাই তিনি এক্ষেক্জে নিজকে এত বীধ্যহীন 
রূলিয়। বোধ করিগ়্াছিলেন। অঞ্জনের ন্যায় আমরাও কথন মনের নিকট 
বীরদ্ধ প্রকাশ কত্ধি নাই। কিন্ত ইছ্‌-জীবনেই তোমার অনস্ত সন্ধার উপলদ্ধি 
করিতে হইলে, তোমাকে মনের উপর গ্রভুত্ব বিস্তার করিতে হইবে? ইহা! 
ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই 1” 

“নান্যঃপন্থা বিস্যাতেইয়নায় ।” শ্বেতাখতরোপণিষ্ ষ্ঠ আ ১৪শ গ্লোক। 


আষাঢ়, ১৩১৯ সাল। মুক্তির উপাঞ্চ। ৫৭ 
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তাহ! হইলে দেখিতে পাইলে জীবনে সুখী, ধনী ও লক্তিমান হইবার 
ইহাই একমাত্র পথ। এই পথ অন্গলরণ করিতে হইলে কোন্‌ শক্তির 
গ্রয়োজন? প্রবল ইচ্ছাশক্তি । কাধ্যকরা ব্লবতী ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে 
এই পথের সন্ধানমাত্র জানিয়া কোন লাভ নাই। 

নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় হয়ত তোমার জানা থাকিতে 
পারে, কিন্ত যদি তুনি রস্কনশালায় গিয়া সত্য সত্যই সে গুলিকে প্রস্তত না 
কর, তাহ! হইলে তদ্বিযয়ে তোমার জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। মুতরাং 
মুক্তির পথ যে অন্তর্গগতেই বিদ্যমান,_-শুধু এই জ্ঞান তোমাকে কোন প্রকারে 
সাহায্য করিবে না। অস্তররাজ্যে প্রবেশ লাভ কবিতে হইলে তোমাকে কঠিন 
পরিশ্রম করিতে হইবে! এই নিমিত্তই ধন্দম কেবলমাত্র সাধন সাপেক্ষ । 
ধম্মলাভের সহিত নিরর্থক বাগবিতগ্ডার কিম্বা বুখাকল্পনার কোন সম্বন্ধ নাই। 
এই সমস্ত তর্কঘুক্তি ও কল্পনা মুক্তিলাভ করিবার বলবতী ইচ্ছা জন্সিবার 
পূর্ব্ধে তোমার মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু যদি তোমার ভগবানকে 
পাইবার প্রবল ইচ্ছ! থাকে, তাহা হইলে নিরক্ষর মুর্খ হইরাও তুমি অস্তররাজ্ে 
প্রবেশ করিতে পার ও তাহাকে লাভ কৰ্ধিতে পার। তাহা হইলে এমন কি 
অত্যন্ত শিক্ষিত ব্ক্তিরাও জ্ঞানলাভের আশায় তোমার চরণপ্রীস্তে উপনীত 
হুইবেন। ভগবান শ্ররামরুঞ্জ ক্ষিছুমাত্র লেখাপড়া স্রানিতেন না । তিনি কর্দাচিৎ 
ল্রিখিতে কিন্বা! পড়িতে পারিতেন। তথাপি বড় বড় পতগণ তাহাদের জীবনের 
সনৌহ ভঞ্জন মানসে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। কি উপায়ে তিনি এই 
সকল সমস্তার রহস্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন? ইহার কারণ ভগবানকে 
লাভ করিবার অত্যন্ত বন্ত্রবতী ইচ্ছা তাহার ছিল এবং তিনি তাহাকে লাভ 
করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন। মানুষ শুধু পুস্তকাি অধ্যয়ন করিয়া কিন্বা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়াই ভ্তানলাভ করিতে পারে এই ধারণার প্রতিকূল 
তাহার জীবনই একমাত্র জলন্ত সাক্ষী । জ্ঞানলাভ বিষে এরূপ ধারণা 
অতি অকিঞ্চিংকর। জীবনব্যাপী এরূপ চেষ্টার পর তুমি দেখিতে পাও ষে, 
বাস্তবিক পক্ষে কোন বিষয়ে তোমার জ্ঞানলাভ হয় নাই। সক্রেটিস অত্যন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্ধি ছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি কিছুই জানেন না। 

ভগবান শ্রীর়াম্ষ্জের ন্যায় মহাত্মাব্যক্তি গুধু যে নিতেই তগবদর্শন 
করিয়াছেন তার! নছে/ তিনি অন্যান্য ব্যক্ষিগণকেও ভগবন্লাভ করাইয়া 
দিতে পারেন। বাল্যাবুস্থায় শ্বানী বিবেকানন্দ এন্ধপ একজন হ্যঞ্জিকে 
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খুঁজি বেড়াইতেন, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি ভগবন্দশন্‌ 
করিগ্পাছেন, নতুবা! ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস কিরূপে হইবে! 
যখনই তিনি কোন বড় সাধু কিন্বা। পণ্ডিতের বিষন্ন অবগত হইতেন, তখনই 
তিনি তাহার নিকট গিয়। জিজ্ঞাসা করিতেন “মহাশয়, ঈশ্বর কি আছেন ?” 
সাধু বলিতেন “হ।, তিনি আছেন ।” স্বামীঞ্জির দ্বিতীয় প্রশ্ন হইত “তাহাকে 
কি আপনি দেখিয়াছেন ?” তাহারা যখন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, 
তখন তিনি তীহাদ্দের নিকট হইতে চলিয়া আসিতেন1 এইরূপ অনুসন্ধান 
ফরিয়। তিনি বুবিলেন যে, এমন কেহই নাই, যিনি সাহস করিয়া বলিতে 
পারেন যে, তিনি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন । এবং ইহার ফলে তিনি এই 
ধারণায় উপনীত হইলেন যে, ঈশ্বর বপিয়া! জিনিসটা কল্পনারই ,সস্ত, বাস্তব 
জীবনে লাত করিবার নহে। তারপর একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের এই 
নিরক্ষর অবতার পুরুষের নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন “মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন 1” রামরুষ্ণদেব 
তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন “হা, আমি তাহাকে দেখিয়াছি |” “মহাশয় আমায় কি 
তাহাকে দেখাইতে পারেন ?” ন্নামীজির এই প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব 
তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাহাও পারেন। এই কথার পর তবে 
স্বামীজি সন্থষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অগ্রে নে। এবং এই নিমিত্বই 
তিনি তাহার সমস্ত পুস্তকে বার বার বলিয়া গিয়াছেন ষে, ধর্দদ উপলব্ধি সাপেক্ষ, 
উহ জীবনে লাভ করিবারই বস্ত, কল্পনার বস্ত নহে। 

তোমাদিগের সকলকেই ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে। কিন্ত ইহার জন্ত 
তোমাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। (প্রথমতঃ পুরাতন অভ্যাস 
সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহার| তোমার শরীর দেবতার পুজার ফলে 
তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তারপর মন ও ইন্জ্িয়গণের উপর আধিপত্য 
বিস্তার। ভগবান্‌ ঈশার স্তায় এই দেহ ও ইন্জ্রিয়গণকে জুশবিদ্ধ করিতে না 
পারিলে ( অর্থাৎ বশীভূত করিতে না পারিলে ) তোমার উন্নতির সম্ভাবনা নাই-- 
এই দেহাজ্দবোধ হইতে নিজকে উচ্চাবস্থায় লইয়া যাইবার ইহাই গ্ররু 
উপান্ন এবং সকলকেই এই পথ অবলম্বন করিতে হুইবে। শ্রীত্রীরাম্ 
পরঘহংসদেব প্ররুট উপায় নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্িয়গণকে বশীভূত 
ফ্রিতে হইলে ভগবান্কেই সর্বোচ্চ আসনে বদাইতে হইবে। হি তুমি 
-সৌন্দধ্যের প্রেমিক হও, তাহাহইলে উশ্বয় ব্যতীত আর কাঁহাতে এত সৌনার্যোর 


আযাঁ, ১৩১৯ সাল।] মুক্তির উপায় । ৫৯, 
টিকার ররর রর নিউজটি টিউন টিিনিটিরি উরি টি টির রি জীন 


বিকাশ দেখিতে পাইবে? যদি তুমি বক্তৃতার পক্ষপাতী হও, তাহা হইলে 
সমগ্র বেদ ধাহার সুখনি:স্যত, তাহাকে ছাড়িয়া আর কাহার অন্বেষণ করিবে ? 
যদি তুমি শক্তিকে ভালবাস, তাহা হইলে তগবান অপেক্ষা কোন ব্যক্তি 
অধিকতর ক্ষমতাশালী? স্বন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য অতি অল্নকাল মাত্র স্থায়ী, 
কিন্ত ভগবানের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী । অতএব যদি তুমি অক্ষয় সৌনর্ধ্য, 
অনন্তজীবন, সমগ্র ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাও, তবে একমাজ 
ভগবানকেই অনুসরণ কর। কিন্তু ভগবান লাভে অর্থ কিম্বা অনুমতি 
পত্রের আবশ্যক করে না। তাহার নিকট যাইতে হইলে পায়ের আবশ্তক 
করে না) তাহাকে দেখিতে হইলে চক্ষু অনাবশ্কীয়, তাহার আদেশ শ্রবণ 
করিতে হইলে কর্ণেন্িয়ের আবশ্যকতা নাই। তিনি তোমার অন্তরেই বিদ্যমান 
এবং তাহাকে পাইতে হইলে তোমাকে এই সকল বাহেন্র্রিয়কে নিরোধ 
করিতে হইবে। তাহাকে দর্শন করিতে হইলে চক্ষুকে বহিজগতের সৌন্দর্য্য 
“হইতে ফিরাইয়৷ আনিতে হইবে ) তাহার আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে কর্ণকে 
শব হইতে নিরুদ্ধ রাখিতে হইবে । ভগবৎ সন্গিধানে উপস্থিত হইতে হইলে 
বাহ-জগতের কন্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

অতএব মুক্তির এই পথ অবলঘ্ন কর, অন্তরে প্রবেশ করিয়া তীহাক্ে 
লাভ কর। এই উপায় অবলঘ্বন করিলেই তুমি প্র্চিত মনুষ্য হইতে পারিবে 
কিন্ত এই সাধন! অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছ! সাপেক্ষ। একবার যদি তোমর! 
তাহার সহিত ভোমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পার--যদি তোমরা 
ঘুষিতে পার যে তিনিই তোমাদের পিতা, তিনিই তোমাদের মাআ, তিনিই 
তোমাদের প্ররুত বন্ধু ও জীবনের সঙ্গী, ভাহ! হইলে তোমরা অনস্ত পুরস্কাছে 
পুরস্কৃত হইবে, কারণ তিনি তোমাদের যত্র লইতে ও ছঃখ মোচন করিতে, 
এমনকি তোমাদের আজ্ঞাধীন ভৃত্য পর্য্যন্ত সাঁজতে রাজী আছেন। অত এব, 
যদি তোমর। উন্মাদ না হও, তাহ! হইলে তাহাতেই ভৌমাদের মনোপ্রাণ 
ঢালিয় দিয়! সীহারই শরণাপন্ন হও, কারণ একমাত্র তাহা হইভেই তোমর॥ 
শুদ্ধ আনন্দ ও গ্রর্ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে । 

্রক্মচারী শত্রস্থব॥ 
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৮১১ কস পা পপ সপ ১১ 


শনহ্বর্ল ঢ* 


স্বথ দুখ মম, হে চিরবন্ধু, 
সঁপিচ তোমায় গ্রীতি-উপহারে । 
কিছুই চাহি না-_কামনা নাহি কিছু 
শুধু হিয়া মাঝে রাখিব সাদরে । 


হাদয়ে আর নাহি রাখিব কোন আশা, 
দিব হে সঁপিরা এ দীন-ভালবাসা, 
অগাধ অসীম অনস্ত সৌম্য 

ভেসে যাব তব চিস্ত/-সাগরে। 


তুমি থাকিবে মোর বাাপিয়া সারা বুক, 
--কি সে মধুরিমা, কি সে মহান্থথ! 
তোমার হইয়া তোমারে লইয়া 
আমারে সপে দিব, বন্ধু, তোমাঁরে। 
জলীনলিনীকান্ত সরকার 


ৰাশরী ও তুমি । 

ধেবংঙ্লী ধবনি মেঘনিশ্বন অপেক্ষাও মহান, যাহার নিশীথ নিনাঁদ বীচি- 
বিক্ষোভিগ যমুনাকে প্রশান্ত করিয়! কর্ণের ভিতর (দিয়া মন্মস্থল স্পর্শ করিত, 
যেবংশীশব্ে বৃন্দারণ্যের প্রতি বন প্রতিধবনিত হইত, যাহার আকর্ষণী শক্কিতে 
আকৃষ্ট হইক়স! শ্রীমতী রাধা কুলকলঙ্িণী হইয়াছিলেন, যাহার মধুর শব্দে ধেসুগণ 
মুখের শম্প মুখে করিয়া উর্ধপুচ্ছে ছুটিত, যে রব শুনিতে বৃন্দাবনের স্ত্রী, পুরুষ, 
বালক, বৃদ্ধ, পতিকক্ষ হইতে সতী, মাতৃবক্ষ হুইতে স্তন্তপানরত শিশু 
আত্মহারা হইয়া কোন্‌ দিক দিয়া যাইবে স্থির করিতে পারিত না, 
যাহার মধুর নিনাদ অহ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীন্র করধৃত কমগুলু হস্তত্রষ্ট করিত, 
ষে ৰংশীরধ গুনিবার জন্য সাংখ্য, বেদাস্ত চীৎকার করিয়া তাহার গণন্চাৎ 
পশ্চাৎ ছুটিত্, যে বংশীরব শ্রবণ” দেবাদিদেব মহাদেব তাওব-্দৃতো জগৎ 
কম্পিত করিয়াছিলেন,_-আঙ্‌ সেই বংপী কোথায়? তাহার মধুর প্রাণোন্বাদী 
* রাগিনী ইমন-কল্যাধ--তাল তেওড়]1 
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সেই রবই বা কোথায়? আর সেই ব্রজবাসীর প্রেমধন, ' গোপীকাজীবন, 
রাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণই ৰা কোথায়? প্র! তুমি কোথায় ! ভোমার মুখামুতপান- 
নিরত বংশী কোথায় ! বলিয়া দাও গ্রভূ। দাদ তোমার শ্রীচরণ দর্শন ও, 
শীমুখনির্গিত বংশীরব শ্রবণের জন্য একান্ত উৎস্ক চিত্ত! কি ৰলিলে গ্রাভু ! 
বলিৰে না ! ভাল! তূমি ন| বল-_-একবার তোমার স্থষ্ট বন্তদ্িগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া দেখি! তাহারা এ হতভাগোর মর্ন্তদ প্রশ্নের উত্তর দেয় কিনা! 
হে অনস্ত আকাশ, উজ্জল নক্ষত্রমগ্ডল, সর্বতোগতি বায়ু; হে প্রকাশময় 
সর্যাদেব! হে নবপ্রণয়ী হদয়ানন্দদায়ক চক্রদেব । তোমরা কি আমায় 
বলিতে পার-- তোমাদের সেই অ্টা কোথায় । ভাহার সেই সর্বস্ব ধন--ন1 1 
না! গোঁপিকাদের প্রাণমন-চৌর বংশী কোথায়! কি বলিলে। তোমারাও 
এ হতভাগাকে উত্তর দিবে না! তা দিবে কেন! ভোমরাও যে তাহার 
আজ্ঞান্ববর্তী । 

অয়ি মাধবী-লতে ! তুমি বলিতে পার আমার প্রভু কোথায় ? একি তুমি 
কদিতেছ কেন? অহো! বুঝিয়াছি তুমি ও তীহারই কিরহানলে তাপিতা & 
অস্ষি বিদ্যুদ্বরণী, প্রেমি! ই্মতী রাঁধে! শুনিয়াছি তুমিই তা”র একমান্ত 
হদয়ানন্বদায়িনী ছিলে। তুমি কিদয়া করিয়া এ হতভাগোর প্রশ্নের উত্তর 
দিবে? না! না! তোমাকে জিজ্ঞানা করা আমর ভ্রান্তি মাত্র । কারণ তুমি 
আমা অপেক্ষাও দুঃখী! যে কালার জন্য তুমি কুল, মান, স্থখ, শ্্য্য 
সমত্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিলে ও তোমার দেখাবেঞি 
ব্রীড়াধনত-মুখী গোপবধুরাও স্ত্রীস্বভাবহ্বলভ লঙ্জ! পরিত্যাগ করিয়া, উদাসনয়নে, 
আপন! ভূলিয়! তন্নিইচিন্ত হইয়া উর্দস্বীসে ছুটিয়াছিল-_সেই কাল! তাহাদের না 
বলিয়!-_তোমাকে না বলিয়া-_তাঙ্কার রাধানামে সাধাবাশী জইয়া' পলাইয়াছে! 
হে ব্রজবালকগণ ! তোমরা কি এই হতভাগ্যের প্রশ্নের উত্তপ দ্বিবে? যদি 
ইচ্ছা কর-_ভাহা হইলে আমার বিশ্বীস তোমরাই আমার প্রঙ্থের উত্তর দিতে 
ষমর্থ! কারণ তোমরা তাহার খেলার সাথী, সেই ক্রীড়াময়ের ব্রজক্রীড়া 
প্রধান সহাক্স! সেই ছলনামবের প্রধান অনুচর ! বুঝিয়াছি! তোমরাও জানন। 
যে--আমার সেই পরমারাধ্যধন কোন পথে পলাইয়াছে ! ভৌমক্স যদি জান ভাহ! 
হইলে ওরপ ছল ছব 'নেতরে, বিষাদমাথামুখে, শৃন্যন্থদন্ধে কাহার চিন্তায় ম্ 
হিযাছ! কই! ফ্নিন শ্তাম ছিল, হামের প্রাণমাতান বংশী ছিল, ও বুশীক 
ধনোটর ধ্বনি বর্তমান ছি, তখন তে। ভোমাদেক এন্প বিষাদ কালিমাময মুখ 
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দেখি নাই! একপ উদ্াপ বিহ্বল নয়ন দেখি নাই । তখন কি দেখিতাম ৷ তখন্‌ 
দেখিতাম--তোমাদের হাস্ড-প্রফুললবদন, শ্রীতি-বিস্কারিত কপটতাশূন্য চক্ষু, 
রাধাশ্রামের প্রেমমদিরা পানোন্মত হদয়। না। না। মনে পড়িয়াছে। তোমরা 
যে ছলনাময়ের অন্ুচর ! সুতরাং তোমরাও কপটা। তবে কেন ভোমরা আমাম 
তাহার পথের সন্ধান বলিয়া দিবে! কি বলিতেছ? তোমরা প্রকৃতই আমার 
প্রভু কোন্‌ পথে গিয়াছেন জাননা । তোমবা ও আমারই মতন মন্রভেদী যাতনায় 
উৎপীড়িত! ভাল। তবে আর--তোমাদের লিজ্ঞানা কবিয়া আমার লাভ কি? 

অগ্নি কলকলনাদিনি। পূর্ণাকল্লোলিনি । শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস-রসিকে যমুনে ! তুমি 
কিজান-_-আমার সেহ কাঙ্গালের ঠাকুর--তোমার শর ধীর সমীর তটে, বদিয়]-- 
যেবাশী বাজাইয়! ত্রজবাসী ও ব্রজাঙ্গনার প্রাণ মন চুরী করিযাছিল, ষে 
বাশরীর শবে একদিন তুমি উজান খহিয়াছিলে--সেই বাশবী লইয়া আল 
কোন পথে পলাইয়াছে ! যমুন!_সত্য সত্যই তুমি জাননা বলিয়। আমার মনে 
হইতেছে । আমার আজ তোমাকে দেখিয়া তুমি সে যমুনা! নহ বলিয়া ভ্রম 
হইতেছে, কাবণ যে যমুনা একদিন আমার প্রভুর শ্াঅ্ম্পর্শে উল্লসিত হইয়া 
শ্রীত হইয়া! উঠিয়াছিল, আজ কিন! সেই যমুনা তাহার বিরহেও পূর্ণ বেগবতী, 
হাস্যমমী, মধুরনিনাদী । তুমি কখনই সে যমুনা নহ! যমুনা যে-_সে তাহার 
সঙ্গে গিয়াছে । তবে তুমি গে? তুমিকি কোন মায়াময়ী--আজ সময় বুঝিয়! 
নিজ অবস্থাগত এ অধমকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত যমুনারূপে বিরাজমান! ! 
যদ্দি তাহাই হয় তাহাহইলে তুমিও মাদ্াময়ি! আমার ন্যায় কাহারও বিরহে 
বিরহিনী। নানা। তা! নয়? কৃঞ্চসথি, কৃষ্ণ বিরহে আমি অন্ধপ্রায়। তাই' 
তোমাকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই! ভ্রান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়৷ 
রাখিয়াছে। শ্ামসথি ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমিই সেই মুন! ! 
তোমার ও নিনাদ মধুর নিনাদ নয়-_-উঠা হৃদয়ভেবী আর্তনাদ! তোমার ও 
বেগ প্রকৃত পূর্ণ শ্রোতন্থতীর বেগ নয়--উহা তাহারই বিরহ কাতর হৃদয়ে__ 
ভাহারই পথের অনুসন্ধানের জন্য শুন্য প্রাণে ত্ববিত গতি! তোমার ও হান্য 
ত্বভাবের হাস্য নহে--উহা বির্চ্হান্মত্ততার অস্থানহাদ্য । প্রত । একি করিলে? 
কৈ কাহারও নিকটে তো তোমার অনুসন্ধান পাইলাম না! কৈ! ফেভু তো, 
আমার ভুমি কোন পথে গিয়াছ বলিতে পারিল না। আর, কাহাক্ে প্িজ্ঞাস। 
করিত! জিগ্তাসা করিবার মতন আর তো কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিনা 
দয়ামন্ত! বলিক্া দাও দয়াল! কাহাকে জিক্ঞাদা “করিদে তোমা রাঙ্গ। 











শপ 


আধা, ১৩১৯ সাল ।] বাশরী ও তুমি ঘৃ ৬৩ 
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০৬ শশী 


চরণধুগলের ও তোমার রাধানামে সাধাবাশীর দর্শন পাইহ? ছলনাময়। 
আর কত ছল দেখাইবে প্রহব! এঁধে কি দেখা যাইতেছে না! তোমার 
শ্রীঃরণরজের উপর উহ! কি দেখা যাইতেছে? ও যে তোমারই পদাস্ক । হে নাথ! 
যাহায় জষৎ সম্পর্কে পাষাণমগী অহল্যা মান্ধীতন্থ প্রাপ্ত হইগ্লাছিল, দেবগণ 
যে চরণের ধ্যানে সদা নির্ত, আজ এ হতভাগা দ্রান তোমার জ্রীচরণরজের 
উপর যখন সেই মুনিজনবাঞ্চিত শ্রীপদাঙ্কের দশন পাইর়াছে, তখন আশা হঙ্ন 
যেঁ-_এবার তোমারও সন্ধান পাইবে । 

হে ধ্বজবজ্রান্কুশ-শোিত, ব্রজকুলবধুপ্রাণ পদান্ক ! আমায় দয়া করে বলে 
দাও_-আমার প্রাণনাথ তাহার সাধের বাণী লইয়া! কোনপথে গিয়াছেন ! 
পদাঙ্ক ৷ চুপ্ধ করিয়া! রহিলে যে? যর্দিও তৃমি যুনি্জনবাঞ্ছিত ধন, তথাপি--এ 
হতভাগ্যের উত্তর দানে বাধ্য ! যদি বল “আমি তোমার উত্তর দিব না” তাহা 
হইলে তোমার মহিমা হ্রাস হইবে; লোকে আর তোমায় তাহার পদাঙ্ক 
বলিবে না । কেন ঝলিবে ন।--তাহা বুঝিম্নাছ কি! আমার অনুমান হইতেছে-_ 
গর্বভরে তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই! তবে বলি শোন! তুমি যাহার পদাঙ্ক 
বলিয়া আজ এত আরাধ্য-_তোমার সেই স্ভারাধা-দেবত! সর্বদ! মধুমাথা কণ্ঠে 
বলিতেন “ডাকার মত ডাকলে পরে, গোলোক ছেড়ে তাহার হই।” তবেকি 
তোমায় আমার ডাকার মত ডাক! হয় নাই! তাইতে কি তুমি আমায় উত্তর দিতেছ 
না ! বল পদ্াঙ্ক ! আমায় বলে দাও! কি বলে ডাকলে তুমি আমার বাক্যের উত্তর 
দিবেধ তুমি আমার মাধবের পদাঙ্ক। ভুমি প্রভৃু-আমি দাস। তোমায় আমাক 
পেব্য সেবক সন্বন্ধ। দাসের অপরাধ ক্ষমা কর পদাঙ্ক! তোমায় অন্গনয় করে 
বল্ছি-হয় আমাকে আমারু, প্রাণনাথের পথের সন্ধান বলে দাও-_নচেৎ আমান 
ডাকার মত ডাকতে শিখাও! একি হলো! প্রভূ ! সহস। আমার শ্রান্তরের নিভৃততম 
গ্রদেশ হইতে যেন এক জ্যোতিশ্ময়্ পুরুষ উদাত্ব-স্বরে বলিতেছেন--হে মংসার- 
তাপদগ্ধ ভ্রান্ত জীব! আমি স্থাগু ১ আমি অচল, আমি সর্বগত | তোমার ভ্রান্তি 
দুর কর! দেখ, এই আমি তোমার চিরপরিচিত পুরাপপুরুষ । আমি কোথাও 
যাই নাই) আমি বৃন্দাবনের গোপবধূদিগের অহেতুষ্ী ভক্তিতে চিরবন্ধ। আমি 
বৃন্ারণ্যে পূর্বের ্তায়--এখনও আছি। এখনও নিত্যিলীল। করি--অথচ আমি 
প্রতি বন্ততে অবস্থিত। প্রাখমর ! প্রণবরূপ গরুড়বাহন ! চিনিয়াছি তোমায়। 
প্রভু, তোমার ও জ্বোতিরাযদু্তি মঘরণ কর? একদিন তোমার প্রাণসখা ধনঞয় 
 ুস্তি দেখি হট, ভীত্ত ও ন্যাকুল হুদয়ে বলিয়াছিল-__ 








৩৪ তত্ত্-মণ্তরী | [ ষোডশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। 





“তদেব মে দর্শয় দেবপং। 
প্র্সীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥৮ 
তুমিই না বলিয়াছিলে যে “আমায় এই রূপ বেদ, তপস্তা, দান বা যঙ্তদ্বারা 
দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই আমার এই রূপ জ্ঞাত, 
দৃষ্ট ও অধিগত হইয়! থাকে ।” প্রন! আমি ভ্রান্ত জীব! আমার সে অনন্ঠতক্তি 
কোথায় নাথ--ঘে তোমার এ তেজোমর মৃষ্তি দর্শনে সমর্থ হইব? দয়াল! যদি এ 
অধমকে রুপ! করিয়াছ_-তবে গুহে ভক্তপ্রাণধন ! আমায় তোমার পীতধড়া- 
শোভিত, বংশীবাদননিরত, লীলাময় মৃ্তি দেখাও । জীবন ধন্ত হউক, প্রাণ স্বর্গী 
শাত্তিতে পূর্ণ হউক । ভক্তবৎপল। এই যে তোমার সেই মধুর মৃষ্ঠি | জীবন, তুই 
'আজ ধন্য! নয়ন, আজ তুই সার্থক! হে নখজলধরকান্তি, গোপবধ্-ছুকুলচোর, 
হে সংশারমহীরূহবীজ | তোমায় কোটি কোটি নমস্কার ! 
শ্রীমমূল্যচক্জর বৈছারত্ব | 


শুভ-যাত্রা | 
দেবদুভ -- 
«গ্রঙ্গ এস তক্তরাজ, আসিগাছে দিব্যরথ, 
আসিয়াছি মোরা, 
প্রভু রামকৃষ্ণ আর্জি গোলোকধামে বনি 
প্রেমেতে বিভোর 1” 


“কহ কহ দ্নেবদুর্ত কোথায় আছেন গ্রতু 
কার সনে বসি, 

আঁমি কি গেলেই সেখ তীছার দর্শন পাবো 
ওছে ন্বর্ণবাসী !” 


“হায় শ্ীীধোগাবন্দ বিবেক*আনন্দ, রাম, 
ক্থামী নিঘগ্রন, 

লেখ! আপনান্স তরে প্রতুর আজ্ঞায় দেব 
রচিত আসন !” 


আযাঁঢ, ১৩১৯ সাল। ] শুভবাত্রা ৷ 


সিসি 


শশা 


দেবদূত-- 


শশী__ 


দেবদুত-_ 


শশী_- 


দেবদূত-- 


৬৫ 


পপ পলিপ শিপন ২ শপিপল সাপটি 
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“বল বল দেবদূত রামকুঞ্চ পুজা-কার্ধয 
পাব কি সেথায়-- 
জন্মে জনমে মুই লইয়াছি এই ব্রত 


ছাঁডিব না তার ।” 


“কি বলিব ভক্তবর আনন্দ সংবাদ বড় 
ঘত ভক্রগণ, 

সালীয়ে প্রডুরে সবে করিছে প্রতীক্ষা তব; 
পরার কারণ 1” 


“তবে গো সাজা ও রথ বিলম্বে নাহিক কাজ -- 
ছাড়ি মর্ভাধাম, 

মা'ব আজি নিত্যধামে সেবিতে রাজীবপদ-- 
অতি প্রাণারাম ।” 


“মোদের বিলম্ব নাই সকলি প্রস্তত দেব 
এলে রথ" পরে, 

চলিবে আপনি রথ খু'জিরা আপন পথ 
এস ত্বরা করে।” 


“কাড়াও &ে দেবদূত, মান্তাঠাকুরাণী-পদ 
করিতে দর্শন,-- 

আশা বড় আছে মনে; কিন্তু তিনি না আসিলে 
_ ছাড়িব ভুবন ।” 


“ওই শোন ভক্তরা জগ্নরামবাঁটী হতে 
আসে ভক্তগণ, 

বলিছে “তাহার আসা হইলনা, হইবে না” 3 
দেরী কি কারণ?” 


দেবদুূত-_ 


'শশী- 


র্‌ 


পাল লা কটি পিপাসা পদ সপ পাপা গা পিপল লালা | সীশ্প 


"তবে বুঝি প্রভু আন্তাঁ শুনিতে পাইয়। তিনি 
'মম) বিলম্বের ভয়ে-- 

মর্ত্যে শেয় দেখ। মোবে নাহিক দিলেন দেখি 
শিবে পদ দিয়ে ।” 


“শরীর আধষেনি তার  আনিয়াছে প্রাণথানি 
বাযূতে মিশিয়া, 


হেব হের দিবা-চাক্ষ সতৃর সারিয়া কম্ম, 
এসহে চলিয়া ।” 

“ক্ষনে হে শরৎ ভাহ, হে মাষ্টার মহাশয় -- 
হে সেবকবন্দ-- 

রাখাল রাজারে মোর সাষ্টাগ প্রণাম বল 
'আশন্দ” “আনন্দ” 

ছুইটী একটা মোর নিবেদন আছে ভাই 
অনুগ্রহ করি, 

শুনিও সকলে আজি_- এই মোর শেব কথা 
হাতে"পায়ে ধরি । 

সকলে রাখিও মনে-_ প্রভূ রামকৃষ্ণ রাঁয় 
বিবাদ ভগুনে, 

'বিলাইয়া বিশ্বঞ্প্রম সাধিলেন লৌকহিত 
থাকে যেন মনে। 

যেই ক্ষমা-ধশ্ম গ্রভূ দেখাইলা তোমা সবে 
আপন আচবি, 

জাগুক সকল প্রাণে রামকৃষ্ণ-মিশনের 
কাধ্য হাতে করি। 

যে কিছু ত্রুটির রেখ। ভকতে দিবেক দেখ! 
রামকৃষ্ণ সংঘে, 

ক্ষমা আচরিয়া সবে মিটাইয়! দিও সব 


মাইশোরে, বঙে। 

“সংহতি কার্ধ্যসাধিকা”  ভুলিওন! ভুলিওন! 
রেখ সদ| মনে, 

প্রেমস্থত্রে গাথে সবে করে লও আপনার 
প্রেমে পণ্ড মানে । 

জানিও এ প্রভু আজ্ঞা অন্তথা করিলে পরে 
অবাধ্যত! দোষে, 


তত্ব-মঞ্জরী | [ যোড়শ বর্ষ, কৃভীয় সংখ্যা? 


আফাঁড, ১৩১৯ সাল] শুভবাত্র | উক্জ 
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হইবে সকলে ঢুষ্ট সকলি হইবে নই 
এই ফল শেষে | 

যদি বিশ্ব-প্রেম মন্দ দীঙ্গিত হইয়া সবে 
লেগে নাও কাষে, 

বিশ্বাস আমার প্রাণে, পুজিত হইবে সবে 
মানব সমাজে 

আদি তবে লও, লও শেষ নমস্কাঁৰ মম 
ভে ভকতগণ, 

করহ আশীষ মোরে ঘেন চিবদ্দিন'তরে 
পরজ সে চরণ ।” 


এতেক কহিয়া শশী চলে দিব্যবথে, 
চত্ুদ্দিগে চারি দেখদূত চলে মাথে। 
সকলেই আল্ঞানাত্র কবে কত কাজ, 
দেখি শুনি অবাক হইলা ভক্তবাজ। 
যতই নিকটে যায়, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি-- 
শুনিয়! প্রদুন্র বড় ভক্ত শিবোমণি। 
আহা কি অপূব্ধ দুগ্র ঠাডে নেতরপথে, 
ভক্তগণ আসে বামকুষ্জলোক হতে! 
লইতে শরীশশী মহাবাজে স্সম্মানে, 
পাঠায়েছে রামকৃষ্ণ দেব দেক্টীগণে। 
সকলের সঙ্গে শশী চলে বঙ্গে ভঙ্গে, 
সকলে উন্নান্ত মালি সে প্রেম বঙ্গে! 
যবে গিষ! রামরুঞ্জ শ্ীচবণতলে, 

বসে রামকুক্চানন্দ আনন্দ খিভবলে, 
মঞ্ত্যের সকল কথ! শুনিবার তরে, 
কৌতৃহলে পুছে প্রভ্‌, হেষ, ভক্তবরে। 


প্রভু-_ 
“কহ শশী কি সংবাদ, কেমন আসিলি দেখি 
কহ সমাচাব, 
যে বিশ্বজনীন প্রেমে ভাসাইঞ চরাচরে 
আছে কি আধাব ?” 
শশী-- 


"ভু? ই প্রেমনুধা, . বিতরিলে ধরাধাষে 
তারত হইতে, 

ইংরাজ মার্কিণ আদি আপন আধার লক্ষে 
আসিল লইতে । 








ভত্ব-মপ্ীরী । [ষোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। 
কিন্তু ভায় ! হিন্দস্তানে দ্বেষ- বহ্রি-ধৃম-রেখা 
[শাছে দর্শন, 
আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়া সতর্ক করি 
এসেছি এখন 1” 
প্র 
“ভাবাতিব ভাঁগা বড স্থগ্সন্ন তাই জানি 
তাবত সম্থান, 
পেছে ধন নিজ ঘার বড অবহেল। করে 
ধন্য হিন্দুস্তান । 
৭ হেল জযোপ কিন্তু মদি পাঁষে দেয় গেলে 
অন্বুতাপানলে,_ 
জলিবেক নিবন্তরু কি কবিতে পারি আমি-_- 
কম্ম দোষ বলে।” 


্ র ০ 


প্রভুরে প্রণাম করি আপিবাব পবে, 
নরেন্ত্র শ্রীবাম আদি আলিঙ্গন করে। 
খগেন * সতীশ | আদি শ্রীসেবকবুন্দে, 
ঢুলায় চামর ভক্তে অতীব আনন্দে। 
এইবারু্ক্ত যত নিলিয়া যাকলে, 
করে সংকীর্তন “জয় রামরুধ্” বলে। 
ধন্ত শুভযাত্রা । ধন্য শশী মৃতাবাজ! 
ধন্ প্রভু বামরুঞ্জ ! ধনা পবে আজ ? 
জয় রামরুষ্জ জঘ, জয় রামচন্তর, 
জন ক্রয় শ্রীযোগীন, জয় শ্রীনবেন্দ্রৎ। 
আর কি বলিব গ্রাভু এইট নিবেদন, 
দাও শুদ্ধাক্কি সবে, বিবাদতগ্রন ! 
রামরুঞ্চ নামে সবে ভুলিষা বিবাদ, 
সদাই মাতক প্রেমে, এই মোর সাধ। 
হের রামরুঞ্-ভক্ত আছ যে যেখানে, 
মধ্যে রামকু্চ, চতুদ্দিককে ভক্তগণে। 
এঁকে লও হৃদদিপটে সেই ছবিখানি, 
তবে পাবে অস্তে রামকৃষ্ণ গুণমণি। 
শ্রীকষ্ণচন্ত্র সেনগুপ্ত । 





" প্বাধী বিমলানন্ন। 
1 স্বামী শ্বকূপীননা । 


আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।] বিরহ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ । ৬৯ 


পল পপ এপ বা প্রা এরপর ০৯৮ ক 


বিরহ বিষয়ে দেবেন্দনাথ । 


০০ ক ৩০০০০ 


দু ০ 





[পৌষের সংখ্যায় আমর এই পরখানি প্রকাশ করিব, এঠকপ উচ্ছ। গত অগ্র্ঠায়পের 
সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। টউপধুক্ত সময়ে ইভা গামাদের হস্তগত না ভওয়াতে এই 
সংগা!ডেই প্রকাশিত হইল । আঁশ করি সহীদঘ প1ঠঞবগ আমাদেক এই ক্রটী মার্জন। 
করিবেশ। দেবেন্দনাথের আশ্রিত জনৈক ভত্ত কমম্মাপলক্ষে হঠাত * বিদেশে গমন করেন । 
তথা ভিনি দে' /নাথেব অভাবে ও গুক ভ্র(তাগণের অদর্শান বড়ই কষ্ট বোধ করিতে- 
ছিলেন । শ্র কের একমাত্র কারণ এই যে, ৬৭ বদর যাৰ একত্র কাটাইফা, হঠাৎ 
বিদেশে অবস্থান হেতু দেবেন্্রনাথের শ্নেহাভাব-বোধ ও তাহার সঙ্গহণে বঞ্চিত হওয়া ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। তাই আশ্রিত প্রায়ই দেবেন্নাথকে তাহা দশন মানন করিয়া পত্র 
দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ৬ পৃজীগ পর দেহ রাখিবেন জানিঙেন, তাই এ পূজার সময শেষ 
দেখ দেখিবার অন্য আশ্রিতকে আহবান কর্রিক্লাছিলেন! আশ্রিতেব ভাগ্য যে দেবেজর- 
নাথের দর্শন আর ঘটিবেন।, তাত। দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন, তাই লিপিয়াছিলেন “দেখ 
হইবার হয় অবশ্যই হইবে” | আশ্রিত ২৪ মালেক অদশনে কষ্ট পাইতেছে কিন্তু শীঘ্বই 
যে চির অপর্শন ঘটিবে তাহা দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়।ছিলেন বলিযাই তাহার অদর্শন জনিত 
বিরহে ধৈর্যাবল্বন জন্যই এই পত্র লিখিত হইধাছিল 1 দেবেন্দ্রনাথকে শীশীরাসকৃষ্ণদেব 
“অনুরাগী” ভক্ত বলিতেন, আর শ্ীনৎ বিবেকানন্দ স্বামী “মি” ৰলয়। ডাকিভেন। সসাঙ্গো- 
পা রামকৃ্ স্তোত্রে তাই দেরেন্রনাথকে বলা হইযাঁছে -. 

“সখীতি” খ্যাতি যল্গেছ শোপী প্রেমোনবাপভঃ 
ছিজগ্রায় নমন্তুভাং দেবেনা দিবৌকছে। 

বাস্তবিক দেখেন্সনাথ উপরোক্ত বিশেষণের যে কতদূর উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তাহা 
ফাহারা তাহার সঙ্গ করিয়াছেন তীহারাই জানেন। আর যাহাঁদের সে (দীভাঁগা হজ্জ নাই 
তাহার! এই গুদ পত্রথানিতেই সে পরিচয় পাউলেন । এই পত্র পাঠে দেবেন্দ্রনাথ যে যথার্থ 
অনুরাগী ও প্রেমিক ছিলেন তাহার কি যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায ন।) বাস্তবিক প্রব্য 
আশ্বাদ ন। করিলে তাহার প্রকৃত শবপ বর্পনা কি সন্গবপর হয? আশ্রিত বাজ অনেক 
সময়ে এই পত্র থানি পাঠ কঝিয়। দেবেন্দ্রনাথের বিয়োগ বাথ। নীরবে লঙ্কা কবেন, এব শাস্সি 
পাঁদ। দেবেভ্্রনাথ নিজেই যে তাহার বিয়োগে সান্তনা দিয়া গিষাছেন ইহাই আশ্রিত মহ! 
মৌন্তাগ্য মনে করেন। দেবেক্ত্রগভপ্রাণ ভাহার অন্যান্ত শিষ)গশও যেন দেবেন্দ্রনাপেক 
এই পত্র পাঠে ধৈষ্যাধলগ্বম করেন। গুরুদেবের সাস্বন বাঁকাই গুকদেবের অদশন জনিত 
কষ্ট লাঙব করিতে একমাত্র সক্ষম । এই পত্র লিখিবার একমাদ চাাদিন পরেই দেবেজ্রনাথ 
মঙাপ্রথান করেন। সং--তুত্বদঞী্ী ] 


স্পা ৬০০ 


৭৩5 তত্তব-মঞ্জরী | [ যোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 








পপ ০০ পাপা শালাস্প পাশা পাশাপাশি 
জে নি সপ কপাট উ গর্ লু চট 


€স্পভ্জ ) 
শ্রীশ্রী গুরুপদ ভবসা । 


ইটালী রামরুষ্জ অর্জনালয | 
২০ নং দেনললেন, কলিকাতা 
ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ । 


গা ক % + রশ? 


তোমার প্ধ আম'র প্রতি তোদাব শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় প্রাপ্পে 
বড় আনন্দিত ভইবাছি । আসা হইছে দার আছ বলিয়া ক্ষোভ করিও না। 
প্রেমের তিনটী অবস্থ! ; প্রথমে পর্দববাগ, পরবে মিলন, ততৎপরে বির । এই অবস্থায় 
ভোগ না হইলে প্রেমের পু আন্বাদ পাওয়া যায় না। বিরহ প্রেমকে পরিপাক 
করে। খাদ্যদ্রবা পরিপাক হ₹ইগ্লা বেমন রগ রক্তবপে দেহের অস্থি মজ্জায় কাজ 
করে, সেইরূপ বিরহ অবস্থার আামাদের মান্বাদিত প্রেম পরিপাক হইয়া আমাদের 
প্রাণের পুইসাধন করে । উতব ভাবায় বাল “র্টাত থাকিতে দাতের মধ্যাদ। 
বুঝ। যায় না,” একথা খুব ঠিক । মিলন অবস্তায় আমব| আনন্দে 
মন্ত ভইয়া থাকি। যাচ্ার মিলনে এত মানন্দ-সে বস্ত্রী কি, তাহা ভাবিয় 
দেখিবার অবকাশ হয় না। বিরহ অবস্থার যখন সে আনন্দের উচ্ছাস আর 
তেমন হয় না, তখনই সেই "আনন্দ প্রদ বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি জানিবার নিমিত্ত 
হৃদয় অবসর প্রাপ্ত হয়। ইহা অতি মধুর। বিদ্যানান সুথ-সম্তোগ অপেক্ষা 
বিগত স্ুখ সম্তোগের স্মৃতি অহীব আনন্দপ্রদ। “এই স্থানে, আমার 
প্রিয়তম আঙার চাপল্য হেতু একদিন তিরস্কার করিয়াছিলেন,” 
“একদা আমি আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ভয়কুষ্ঠিত হইয়া এক পারে 
অবস্থান ববিতেছিলাম, প্রিয়তম আমাক সাদরে আহ্বান করিয়া কত 
শ্নে্হচক বাকাদ্বারা আমার সেই ভাব দুরীরুত করিয়াছিলেন,” _-এই 
সকল্প স্মৃতি সুখদায়ক নহেকি? প্রেমীর পক্ষে এই স্মৃতি চিরারাধ্য । 

প্রভু যখন অগ্তর্ধান হইলেন, এই স্মৃতি সপ্তীবনী সদাই তাহার আশ্রিতদিগকে, 
বাচাইয়। রাখিয়াছে। 

তোগরা নিকটে থাকির6লও আমার, দুরে থাকিলে আদার । দু ও 
নিকট--__-নায়িক শব্দ | 








আষাঢ, ১৩১৯ সাল। প্রার্থনায় বিশ্বায়। ৭১ 


স্পেশাল পপ তি এ ০০ ৭ সক্্স্প্স্প স্পা ৮০০০7 ০ সাপটি শাাপাশাাইস্লাগ্পাশী 4০ শাস্তি পস্পপী শিপ িশিপিশ শিপ 


৬ পুজার সময় তোমরা ছুটী পাইবে নাকি? যদি পাও এবং সুবিধা*হধ 
একবার আদিতে পার, কিন্ত অনেক থরগান্ত বলিয়! ছুই পাঁচ দিবপের নিমিত্ত 
আসায় বিশেষ ফল নাই। যাহা হউক বান্ত হইও না--ঈশ্বর ইচ্ছায় যণ্দি 
দেখা হইবার হুয়, অবশ্ঠই হইবে । আমার দেহ কখনও একটু ভাল, কখনও 
একটু মন্দ--এইরূপে কারটিতেছে। চিকিৎপাি ছাড়িয়া দিয়্াছি--যেহেতু তাহাতে 
কোন ফল হয় না! সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে গঞ্গান্নান করিতেছি, তাহাতে বরঞ্চ 
একটু সুবিধা বোধ করিতেছি ; তবে অভ্যাস না! থাকায় মধ্যে একটু সন্দিভাৰ 
হইয়া কয়েকদিন কণ্ঠ পাইয়াছিলাম, এক্ষণে ভাল আছি জানিবে। এখানকার 
ও ভবানীপুরস্থ এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তের কুশলে আছেন। বিজয় মধ্যে 
মধ্যে আপি থাকে তোমার বাটীর মঙ্গল জানিবে। ইতি-_ 

চিবহিতার্থী-__দেবেঙ্। 


প্রার্থনায় বিশ্বাম। 


কোন এক দেঁশে কিছুদিন অনাবৃষ্টি হওয়াতে, সেই দেশের নদ, নদী, 
সরোবর ও পুঙ্করিণী সকল শুকাইতে লাগিল । স্ধ্যের উত্তাপে চার! গাছ 
এবং তৃণ সকল ঝলশাইয়। যাইতে লাগিল। মাঠ সকল এরূপ শু ও 
কঠিন হইল যে, তাহার উপর লাঙ্গল চালান ুঃসাধ্য। বৃষ্টির নিমিত্ত 
দেশের লোক সকল, চাতকের গ্কায় হাহাকার করিতে লাগিল। দিনের 
পর দিন একে একে অতিবাহিত হইল, তথাপি কিছুতেই বুষ্টি না হওয়ায়, 
হূর্ধ্যের উত্তাপ দিন দিন প্রথর হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে অন্নকষ্ট হইল, 
দিনান্তে অনেকেরই অন্গ ওজুটিল না, অগত্যা লতা, পাতা সিদ্ধ করিয়া 
থাইতে লাগিল। ছূর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মহীমারি উপস্থিত হইল) দেশের 
লোকেরা অন্নকষ্টে ও রোগ যন্ধণাৰ আর্তনাদ কর্রতে লাগিল। দেখিতে 
দেখিতে দেশটা যেন শ্মশান ভূমি হইয়া উঠিল। সেই দেশের রাজা! দুর্ভিক্ষ 
ও মহামারি নিবারণের নিমিত্ত রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। 
স্থানে স্বানে চিকিৎসালক্ন ও অতিথিশাল/ সংস্থাপন করিয়া, ওঁধধ ও অন্ন 
পানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন) ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে বড় বড় পথ, 
খাল ও পুফরিণী প্রীস্তত কর়াইতে লাগিলেন। এইক্ধপে কিসে হূর্ভিক্ষ ও 
মহামারি দুর হয়, সেই নিমিন্ত তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত ছঃখের ব্ষিদ্ধ কিছুতেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দূর হইল না। 


অই তন্তু মপ্তারী । 1 ষোডশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য। 


সপ শল্দিত 
পাপা শাল পর পপ ৭ ৯ পপ +৮পপলস্প_ এ পদ সি টা ৪ 


লাজা অবশেষে গ্রামস্থ বাক্িদধিগকে ডাকাইষা কহিলেন, মন্ুষ্বের শক্তিতে 
এ দুর্ভিক্ষ নিধারুণ হইতে পাবনা । আমি বহুবিধ চেষগ্তা করিয়াছি, তাহ! 
তোমরা দেখিধাছ, কিন্দ আমার চেষ্টার কিছুই হইাতেছেনা। এক্ষণে আমি 
বুঝিরাছি, নন্থি না হইলে দেশের কিডুতেই শান্তি নাই। কিন্তু দেখ আরাধনা 
ব্যতীত বুষ্টি হইখাখ ম্সাব অন্য উপান্দ ধথিতেছি না। আমাদের শাস্ত্রে পিখিত 
আছে, যে ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, ভগবান নিশ্চয়ই 
তাহার প্রার্থন পূর্ণ করেন। অগএব আমি আাপনাণের সকলকে ও পুরোহিত- 
দিগকে বলিতেছি, আগামী কল্য আপনারা সকলে মিলিয়া ভগখানেব নিকট 
বুষ্টিব্ব নিমিউ প্রার্থনা কক্ন। যণি ইহাতেও বুষ্টি না ভয, তাহা হই, আমর! 
এ দেশ ছাড়য়। দেশান্তরে চলিযা যাইব। 

পবদিন অপরাঙ্জে দণে দলে লোক সকল প্রার্থন। কব্বার নিশিত্ত ময়দানে 
সমবেত হইতে লাগিল । দেখিতে 'দখিতে মাঠ পোকে লোকারণ্য হইল; এই 
সময় সেই সভাস্তণে একটা বালক একটা বৃহৎ ছত্র মক্তকে দিয়া আদিয! উপস্থিত 
হইল। রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, তথাপি তাহাকে ছাতি মাথায় দিতে দেখিয়। সকলে 
হাসিয়া উঠিল। বালক যখন  শুনিয়াছণ, বৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা কর! হইবে, তখন সে ভাখিয়াছিল, নিশ্য়ুই বৃষ্টি হইবে । পাছে ভিজিতে 
হয়, সেই নিমিত্ত সে ছাতি লইয়া গিয়াছিল। 

গ্রামের লোক সকল ব্যাকুল হইয়া প্রার্থন! করিতে লাগিল, একে একে 
সকলের প্রার্থনা শেষ হইলে, বালকও প্রার্থনা করিল। 

প্রার্থনা শ্রবণকারা ঈশ্বর সকলের প্রাথনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সেই হতেই 
বৃষ্টি দান করিলেন। বালক ব্যতাত আর সকলেই ভিজিয় প্লাবিত হইল'। 
যাহারা বালককে ছত্র আনিতে খদেখিয়। হাল্য করিয়াছিল, তাহার! সকলে 
সুক্তকণে বলিল, তুমিই আমাদের মধ্যে বিশ্বাসী; তোমারই বিশ্বাস বলে 
অদ্য বৃষ্টি হইয়াছে । হেঈশ্বর! এই বালকের ন্যায় আমার্দিগকেও প্রার্থনায় 
বিশ্বাপী করুন; এই বলিয়া সকলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ঈখ্বরের নিকট 
কাতর প্রাণে প্রার্থন। করিতে লাগিল। 


শ্রী্রীবামকৃষ্জ রা 
৪ 
শ্রীচরণ ভরপা । ৬ 
৮ 
চে ॥ 


তন্ত-মপ্জরী। ৬৮৮ 





আাবণ, সন ১০১১ মাল । 


এআ. পপি পিসি 


যোডশ ব্য, চঠ£র্থ সংখ্যা । 








০ন্বওজ্ব হি 

বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস--এই দুই মহাত্মার অপূর্ব পদাবলীব কগ! আমরা 
ইতিপূর্বে সংঙ্ষগেপে কিঞ্চিৎ আঁলোচন! কবিয়াছি, প্রধানত; এই ছুই জনকেই 
আদর্শ করিয়া! পরবত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ "লখনী চালন্ধ কবিঘাছেন। আ্রীভগবানের 
নামকীর্ভন করাই তাহাদের মুখা উদ্দেশ , সুতরাং শোত। বা পাঠক কাহারও 
ভাল লাগিবে--কি না লাগিবে, সে বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। ঘেরূপে 
হোক্‌, মিষ্ট কোমল করুণ স্থব্রে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া, ঠাহাব! ইষ্টদেবতার 
অচ্চনা করিতেন। অধিকাংশ কবিই যুগলমন্ত্রের উপাসনায়-_শ্রীরাধাকৃফের 
অর্চনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। হয়ত তীহাদের মধ্যে 
পূর্বে কেহ শাক ঝা! শক্তির উপাসক ছিলেন; কেহ বা রামমন্ত্রে 
দীক্ষিত ছিলেন) কিন্তু উত্তরজীবনে প্রায় সকলেই শ্রীবাধাকৃষ্ণের নাম- 
গ্রান কর্ন করিয়। ধন্ত হুইয়। গিষীছেন। এ শ্রেণীর কবিদিগের প্রায় 
বকলেই, ক্ট্লাধিক পরিমাণে, বিস্বাপতি ও চত্রীদাদের নিকট খলী। & 
ছুই মহান ধরযগররাবণ-স্রাবের অমৃতপহরী, তাহাদের প্রায় সকলের 
রমিচাতেই সি ই), আলদাস, গোবিদ্বদাস, বলরামদাস, যুনন্দনদাস, 
জার, € উননাস, রায়শেখর, পরমানন্দ সেন প্রভৃতি 
র গ্দকর্কী- বিভব শরকানে-িরযাপতি ও" চত্তীদানের অদৃতময়ী কথার 





৮ সতত্ব-মগ্জরী ।  [ যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


পপ পাপ 
৮৮০০ পিপল পাশ পান পপপাাপীকপপন। 


প্রতিধধনি করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে আমরা তাহাদের দুই একটি কবিতার 
আলোচনা করিয়া, ধঙ্গভাষাব ক্রমবিকাশ দেখাইব। 

গানই শুথন লাধকেয় দর্থল ছিল। ভক্ত, ভাবুক শ কবি--প্রধানতঃ 
থেই লঙ্গীত্ভ দ্বারাই আদ্দ্ার পুষ্টিসাধন কফরিতেন। কালে সেই গীতাবলীই 
লাহিতোত আকার ধারণ করিয়াছে। 

সঙ্গীন্ের অসামান্য প্রভাব লকল লময়েই পক্িৃ্ হয়। মনে যে দুঃখ 
ও শোক, হর্ষ বা বিষাদ উদ্দিভ হয়, অল্পের মধ্যে, গানে যেমন তাহার 
প্রতিবিষ্ব বিদ্বিত হইয়। উঠে, আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না। এই- 
জন্য প্রায় সকল দেশের সকল ভাষার আদিম অবস্থায় সঙ্গীতের বছল 
এচলন ছিল। সে গীতি যত অস্পষ্ট, শান বা নিস্তেজ হউক না কেন, তাহাতে 
আসন্তরিকতার অভাব থাকিত ন/। তারপর সেই গান হইভে কবিতার উত্তৰ 
হয়। পরে স্ভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে, ভামার ক্রমবিকাশ ও 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গগ্-সাহিত্য তখন মাথ| গুলিয!| দণ্ডায়মান হয়। 

এক হিসাবে, বৈষ্ণব-সাহিত্যই বাঙ্গলার আদিম সাহিত্য ছিল। বৈষ্ণব- 
পদকর্তারাই বর্গ-লাহিত্যের অর্টা, পুষ্টিকর্তী ও আচার্য ছিলেন। এই 
বৈষ্ণব-সাহিত্য--সংখ্যার় ও শাখায় এত অধিক যে, তাহার সম্যক আলোচনা 
দুরের কথা,--এক জীবনে তাহা পড়িয়। উঠাই অসন্তব। মুখে যিনি ষভ 
তিন্বা লম্বা কখ| কউন, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, 
অন্ততঃ দশ পনর জন অধ্যবপায়শীল, পরিশ্রমী ও শক্তিশালী সাহিত্য-সেবীকে 
অনন্যকর্া হইয়া এই কার্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। একাদার! 
তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের 
সম্পূর্ণ ও সর্বাবয়ব সম্পন্ন ইতিহাস আজ পর্যন্ত সঙ্চলিত হয় নাই )-- 
হইবে, সে আশাও নাই। 

বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকফে আদর্শ করিয়া পরবর্তী বৈধ্ঃব- 
কবিগণ বেষ্চব-সাহিত্যের পুষ্টিাধন করিয়! গিয়াছেন। তাহার আত্মার 
উদ্বোধন শ্ব্ধপ যে করুণ-কোমল মঙ্গল গীতিতে দিজ্মগুল মুখরিত করিয়া 
ভগবানের নাষ গান করিয়া ধন্য হইগ্া গিয়াছেন এবং যাহার ফলে বঙ্গ- 
সাহিত্ক্ষেত্র আজ উর্বর! ও শস্যহ্ামল! হইয়া বিদেশীরও ম্পৃহনীয় হইয়াছে, 
সে সম্বন্ধে এখন ছুই এক কথা বলিব। 

প্রথমতঃ জ্ঞানদাস | ক্ষানদাসের রচিত “মাথুর” ও দমুরলী-শিক্ষা* 


শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। ] বৈষ্ণব ককি। প্‌ 


শস্পা সস... ০৯ 
টি স্নপ। 


বৈষ্ব-সাভিত্যে স্বপ্রসিদ্ধ। তিনি সকল ভাবেরই পর্দ রচনা করিষা 
গিয়াছেন। তাহার সেই ভাব-ভক্কিময় পদমালা এক একটি মণি বিশেষ 8 
প্রেমিক জ্ঞানদাসের একটি মাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম 

“কেন গেলাম জল ভরিবারে । 


যাইতে যমুনার তটে, সেখানে ভুলিন্ু বাটে, 
তিমিরে গরাসিল মোরে ॥ 
রসে তু ঢরঢর, তাহে নব কৈশোর, 


আর তাহে নটবর বেশ। 
চুডার টালনী বামে, মযুব-চক্ত্রিকা ঠামে, 
ললিত লাধণ্য রূপ শেষ 


ললাটে চনন পাতি, নধ গোবচন! ভাত্তি, 
তার মাঝে পুণ্মিক টান্দ। 
অলকা বলিত মুখ, তিভঙ্গ ভঙ্গিম নূপ, 


কামিনী জনের" মন-ফাঁদ ॥ 
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়, 
নীল্মণি £মুকুতা পাতি । 
চাহনি চঞ্চল বাকা, কদন্ব গীছেতে ঠেকা, 
ভুবন-মোহন কপ ভাতি॥ 
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়। গেল, 
অঙ্গ কাপে থরহরি ডঞ্কে। 
্ীজ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিব! ভয়, 
সেকি সত্ি বোলইভে পারে ।” 
জানদাসের পর গোবিন্দদাস । এই গোবিন্বদাস ঘষে কত জন আছেন” 
ভাহার স্থিবভাঁনাই। কিন্তআমন এখানে একজন ফা পৌধিদ্দদাসেপ্নঃ 
একাই মাত্র গান উদ্ধৃত করিয়। দেখাইৰ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ব-কবির। 
প্রভাক কিন্ধূপ ছিল! ইনি যশোহরাধিপতি মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত 
রাজা বসন্তরায়ের লগমামরিক সাধক বৈষধ-কবি। ইহার মেই সুগরসিঞ্চ 
সধনসঙ্গীভটি গ্রই,--. 
পভজছ রে অন, শ্রীনন্দনন্দন, অভযুচরণীরবিদরে ॥ 
মহুষ্-হুর্লভদেহ, মৎলঙ্ষে লেবছ, ভুরিপদ নিতয়ে & 


৭৬ তত্ব-মপ্ীরী | [ যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। 





শীত আতপ, বাত বরিখন, এ দিন যামিনী জাগিরে। 
বুথায় সেবিন্ু, কৃপণ দুরজন, চপল দুখ লব লাগিরে ॥ 
শবণ কীর্তন, শরণ বাণ, পাদসেবন দাসী রে। 

পুজন্‌ সথীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাধী রে ॥” 


তৃতীয়, বলরামদাস । ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন পরম 
ভক্ত। ভগবানের অবভারত্থে ইনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাহার সেই 
গভীর বিশ্বাস কি স্গন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত মনোহারিণী 


বর্ণনায় তাহ! পরিরুষ্ট হইবে :-- 


“বিভরে আনু রমিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়৷ মাঝ, 
কুঞ্জ কেশর নুগ্র উজাব কনক-রুচির-কীতিয়া। 

কোটি কামরূপ ধাম, ভূবনমোহন লাবণী ঠাম, 
হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধর্ম তেজিয়া ॥ 

অঙ্গীম পুর্ণিমা-শরত চন, কিরণ মদন বদন-ছন্দ, 
কুন্দ কুমুম নিন্দি স্ুধম, মঞ্জু ববন-পাঁতিয়! 

বিশ্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহু অমিয়! রাশি, 
স্ুধই সীধুনিকরে নিঝরে, বচন এঁছন ভাতিয়া | 

মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতিপুজজ, 
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, ঘুগধ দিবস রাতিয়া । 

আবেশে অবশ অণস ধন্ন, চলত চলত খলত মন্দ, 
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আঞন্দে মাতিয় ॥ 

অরুণ নয়ানে করুণ চাই, লঘনে জপয়ে রাই রাই, 
ন্টত উমত লুঠত ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়! । 

উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবনু প্রেম-অমিয়! পিব, 


তহি বলরাম বঞ্চিত একলে, সাধু ঠামে অপরাধিয়! ॥৮ 


চতুর্থ_ষছুনদ্দনদাস । ইহার প্রণীত কয়েকখানি পদ্যান্তবাদ গ্রন্থ 
নুগ্রুসিদ্ধ। সে অন্বাদের কয়েক ছত্র নমুনা দেখুন ;-- 
“ওহে কঝ! তোমা না দেখিয়া । 
এ রাত্রি দিৰস মাঝে, যতক্ষণ বুদ্দ আছে, 
কৈছে আমি গোয়া কাঁটিয়। 


আবণ, ১৩১৯ সাল।] বৈষ্ণব কবি। ৭৭ 





পো শাপপপেশপা। 


কোটি কল্প তুল্য মনে, তৈল মোব এতক্ষণে, 
তোম! বিশ নাবো গৌয়াইনে। 
হাহা তোমা দরশন, বিন] আমি ক্ষণগণ, 


ভুমি বল গোডীই কেমনে 9” 
পঞ্চম, জগদানন্দপ ( ভাগ্যবান জগদানন। স্বগিযোগে মহাপ্রহ 

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন । ঠাকুব শ্রীকীবানকূধ্চ পনস্ভংসদেব বলিঙেন১ 
“দেব-শ্বপ্ন মিথা! নহে, সতা।” কগিত আছে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতগ্ঠংদব ও, 
৬ গযাঁধামে যাইবার পথে, স্বপুযোগে ভগবান শ্রীকঞ্চদেবকে দর্শন কবেন। 
ফলতঃ, স্বপ্নে একপ দেবদেবী দশন বভ পণাফালেহয | পুণাকান জগদা নন্দ 
ভক্তগণের প্রণমা, সন্দেহ নাই । সেই পুণাবান কপি তক্তবসল ভগধানের 
যে সকল চাক-চিত্র অক্কিত করিয়া গিযাছেন, তাহ! হইতে একখানি ছবি! 
আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম ;-- 

“স্জনি গো! কেন গেলাম যখুনাব জলে । 


নন্দের হুলাল চাদ, পাতিযা বপের ফীদ, 
ব্যাধ ছলে কদঙ্বের তাল | 

দিয়া হাস্য সুধাধার, অঙ্গ ছটা আটা তার, 
আখি পাখী তাহাতে পডিল। 

মনোমূগী সেই কালে, পড়িল রূপের জালে, 
শুধু দেহ-পিনর রহিত ॥ 

গর্বকালে মত্ত-হাঁতী, বাধা ছিল দিবা রাঁতি, 
ক্ষিপ্ত ইল কটাক্ষ অস্কুশে। 

দশ্ফের শিকল কাটি, চারিদিগে যায় ছুটি, 
পলাইয়ে গেল কোন দেশে ॥ 

লজ্জাপীল হেমহার, গুরু গৌন্রব সিংহদ্বার, 
ধরম-কপাট ছিল তায়। 

ংশীধর বজীঘাতে, পড়ি গেল অকল্মীতে, 

সমভূমি করিল আমার ॥ 

কালিয় ত্রিভঙ্গবাণে, কুলমান হৈল খানে; 
খুচিল উঠিল ব্রজবাল। 

প্রা শেষে গাছে 'বাঁকি, তাহ! বুঝি ষায় দেখি; 


ভগমে জগারানিন্ন দাস 7 ( ক্রমশঃ) 
| মেবক-_গ্লীহারাণচন্ত্র রক্ষিত। 


উরি তিক নকান 


ণ৮ তত্ব-মঞ্জরী । [ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। 


শি 





সাল ছুুঙ্ে ০ক্ষন্ন £ 
২০৯৩০ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত । 
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা ছুরত্যস্া ছুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥৮ 
“আজ্মদর্শনে যত্বশীল মুমুক্ষু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তত্জ্ঞ গুরু লাভ করিয়। আত্ম।কে 
জান। সেই জ্ঞান দ্বার জাগ্রত হও। অগ্ঞান নিদ্র। তাগ কর। তীক্ষ ক্ষরধারা যেমন 
দুরাক্রম্য, সেইক্প উক্তজ্ঞানের পথসমূহকে জ্ঞানীগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া! থাকেন ।” 
উপরোক্ত চৈতগ্তময়ী মহাবাণী কত অনন্তকাল জীবের কর্ণে প্রবেশ করছে, 
কত যুগ যুগান্তর হৃদয় কন্দরে স্থান পাচ্ছে, এ মন্ত্রে আমাদের মন প্রা জেগেও 
জাগছে না কেন? এই জ্ঞানগর্ভ বেদ-গান শ্রবণে কত প্রাণ অমুতের অধিকারী 
হয়ে মহাপ্রাণ হয়েছেন,--যেন প্রাণমন আকুলকারী মুরণীতান শ্রবণে সকল 
ভুলে অমর নিতা বুন্দাবনে বাস করছেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ আমরা শুনেও 
শুনিন।--জেগেও জাগিনা। আমাদের হৃদয়ে ভগবান কি এমন কিছুই দেন 
[ন, ঘে এই অমিয় অমৃতগান হৃদয়ে লেগে এই অপার সংসার ভুলাইয়ে দেয়, 
আর চিরতরে মোহ্নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে সেই অতয় চরণে শরণ লই, অভাব দৃরে 
যায়, জালা জড়ায়, তাপ শান্তি হয়, শোক তাপ চিরজন্বোর মত ভূলে গিয়ে 
শ্রীহরির চরণ সেবার অধিকারী হই? কবেরে অবোধ মন! তুমি জাগিবে, 
কবে মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে-কবে আধারে পড়ে এ ধুলামাথা ঘুচে যাবে? 
ধিক জন্ম আমাদের, যে একদিনের তরে কমলাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে নয়নে 
অশ্রু আসিল না । বৈষ্ণবভক্ত আমাদের দুর্দশা দেখে কত ছুঃখে বলেছেন ১৮ 
“কৃষ্ণ বলিতে বার নয়নে ঝরেনাক বারি। 
ধিক ধিক ধিক রে মানব অনম তাহারি ॥” 
অবোধ মন! জাগে!! আর ঘুমে অচেতন থেকনা, এ দেখ চৈতন্তময়, 
মোহশয্যার অদূরে বিবেক দিনমণি প্রক্ষ/টত করে নিদ্র। ভাঙ্জাতে দড়াইয়ে 
রয়েছেন, আর বলছেন--“জীব ! উঠ, আর ঘুমায়োনা | অজপা ফুরালো, গণ! 
দিন ক্রমে কষে আসতে লাগলো--এই দ্িনমণির নবীন কিরিণে মুড় মনকে 
নত করে লও, অভয় কোল প্রস্তত-_চিরদিনের ঘুম ভাঙ্গায়ে জ্ঞানরাজ্যের 
অধিকারী করবে-_মার মোহনিদ্ত্রা়্ অভিভূত হয়ে ডাক গ্টনে পাই” “যাই” 
বলে কাতরতা প্রকাশ করতে হবে ন11% এ প্রাণমরী বাণী যে প্রতিদিনই যেন 
অধশ অলপ মন গুনছে, আবার ভুলে যাচ্ছে। নিত্য প্রাতে, জগতের আলোক 
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দিনমণি উদয়কালে, প্রাণের হরি দয্লালদ আমার কি কাণে কাণে বলে 
যান না £-- 
“প্রভাত হ'ল যেরে 
আর মোহ নিদ্রা ঘোরে কেন বল॥ 
শোভে, হরি চরণারুণ, মেলনা (আর কেন মেলন1 )। 
(ও ভোল1 মন মেলনা ) নয়ন শতদল ॥ 
এ জীবন শিশির বিন্দু কতকাল আর থাকবে বল, 
স্থমেরি আশা নিলে, গুকাইলে কিবা ফল; 
( ভোল! মন মনরে ) হেসে জীবনুক্ত এবার হনা ! 
জীবন শিশির কণা, হরিচরণ ( ও ভোল! মন ) 
হরি চরণাকুণে ধরৰি চল ॥ 
মন তুমি দেখবে ভাল, রাগে রাঙ্গা জীবন জল, 
হাসিবে প্রেমের হাঁসি জলিবে স্থবিমল ) 
( ভোল! মনরে ) কণকমণির চিন্ত! দূরে দেনা, 
জীবন মণি করে নেনা, কাঠ সোণা,-- 
(জানন! মন কাষ্ঠ সোনা) (ও ভোলা মন কান্ঠ সোন! ) 
করেছে এ পদতল ॥”৪ 
এই মধুর ডাক দিশীনিশি আমর! শুনছি--প্রাণের মাঝে প্রবেশ করছে, 
কিন্ত ঈন যে নিদ্রাভিভূত সেই নিদ্রাভিভূত। প্রাতে বিহগ গান করে কত 
সৃত্য প্রকাশ করে--বলে “আধার গেল আলোকখনি দিনমণি উদয় হচ্ছেন-- 
অন্ধকার একেবারে নিঃশেম্তিচ হবে--“হরিবৌল” “হরিবোল” বলে শয্যা ত্যাগ কর, 
আলম্ত ছাড়ো, নবকিরণে জীবন উত্তেজিত কর, প্রভূত বললাভে সমস্ত দিনের 
জীবন যাপনের পাথেয় সঞ্চয় কর।” আবার সন্ধ্যা হতে না হতে আধার 
আগমন, পুনরায় বিহ্গ গান গাহিতে গাহিতে নশ্বরতার পরিচয় দিচ্ছে, 
নিত্য নিত্য বলছে "আধার এলো, প্রস্তুত হও, সার! দিনট। ধুল। খেল করে 
কাটাইয়ে দিলে, পাথেয় কি সঞ্চয় করলে 1”_-কিন্ত মন মেই মৌহালন সাগরে 
নিমগ্ন, যে মৌহ নিত্রায্থ অভিষ্ভৃত সেই নিত্বাদ অর্তিভূভ। সম দিন ধরে 
কত না জাগিবার উত্তেঞন্থ। খনাইয়ে দিচ্ছেন তা বলতে পারিন্]। প্রভূ দন্াল 
দিবানিশি কত রফষে পরিচয় দিচ্ছেন তা বলতে পারি না-বিটপী লতায়, 
জলমের গার, শশিতারকায় *তপনে নিদ্বের দয়াল নীমটা যেন লিখে রেখেছেন । 


৮০ ভত্ব-মপ্জরী | [ যোড়শ বর্ধ, জড় সংখা। 


4০১ শিশিশিসি  এিসিক্রীটি পপি 


আমরা দেখবোনা শুনাবানা সাধের ঘুমঘোরে একেবারে ডুবে থাকবো । 
কেবল নয়নে বপন বেঁধে নীবধে বলে কাদতে থাকবে এই বলে 
“আমি দেখি নাই, কিছু বুঝি নাই, কিছু (মোরে) দাও হে দেখায় 
বুঝায়ে।” এত ঘুমঘোরের মাঝেও ভগবান জাগাতে প্রস্তত। এমন দয় 
তার মানবসস্তানে--যে এই ভীষণ কালনিদ্রায়ও এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন 
করেছেন, যাতে আমরা জেগে উঠি( স্টো হচ্ছে এই ফোহনিদ্রার মাঝে 
প্বপ্নী। এই পন্বপ্পে বিবেক ধেন এক একবাব উকি ঝুঁকি মারে, 
বলে দের-_-“এই আমি” “এই আমি | এই শ্বপ্রে প্রকৃতই জাগরণের 
ভাব দেখ। দেয় । এই মোহ নিপদায় অবশ হয়ে থাকি, কিন্তু মাঝে 
মাঝে ক্ষণেকের তরে যে তার কথা মন পড়ে, ক্ষণেকের তরে ঘষে 
অনুতাপ আসে, ক্ষণেকের তরে যে বোধ আসে “আব কতদিন এখানে 
থাকবেো_দিন তো ফুরায়ে এলো” একটী হল স্বপ্র। একাস্ত ঘৃমঘোর 
মাঝে এই মধুর স্বপ্ন ফাহা প্রকৃত জাগরণ তিনি দয়! করে আমাদের দেন-_ 
তাই তার দিকে দিনান্তেও একবার ফিরিবার অবসর পাই। এই শ্বপ্নযত 
বেশী হয় ততই আমাদের মঙ্গল, ঘুমের কাল কমে আসে, স্বপ্ন বাড়লে এই 
স্বপ্ন অবশেষে “সমাধিতে” পরিণত করে। যত বেণী আমাদের মন সমস্তর্দিন 
ধরে তার দিকে তাকাইয়ে থাকবে ততই ঘুম কাটবে__-মোহালস টুটবে, তার 
স্ুখপানে তাকাতে অবসর হবে। দয়াল হরি দয়া করে কত শিখাচ্ছেন, 
কেবগই এক্সায়” “আয়' করে পারে দীাড়াইয়ে বলছেন “আক” পাপী 
আয়”--আমব! মোহ 'নদ্রালস নয়নে পথের ধুলায় অন্ধ হয়ে বলি আমাদের 
পারের খেক বন্ধ। এই যে মাঝে মাঝে ভার ডাত্র শুনতে পাই এভাক যর্দি 
ঞ্বার প্রাণে বসে যায়, আর হতাশ প্রাণে বলতে হয়্না--“তোমায় বুঝলাম 
ন।, তোমার সকলি আশ্চর্ধয, তুমি অতি ছুলভ।” বাসনার বশে জ্বশ হয়ে ক্রিষট 
প্রাণে তকে অতি দূরে মনে করি--ও মোহ বাড়াই । তিনি সদ্দাই যে নিকটে। 
তিনি কত বড় আত কত ছোট-_কে বল্তে পারে? তিনি “অনোরনীক্ষান 
মহতো মহীয়ান” | সামান্য বুদ্ধির অগম্য। তাই দয়ামন্ন আীবের কাছে জীব- 
বুদ্ধিগম্য ভাবস্বারা তাকে বুঝান। কিন্তু আমরা এভ ডুবে গেছি, এত যোহ 
নিত্রায় অভিস্ভুত যে, সে নরল ভাবটা ধরতে পারি না। হাসনা আঘাদের 
5ক্ষে ছানি ফেলিয়াছে, যেন জন্মান্ধ করে রেখেছে । 'এই থে মাঝে মাঝে 
তার ভাক কাণে ও এাথে বেজে উঠে, একদিন নো একদিন লেশ্সে ঘাবে, আর 
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তা কদর্য, এখানকার সুন্দর তখন কুৎখসিৎ। এখন বাহিরে আনন, তথন 
ভিতবে-_-যেধানে সদানন্ প্রেমানন্দে বিরাজ করেন। তখন বাহিরে আধার, 
ভিতরে জ্যোতিঃ--বিমল জ্যোতিঃ--এখানকার এক হৃুর্ষা চন্দ্র তথন ভিতরের কত 
শত কুর্যাচন্ত্র হয়ে অনন্ত জ্যোতিঃ বিষ্কারিত করছে-ছখন বোধ আস্বে 
“যেন স্র্ধ্যান্তপতি তসা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।৮ এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আমর বাপনা জড়িত হয়ে পড়ি, সেই বাসনা যে ছাড়তে চাহে না, 
তাই দয়াময়ের এই মাঝে মাঝের ডাক শুনে বৈরাগ্য সাধনা করতে হবে, বাসনা 
কাটবে ও দ্বিবানিশি মন প্রাণ তার ধ্যান ধারণায় অন্থুরক্ত থাকবে । আমরা 
তার মধনব সন্তান, আমরাই তার চরণের অধিকারী ;--বঞ্চিত হব না,--তার 
অভয়চরণ বনে ন! হয় মরণেও পাবো । আমরা যদি অন্ত কোন বাসনা না 
করে কেবল তারই অভিলাষ করি, নিশ্চয়ই অন্য কামনা সব দূরে যাবে ও 
জীবনুক্কির উপায় হবে। এ মোহনিদ্ত্রা ভেঙ্গে যাবে, পাতক-রজনী পোহাবে, 
জ্ঞান-দিনমণি উদয় হবে, এ আলোকে আধার-পথ আলোকে পুর্ণ ভবে, তার 
দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার উপায় হবে। নিয়ত তার ধারণা ও চিন্তা 
অভ্যাস করতে হবে, শয়নে শ্বপনেও ভুললে হবৈ না) উর্দে দৃষ্টি রেখে এখানকার 
কাজ কামনাশৃগ্ত হয়ে করতে হবে। ভক্ত বলেন--“তুমি অন্ত মকল অভিলাষ 
ত্যাগ কর। লৌকিক কর্ম করিতে হয় করিও, স্তিন্ত সচ্চিদানন্দ তৃপ্তির জন্ত 
করিও। উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্ষিযোগ, সাংখাষোগ ও ধ্যানযোগ 
অবলগ্বন কর। ধ্যানযোগ গীতার সাধনা । যেমন ভক্তিযোগ আম্মসংস্থ হইবার 
লন, সেইরূপ সাংখাযোগ ধ্যান জন্ত । ধানযোগে সমাধি অবস্থায় একান্ত থাকিতে 
ন| পার, সাংখ্যযোগে নিয়ঞ্ভূমিকায় আইদ। সাংখ্যযোগ বিচার দ্বারা আত্মাকে 
প্রন্তৃতি হইতে পৃথক বোধ কর। সাংখ্যযোগেও যখন "গ্রকৃতেভিবমাত্ান্রম” 
বিচার না আগিবে তখন ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিযোগ কেবল আত্মস্থ 
যোগ দৃঢ় করিবার জন্য। মানস পুজা ভক্তিযোগের শেষ কথা। স্ৃষ্িস্থিতি 
গ্রালয়কর্ধার বিশ্বক্ধপ চিত্ত! কর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণীর মায়াঙগানষ সূর্তি 
ধ্যান কর, অর্ধ লারীশ্বরের কথা গান কর, গুণ ম্মরণ কর, ক্ষপ ধ্যান 
কর। ভগবানের যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে তাহারই ধারণা 
ধান করিতে থাক: বদ্দি দেখিতে পাও অন্যকূপেও তোমার প্রীতি, 
ভুমি সেই ক্ষেত৫রে পরম ভাব লক্ষ্য করিয়া সদ্গুরুর আশ্রয় 


'লও। প্রিয় সম্ভাষণে » বাহ! বাহা জাবস্তক--সুন্মর পুষ্পশব্য। নুন 
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৮ই তত্ব-মঞ্জরী । [1 হোড়শ বর্ধ, চতুর্থ সংখ্য। | 


০ পপর পা ৯৯ ২ পাপ 


রত্্কার্পত আসন, স্বানার্থে জল, পরিধান জন্য দিব্যান্বর, পুজার জঙ্ত 
চদান, যুগমদ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদা, ভোর্জন, নৃত্য, গীত_-এই সমস্ত 
মনে মনে সংগ্রহ করিগ্জা তাহাব জন্য উংকঠাশ্কটিত চিত্তে অপেক্ষা 
কব, আর অনুভব কর যে "তোমাকে ছাডিয়া আর থাকিতে পারিন1”-- 
এই ভাবনা করিতে করিতে কাতর হইয়! পড়, কখন বা ভাবনা কর'__ 
ণ্যখন তুমি আপিবে তখন আমি কিকপ ব্যবহার করিব? কিরূপ ভাবে 
ভোমীর সেবা করিব? কথন থা অভিমান করিব--“এত দেরী করিয়! 
আদিলেন কেন?” “তুমি ভিন্ন আমার যে কেহ নাই।” এই সমস্ত 
অভ্যাস করিতে তবে । এই তক্তিযোণগত যখন না পাব, তখন আত্মসংস্থ হইবার 
জন্য ধষ, নিয়ম, আসন, প্রাণাবাম ও প্রতাহার দ্বারা প্রাণবাঘু লইয়া চক্রে 
চক্ষে মনোযোগের সহিত অ্রমণ কর্পিঠে থাক, শেষে আর উঠিনে নামিতে 
ইচ্ছা হইবে নাঁ। তখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থিব হইয়া! জ্যোতিঃ সমুদ্রে 
ডুবিয়া থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিবেনা | “মনোনিবৃত্তি” হইবে, 
“পরম শান্তি” তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্মস্থ হইগ়া যাইবে। গীত! 
বলিতেছেন «“শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বৃদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়। । আত্মসংস্থ মনকৃত্বা 
কিঝ্িপি চিন্তয়েৎ |” যোগের বহিরঙ্গ সাধন দ্বারাও মন যদি কখন 
কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে প্শতো যতো নিশ্রতি মনম্চঞ্চলমন্থিরং৮ তখনই 
ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর, তোমার সমাধি লাগিবে। 
অতি সুন্দর ভাষায়--অগ্রদর হ্বার হ্ুপর উপদেশ। এ 
উপদেশ 'সাধ্যানুসারে শ্ব শ্ব প্রকাতমত পালন ও অভ্যাদ না করিলে' 
এতদিনের এ জমাট ঘুম ভাঙ্গিবে না। নেশ! ঘাঁড়িবেনা। এই নিদ্| 
ভাঙ্গলে আখজ্ঞান আলবে। চৈতন্ত লাভ হবে। আমরা গ্রতিজ্রাবন্ধ হয়ে 
অগ্রসর হব। সকলের উপর যে একজন ণআম্মীয় হতে পরমাজ্মীয়” 
আছেন--তা বুঝতে চেষ্টা করবো, ও' তাকেই প্রাণের-কথা মনের-ব্যথা 
বিরলে জানাবো, আর কাকুকে বল্যবানা--এই ব্রত গিতে' ছবে। আশা 
বুক বেঁধে তাতেই আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভর করতে হবে, কারণ এষ 
মোহবোরের একমাত্র উদ্ধারকর্তা 'দৃতিনি। দিবানিশি তীর দিকে লক্ষ্য রে 
মার্নবজন্ম যেন কৃতার্থ করি! | 





জীঘিভেজনাখ বৌহ। 


০০০০ 


শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। ] গিরিশচন্দ্র ॥ ৮৩ 


উপ জল ক. ৮ : ++ +++ 


৬ বগি মহা 
এসোসিয়েমন কর্তৃক 


সপ পিপিপি পাপা পা কপ সপ পপির পা শপ পা 


লোল্তিস্পচ্তভ 


দৃুগতীব, চিত্তস্থির,*ধীব মহান্বন। 
কেবা তুমি, কি রতন, বুঝে কোন জন । 
বিদ্যা বুদ্ধি তক্তি বলে, 
জয়ী তুমি তৃমগ্ডলে, 
তব সম নাহি আর-খকা অতুলন । 
সর্বববিদা। বিশারদ পণ্ডিত হ্জন ॥ 


“নাট্যগুক”নাটারথী”“নাট্যাচার্ধ্য”খ্যাতিণ 
ইহাতেগা নহে ব্যক্ত তোমাৰ সুখ্যাতি ॥ 
চরিত্র চিত্রণ তব, 
স্ব্গুলি অভিনব, 
শতেক নাঁটক,তব রচিত নূতন । 
ধন্য তুমি হে ধীমান ভাবতড়ুষণ ॥ 


পন রী ২৪৮৮-৯৮ 


তব অভিনীত দৃশ্ত দেখেছে যে জন। 
সেই সে পেয়েছেনএক নবীন্গজীবন ॥ 
চির আকা হৃদ তার, 
মহে কভু ভুলিবার, 
শয়নে স্বপনে ম্মরে মুরতি-মোহন 
অন্তিনয়ে হয় সত্য স্বরূপ দশন ॥ 


ধর্মের বিপুল জবান, অটুট বিশ্বাস । 

মূত্তিমান ভাবে দেখি তোমাতে প্রকাশ ॥ 
খুরুপদে নিষ্ঠা রতি, 
প্রীই্+-গুররু মূরতি, 

বহ্ছা, বিদুঃ, বহেশবর, "গুরু-শ্রে্ঠ নয়: । 

জীবন দেছু এই সভ্য পরিচন় & 


কি “নিযিপসকর শিপন উদ্ভেখে পটলডালা কেওপ্‌ ড্রামা 
বিভব । ্ ৪৪৮০০ 


৮৪ তত্ব-মঞ্জরী । [ যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখা।। 





ভুলিবন। কভু তোমা, কে ভুলিতে পারে! 
মাহাত্্য-গৌরব-তাঞ্জ, শোভে তব শিরে। 
তছুপরি স্বর্ণ-লেখা, 
রয়েছে উজ্জ্বল আকা, 
গরু-ই& মধুমি্ট “রামকৃষ” নাম । 
গিরিশ । গিরিশ তুমি, লওহে প্রণাম ॥ 


সাঙ্নাহ্মভ্ড £ 


কোথায় তুমি মরা মন? নবব্্ধার ঝিমি ঝিমি ধারায় বস্ধা সিক্ত, শু 
ভগ সকল গজাইয়! উঠিল, প্রত্যেক নর নারীর তাপক্রিষ্ট রা মন আঙ্ 
“জয় ব্রন্মা নামে গজাইয়া উঠ। নামামৃতে অমর হও । শোকে ছুঃখে 
মরিবে কেন? 

“মথথ” নামটা শুনিয়াছি, নামটী শ্রুতিমধুর, প্রাণ নৃত্যকারী আকাঙ্াার 
জিনিস বটে, কিন্তু এ সুখের ধাম কোথা? রপনার দ্বার নামামৃত 
পথে যাইতে যাইতে, অন্তরের মাঝে এক আনন-মনদির হদর-পদ্ প্রন্ষ,টত, 
তথায় সেই স্থুখমষকে দর্শন হয়। 

পুদ্বয়ের অমধো কুটস্থে মিলন, সুখময়কে পাওয়া যায়, যে সুখের কথ! 
কটিত আছে উহা সাধনে লাভ করিতে হয়। মপারে-- 

“জেনেও নাহিক জান, গুনেও নাহিক গুন, 
মেনেও নাহিক মান, হায়রে এ ব্যাধি কেমন ?” 

সখ সেই অনস্ত অক্ষয্» নিত্যা-নব সেই অন্তরতম আদল ধনে, আর 
মকলই যে নকল, ম্থখের আচ্ছাদন যাত্র। এ আবরণ না খুচিলে রমণীয় 
পরমাত্মাকে পাইবার নয়। 

সাধন ছাড়াই! সিদ্ধি কোথ!? মরা মন নামামূতে জীবিত হও, 
জগভবাসী সকলে মিলিয়। কোটা কণ্ঠে কীর্তন কর, গগণ মেরিত্ী পুর্ণ 
কক্রিরা দম্াল নাম গান কর, ভাগপহারী হদয়ে উদয় হবেন। কলিযুগে 
দাম সাধনাই বিশেষ বিধি! আল্পাঘু দূর্বালদের অন্ত গৌর গুধবিধি 


শ্রীণ, ১৩১৯ সাল।] নামাম্বত। ৮৫ 





“হরি নাম” এনেছেন। গোলোক থেকে ভূলোকে নামামৃত এসেছে । সেই 
পুরাকালের কঠোর বিধি ব্যবস্থার--কঠোর তপন্তার ধন নামে পাবে। 
“মন মজায়ে, প্রাণ ফাটায়ে, বল, বল, হরি ব্ল। 
ওরে বল্রে হবি বল্‌, 
বলার মত বললে পরে চোকে আসে জল। 
কঠোর সাধন পার্বিনা সব বলরে হরি বল, 
না বল্তেও পারিস বদি শুনলে আছে ফল।” 
এমন স্থুযোগধুগে জীবন যাত্রায় অহ্নিশি শ্রীগুরুমুখ নিঃস্ত নামামূতে 
ডুবে থাকো! । গুপমণি শ্রারামকুষ্ আমার, বোলে গেলেন কি? “ওরে তোরা 
ন। পারিস ত আমায় ভার দে”। ওরে এমন দয়াল কোথায় পাবি? 
প্রেমার্ণব শ্রীচৈতন্তাদেব ঘরে ঘরে নাম বিলাইয়া গিয়াছেন। 
আহা কি দয়া! রক্তে বক্ষ ভাসিতেছে, নিত্যানন্দ ছহাত তুলে 
নাম বিলাইতেছেন। মুখে কি মধুব বোল-- 
“মেরেছ কলদীর কানা, তাবলে কি প্রেম দিবন!।৮ 
মহাপাপী জগাই মাধাই তরে গেল। তাই বলি, সাধু মহাত্মার সহিত 
বিবাদেও ফল আছে, ছূর্জনের সহিত বন্ধুত্ব ও দ্ৃণ্য। 
নামামূতে গু হৃদয় সরস হবে, ভব ব্যাধির উঞ্ধশম হুবে। 
“কাঞজজকি তোমার কঠোর সাধন, 
নামামৃতে হও নিমগন |” 
এই কলিধুগের প্রেমার্ণবদিগের দয়ার কত পাপী তাপী তরে গেল। 
কোন কষ্ট নাই, কীর্তন ধ্দখিলেই মন মোহিত হয়, নাম সাধনে অনন্ত 
আরাম, তবুও নর নারী বৃথা কথায় মত্ত থাকে । 
সত্য, ব্রেতা, দ্বাপরের মত কঠোর তপন্তা নাই, এক কার্ডনে ও শ্রবণেই 
সে ধনলাভ। নূতন যুগের নূতন বিধি।-_ 
“নৃতন যুগের নুতন বধুর 
আগাগোড়া ম্থধুই মধুর 
(ও সেই) পুর্সাক্কালের অল্প মধুর একটু বাঁঝাল।”* 
জচেতনত, প্রদাসকৃক গানির়াছিলেন, নাম বিলাইয়! নাচিয়া গিদ্াছেন। 
পাপী, ভাপী শ়াইয়াছেন। নামামৃত লাভ করিয়া প্রত্যেক নয় নারী 
বিভাপজাল| বিদুরিভ কর4 


৮৬ তত্ব-মগ্তরী | [ যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


শা ৭ 


“হবিনাম কল্পতরু প্রায় 
হরি নামের গুণে, ভক্ত জনে, যা চায় তাই পায় ।” 
মন মজায়ে প্রাণ ফাটায়ে বলার মত বলিতে হইবে। 

এ ক্ষণভন্কুর জীবন লইয়া করিলাম কি? করিতেছি কি? হরি হে, 
তোমার নামে রমনা মেতে থাকুক। হরিকথা ব্যতীত যাবভীয় কথাই 
বিথ্যাকথা । হা মিথ্যাবাদী নর নারী, হরি ছাড়া কণা ভুলিতে চেষ্টা কব। 
মনরে যে কথায় ভৰিনাম গন্ধ নাই, সে কথা কহিও না। এই অনিত্য 
ংসারে কতশত নর নারী ত্রিতাপ জ্ালান্ন জর্জরিত হইতেছে, বুঝিতেছে 
ও মুখে বলিক়াগ খাঁকে-অনিত/ সংসার। তবুও মত্ত কেন? এসম্ন্ধে 
একটী সঙ্গীত মনে পড়ে ।- 

“সংসাব অনিত্য ইহা! মুখে বল প্রতিক্ষণ, 
কিন্ত একটী তৃণ লাগি কর তুমি প্রাণপণ ।” 

ংসার অনিতা, অস্থারী, মুখে বলিয়া] থাকি বটে--কিন্তু একটা কুটার 
জন্ত মরি। ইহাই মায়াছন্ন নু জীবের মভ্ভতা। নংসারের মোহিনী 
শক্তির ঠিক চু্ুকের ন্যায় আকর্ষণ । 

“অরিলে গৃহ মাজ্জার, রোদন কর অপার 
কিন্তু বলবারম্বার--কাঁকম্ত পরিবেদন 1” 

একটী বিড়াল মরিলে কীদিয়। ভাপাও, কিন্তু মুখে বলিতেছ ও জান, 
কে কার, কিছুই কিছুনা । বদ্ধজীবের কি ভীষণ অবস্থা। হা পা 
বেধে পুড়ে মরা । 

“লোক শিক্ষা দিতে হও জ্ঞানীৎ 
কিন্ত না বোঝ আপনি ।”, 

অন্তে বোধাইতে তৎপর, কিন্তু নিজে বুঝিতে অক্ষম । কিরুপ কঠিন সমন্তায 
জীবন প্রবাহিত | 

মনরে, শেষের কথাই খাঁটা কথা। তোমার দস্ত গেলনা । ভোমার 
মুক্কি কোথা? শত থাব্ড়ায় কেউটে বশ। মনরে, ভোদার কেবল খাব্ড়া ॥ 
যেদিকে ছুটিবে-_-অমনি থাব্ড়া। 

মনের চিকিত্সক এক. “সৎখুর”' লাধু মহায়াগণ। সাধু ও কনর 
গঞ্ধারর্ন্দের ধুলি থাইয়া খাইয়া রকি তোমার মনের বন্ড -খুটিয়া কিছু 
শক্ষি হ্য়। | 


আাবণ, ১৩১৭ সাল।] নামাম্বৃত। ৮৭ 
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মন একটী কেউটে সদৃশ, সাধুর পদের ধূলাপড়া দিয়া, শত থাবড়ায়, 
তবে ঘর্দি কেউটে বশহয়। তারপর নাম দাঁও, চির সুন্দর-_চির নুতন--চির 
প্রাণসখার অন্বেষণেই প্রমত্ত হউক। মনের আকুলি ব্যাকুলি নিবারণ করিতে 
শ্রীভগবান। মধু না পেলে মনমক্ষিক। চুপ করিবে না। নাছোড়বন্দা ভিথারী, 
না নিয়ে যায় না,_একাস্তিকতা চাই। 

নরনারী, একবার ভাব-_দিন যায়, যেতে হবে। ভাবার মত ভাব, ডাকার 
মত ভাক, মজার মত মন্তর। স্থিরচিত্তে ভাবিতে বদসিলে বেশ বোঝা যায়, এই 
যে সাংসারিক বিপদ বিড়ম্বনা--এগুলি শ্রীভগবানের প্রকৃত আহ্বান। দুর্দিনে 
অতি পাষখ্ুকও “হা ভগবান” বলিয়! কাদিতে দেখা যায়। তুমি স্নেহপুতলী পুত্র 
লইঞ্ মন্ত, শ্রীভগবানকে উপাসনায় পুত্রের শুভাশুভ কামনা পূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে । 
হায় মন! সেই ক্ৃষ্ণধন অপেক্ষ। কি এই নশ্বর দেহধারী পুত তোমার প্রিয়? 
ভোমার প্রিয় পুত্র যে মরিবে? তখন বুক চাঁপড়ে-মুখ চাপড়ে--ধরায় পড়িয়া! 
কাদিবে। তাই বলি, সে অপার কালা ভাগ্যে যদি হয়,--পরে। হইতে ন 
হইতে এখন শ্রীভগবানের প্রতি অ্ুরাগী হইয়! কাদ। 

কাঞ্চন ফেলিয়া! কীচে মস্ত হইও না, পুধ হতে হয়ত কাদিয়! মরিবে। 
সেই বিমল হেম অদ্ধিতীয় ব্রহ্মসুন্দর, অতুলন গুণদিন্ধু অনন্ত সুন্দরের অনস্ত 
নাম, অনস্ত ভাঁব। যে নামে হউক প্রাণ ভরিয়। ডাক" 

ংসারের প্রত্যেক নর তোমার পুত্র, নারী তোমার সঙ্গিনী, সেই অতুল্য 

প্রেমময় অন্বিতীক়্ পুন্ষষপ্রধান নারায়ণই তোমার পতি। মন, এইরূপ 
সংসারী হও । হায় বনবাপিনী ! পতির দহিত কত দিনে মিলিবে ? কি গুণে তাকে 
তুষ্ট করিবে? শেষে কি ত্গিজ্যা/ হইবে? আবার এ সংসার বনবাসে জলিতে 
আলিবে? হিং মানব-জন্ত বিশিষ্ট এই বিপদসঞ্কুল প্রবাসে ? 

নামামৃতে জীবিত! ও শক্তিবিশিষ্টা হইয়। যদি ভীলবাসিগ। থাক, তবে 
ণসি্ধু পতি পদে স্থান দিবেন, আশ করিতে পার। 

যর্দিও নিজ কর্দ্ফলে এ সংসারে আপিয়াছ, তবুও দয়াল রাজার কফি 
বিধি ব্যবস্থা দেখ--তোমরা জন্য গঙ্গাতর! জল, দশদিশি ভর! বায়ু, ক্ষেত্র ভরা 
শন্ত, আকাশ তক! নীলিঙা, দিনভরা! হুর্ধযালোক, নিশিভরা! নিঝুমিতা, চক্ষৃভর! 
জি ওকি --.সাবুদৃরতি-দেখদেরীর মূর্তি, "আর বুকভর! গুধ্রভাবে পরমা 
দেই পুক্ষধোতম, খু'ঁধিতে জীনি্লেই পাইবে। তুমার বৃথা ধন জন তোমার 
ফাল মর্গ হউক, ভ্ পাইগী পাঁলাও । ছুজের মালা দেখিও না, গলায় পরিওন1-- 


৮৮ তত্ব মঞ্জরী । শী যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য]। 
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কাল সর্পের মুর্তি বলিয়া দেখ। বিশ্বই তোমার সংসার দেখ, বিশ্ববাসী অমৃত 
সম্তানের কল্যাণ কামন| কর, অমুত সঙ্গিনীর স্থায়ী সখ প্রার্থনা কর, আর এই 
বনবামে যে কর্দিন থাক, সেই রাজরাজেশরের পায়ে পড়িবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া ডাক। এই মধুরতর বরষ! রজনীতে বিমল কৌমুদী প্রাবিত নিঝুম 
সংসারের কোণ্‌ হইতে সেই আনন্দধামের অধীশ্বর হদয়েশ্বরকে প্রাণ 
ভরিয়া ডাক--. 
£বিধুহে, প্রিয় হে, তুমিহে, সকল হিয়ায় বিধুসার, 
তুমি সকলের বধু, তুমি সকলের মধু, 
ভূমি কলের সুধু, মকলি তোমার ।” 
প্রাণসথ|! তুমি কি শুনতে পেলে? কি কে তোমায় ডাকতে হয়, 
আমায় শিথায়ে দাও, তোমার সম্তভান--তোমার দাস-দাসাদের শিখায়ে দাও। 
তোমার পবিত্র নামে পাপ তাপ ভবব্যার্দি বিদুরিত হউক । 
মন! নিঝুরমে ভাব নাম, শয়নে স্মর নাম, গমনে বল নাম, কীর্তনে গা 
নাম, রোদনে ডাক নাম, নামের মালা গাথ। 
“নিবে গেলে জীবন আলে শেষের সেদিন এলে পরে, 
তুমি নাম-মালাতে জড়িয়ে নেবে, সেই নটবর শ্ঠামন্ুন্দরে | 
দেখবে তখন, তব-নাবিক দাড়িয়ে আছেন পারের তরে ।» 
চাতক পক্ষী--ডেকে মেঘের জল আনে, আবার ভেকও ডেকে জল আনে। 
চাতক প্রেমিক নিষ্ঠাবান, সেই জলই থাইয়া জীবন ধারণ করে। 
ভেক ডাকিতে জানে, জলও আনে, বস্থধা পিক্ত হয়, জলাশয় পুর্ণ হয়, 
শন্ত উৎপদ্গ হয়, তার নিজের কাজ না সাধিতে পারলেও ডাকে সুফল ফলে 
সাধুর নিকট, ভক্তের নিকট, ভগবানের আদর । অধম ডেফে আনিতে চেষ্টা 
করিলে শেষে সুফল ফলিবে। ভেক জন্ত, সেক্ঞানী হইতে অক্ষম। মানব 
ভেক্‌--হরিকে ডাকিলে, মেকি আর ভেক থাকিবে। তখন ভীবত্ব ঘুচাইয়! 
শিবত্বলাভ করিতে পারিবে। সেশক্কি শ্রীতগবান দিয়াছেন। কোটা কণ্ে 
নরনারী কীর্তন কর। 
“আশ্রিত আনন্নধাম, 
প্রেমময় প্রাণ আরাম, 
বল জন্ন শিব সিদ্ধিধাতা৷ মঙ্গল আলয় ? 


ভক্তকিদ্বরী,--"ঈনবুল্তুল” মিত্র । 





শ্রাধণ, ১৩১৯সাল।] সাধক রসিকলীল। ৮৯ 
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আজ বেশীদিনের কথ। নয়, প্রায় ছয় বসব হইল বশোহর জেলার 
ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তঃপাতী রায়গ্রাম নামক খ্রামের ক্ুদ্র-বঙ্ষে একজন তক্ষি- 
গ্রাণ সাধকের তিরোভাব ঘটিয়াছে। জগতের কেহ তীাভার জন্য বিন্দুমাত্র 
অশ্-বিসর্জন করে নাই সতা, কিম্বা কেহ ত্বানার যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার্থে 
ঘ্রান হয় নাই সত্য; কিন্তকৃতিনি যে অনৃষ্ঠ স্বৃতি-চিহ্ব বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে 
রাথিয়া ছ্ায়াছেন, তাহ! প্রশান্ত মহাসাগরের শত তরঙ্গ বিক্ষেপে বিধৌত হইবে 
না, অথবা! কালের তীব্র কশাঘাতে অ্িয়মান হইবে না। স্বর্ণ যেমন উত্তপ্ু 
অনলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহ! ক্রমে অধিকতর উজ্জ্রন হইতে উজ্জ্বলতর হইতে 
থকে, তদ্রপ তাহার স্বৃতির উপর দিয়া যতই কালের তীব্রানল প্রজ্ঘলিত হইতে 
থাকিবে, ততই তাহ! নবীন হইতে নবীনতর হইবে । 

সাধক বায় রদিকলাল চক্রবর্তী গুণাকর কেবল একজন মহাকবি ছিলেন 
না, অথবা কেবল একজন উচ্চ অঙ্গের সাঁদক ছিলেন ন! ; পৰস্ত একজন ত্যাগী- 
পুরুৰ ছিলেন । লৌকিক যশাকাক্ষায় তিশি এ অনন্য সাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করেন নাই, কিম্বা আপনার স্মৃতি-চিহু” অনুর রাখিবার জন্য তিনি 
এব[ধধ ত্যাগ স্বীকার করেন নাই; পরন্ত সারাজীবন ব্রত, উপবাসাবলম্বনপূর্ববক 
তিনি যে শ্রীরুঞ্চচরণারবিন্দ-মকরন্দ পান করিয়াছেন, সেই শ্রীকুষ্চ-চরণ 
প্রতিনধ্ত শ্বর্দেশবাদীকে দেখাইবার জন্য | 

সন ১২৬০ সালের বৈশাথ মাসের একদিন পুথা মুহূর্তে রাক়গ্রামের চক্রবর্তী 
বংশে রায় রসিকলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর 
তখনও কেহ বিন্দুষাত্র অনুমান করিতে পারে নাই যে, এই বালক একদিন 
কষঃ-শ্োম বিলাই সমগ্র বঙ্গদেশ গ্রেধ-প্লাবিত করিবে, এবং ইহার সঙ্গীত 
সুধা পাঁন করিয়া বঙ্গবাসী ভাবে মাতোদ্বার| হইবে! যেমন সাধারণ গ্রাম্য 
ধালকের ছ্ইয়| থাকে, তেমনি ভাবে রপসিকলালের প্রাথমিক শিক্ষা! গ্রাম্য 
পাঠশালার আরন্ধ ও সমাপ্ত হুয়। তৎপর তিনি অভিভাবকগণের আদেশে 
সংস্কৃত কাখ্যশান্্র অধ্যক্রল করিতে থাকেন । এই কাব্য-শাস্্ অধ্যয়ন সময় 
হইতে তাহার চিত্ত-বৃততিতর শ্বাভাবিক বিকাশ হয? 

দীতার ভগবান শরীর ক্ধুরকে লক্ষ্য করি বলিয়াছেন,--হে অঞ্জন/ এ 

১ 


৯৬ তত্ব-মগ্জরী | [ যোড় বর্ষ, চডুথ সংখ্যা | 





'সারে সকলেই স্ব শ্ব বর্মফলান্যাী ফল ভোগ করিবে এবং পৃব্বজন্মের অস্তু 
মুহূর্তে দাড়াইয়! যে, যে বিষয় চিন্তা করে, সে পরজন্মে আপিয়া সেই অভিপ্রেত 
বিষয় প্রাপ্ত হয়। সাধক রসিকলাল সম্ভবতঃ পৃর্বজন্মে এই ভাবিয়া কলেবর 
তাগ কবিক্লাছিলেন,--মামি পরজন্মে কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতে 
পারি। তাই এতদিনে তাহার চিত্ত-বৃত্তি পরিবন্তিতি হইল। তিনি 
কাব্যগ্রগ্থ ত্যাগ করিয়া ভাগবত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং এই 
ভাগবত অধ্যয়ন হইতেই তাহার চিন্তঙ্িত কৃষ্ণ-প্রেম ক্রমশঃ বিকশিত 
হইতে লাগিল। 

হৃদয়ে ভাখের প্রাবল্া আপিলে কে কতক্ষণ নীরব হইয়া থাকিতে পারে? 
ভাবের প্রকৃত বিকাশ হইল--ভণবং-সঙ্গীতে । তাই দেখিতে পাই সাধক 
খাত্রেই সঙ্গীতামোদী | ভগবান বিষুও তাই'ত বলিয়াছেন ,-- 

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকৃষ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্ত্যা যত্র গাযন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” 

ভাগবত অধ্যয়ন করিতে করিতে সাধক রসিকলালের হৃদয়ে যেই ভাবের 
শ্রোত প্রবল হইল, অমনি তিনি গান ধরিলেন, তাহার সেই প্রেমের প্রথম 
উচ্ছবীসের সে মনোপ্রাণহারীণী সঙ্গীত লহরী ধিনিই শ্রবণ করিলেন, তিনিই 
বুঝিলেন_-রসিক হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রমের সমাবেশ হইয়াছে । বাহিকবেশ তৃষার 
সহিত অন্তরের প্রবৃত্তির বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । যাহার অন্তরের বেরূপ প্রবুস্তি 
তাহার বাহক বেশভৃষায়ও তাহা পরিস্ুট। রসিফলাল আজ কষ প্রেমে 
মাতোয়ারা-_তাহার কৃষ্ণ ধ্যান--কৃষ্ণ জ্ঞান--কৃঞ্ণই জীবনের ঞ্রুবতারা। তাই 
তিনি গৈরিক-বসন পরিধান করিলেন--গলে মাল!থধারণ করিলেন -হন্তে 
কৃঙ্চ-নাম জপ করিবার জন্য মল! লইলেন,-_রূসিকলাল আজ কৃ্চ-০প্রমের 
কাঙ্গাল সাজিলেন। 

পিতা, মাতা, আত্মীয় গ্জন তাহার এবখিধ আকস্মিক পরিষর্ধনে প্রথমতঃ 
কিঞ্চিৎ বিশ্মিত হইলেন বটে, কিন্তু রসিকের প্রগাঢ় কষ্ু-প্রেম তাহাদের 
বিজ্বয়ের ও বিষাদের মাত্র! অতিক্রম করিয়া উঠিশ, তীস্থারা বুঝিলেন, বর্ষার 
প্রবল প্লীবন রোধ করিবার চেষ্টা বৃথ! । 

রসাল বৃক্ষে রসালই উৎপন্ন হয়। উর্বর ক্ষেত্র ভিন্ন উর ভূমিতে কখনও 
হফলপ্র্থ শহ্ত উৎপন্ন হয় না। রসিকলাল রাতদিন “কোথা কচ, ভীবন কৃ, 
একবার দেখা দে না ভ্াই”এই গালে মাতোয়ারা থাকেন শুনিয়া, 


শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। ] সাধক রসিকঙাল। ৯১ 


সপ হা ৮০৯ ০০৯ সস ২ পপ সপ পপ ্স। 


তাঁহার জননী হর্ষ-গদগদ চিত্তে বলিলেন, মানুষে যেমন মেষগুলিকে মায়ের 
নামে উতসর্গ করিয়া ছাড়িরা দের, আমিও তেমনি আমার “র'স্‌্কে 
খ্াযাপাকে” কন নামে উৎসর্গ করিয়া দিলাম । 

এই হাব রুঞ্চনাম নিশিদিন জপ করিয়া প্রায় পাঁচ বদর কাটাইবাৰ 
পর রমিকলাল দেখিলেন, এমন মহামন্ব কেবল আপনাআাপনি ভোগ 
করা বিধেয় নহে । এক ভ্রাতা যর্দি ভাগ্যবশে একটা স্থস্বাহু ফল পায়, 
তাহা যেমন ভাহার পক্ষে অনা ভ্রাতগণকে না দিয়! একাকীই আত্মসাৎ কর! 
কর্তব্য নহে; তেমনি বহুপাঁধনা ও পূর্বজন্মের স্থুক্ূতি ফলে তিনি যে “কৃষঃ 
নাঁম-মহামন্্ব ফল” পাইয়াছেন, তাহা! দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে না বিলাইয়া নিজে 
নিজে উপভোগ করা কখন কর্তব্য নহে। যেমনি এই চিন্তা, তেমনি কাধ্য। 
গ্রামের কয়েকজন বালক সংগ্রহ করিয়া একটা “বালক-সঙ্গীত সম্প্রদায়” 
লইয়! তিনি বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীরুষ্ণচন্দ্রের গোষ্ঠ-লীলা গাহিয়া বেড়ান। 
ছোট ছোট বালকগুলি যখন ধড়া, চূড়া পরিয়া, হস্তে বশী লইয়া তালে 
তালে প| ফেলিয়া একতানে গাহিত__ 

আয় ভাই কানাই, আয় গোঠে যাই, 
গগনে উঠিল ভান্গু। 

তখন বোধ হইত যেন শ্রীকষ্চচন্ত্র রাখাল, বালকগণের সহিত গলাগলি 
হইর়। গোষ্ঠে চলিযাছেন, আর গাভীগণ উর্ধপুচ্ছে “হাশ্ব। হাশ্বা” রবে তীহার 
বংশীধবনির অনুসরণ করিতেছে। 

এই তাবে বহু দিন কাটিয়া গেল। সাধক রসিক্লাল বঙ্গের দ্বারে স্বায়ে 
দীন-বেশে আ্রৈকৃষ্খ-তত্ব*গাহিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে ৰালক 
সঙ্গীতকে বৃহৎ যাত্রাদলে পরিণত করেন। তিনি নিজেই যাত্রার পাল 
রচনা করিতেন, সে সমস্ত পালার অভিনয়ের মধ্যে একটু নৃতনত্ব ও পিশেনহ 
ছিল। তাহার কালকেতু বাঁ মায়ের ছে.লব অভিনয় শুনিতে গুনাত কদর 
তক্তিরমে আগ্রত হয়) তাহার প্রভাস মিলন, শ্রীক্ঞ্ক ও শ্রীরাধিকার ৭৩" 
প্রেমের আদরশস্থল। প্রভাদতীর্থে যখন গ্রকষ্জ ও শ্রীরাধায় মিলন হয়, 
তখনকার যে চিত্র কবি রসিকলাল হুনিপুণ ভুলিক! হুষ্তে চিত্রিত করিয়াছেন, 
তাহার তুললা নাই। র্লমিকলাল সুুনিপুন চিত্রকর--তুলিকা তাহার হৃদয়ের 
ভাব-রং তীছায় অন্তনের প্রগাঢ় ভক্তি। তাহার “লীতার পাভাল প্রবেশ” 
শোকোচ্ছাসের প্রবল উৎম এ্রবং “কংসৃবধ” * বীরত্বের চরম আবর্প। একই 


৯২. “তত্তব-মপ্তরী। [ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখা । 





হুন্ডে এমন করুণ, বীব, ভাস্ত, প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভাব প্রদর্শন 
করিতে কবিবর রঙ্িকলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 

রসিকলাল কি তবে শুধু কবি বা সাধকই ছিলেন? না-ভাহা নহে । 
ভিনি সংসারবালী হইয়াও নিক্ষাম অনাসজ্ত তাগী ছিলেন । বাল্যকালে 
পরিণয়শ্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত দেকেবল আপন জীবনকে 
কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য । তাহার সন্তান সন্ততি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই। 
হ্রীকে সহধর্শিণীপেই তিনি গ্রহণ করিযাছিলেন। জীবনব্যাপী সঙ্গীতদল 
পরিচালনের ফলে তিনি প্রতৃত অর্থের অর্ধিকারী হইয়াছিলেন, সেই অর্থে 
তিনি অকাতরে দীন দুঃখীর সেবা করিতেন, বিপদগ্রস্তকে নিবিধ ভাবে 
সাহাধা করিতেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতেন। শেম জীবনে তিনি আপন 
গ্রামে বিস্তৃত শ্থলব্যাপী কয়েকটা মন্দির নির্মাণ করতঃ তন্মধ্যে 
শ্রীকুষ্ণচন্ত্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সাধু. অতিথি সেবার বাবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন | তাহার যত কিছু সম্পত্তি তাহা এরূপ কার্যেই নিয়োজিত | 
অহো। কি অপূর্ব শ্রীকুষ্ণ-ভক্তি, কি আদর্শ ভগবত-প্রেম ! 

সন ১৩১৩ সালে ভক্ত বসিকলাল এ মর-জগত ত্যাগ করেন। যতদিন 
বাঙগলায় কবির আদর থাকিবে--সাধকের সন্মান থাঁকিবে--ভক্ষের মহিমা ও 
গৌবর থাকিবে, ততদিন তাহার স্মতি কোনমতেই বঙ্গবাসীর হৃদয়-পট 
হইতে সুছিয়! যাইবে না। 

আশ্যামলাল গোন্বামী । 


সিপিএল 


তিগ্পম্নওক্কহ £ 


০০০০ ৪] 0. -স্প 
স্পা 


বেদান্ত বাক্যেবু সদা রমস্তো 
ভিক্ষার্নমান্রেণ চ তুটিমন্তঃ | 
বিশোকমস্তঃকরণে রমস্তঃ 
কৌগীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ১ 


বেদাস্ত বাফ্যেতে সরা লানন্দ জর্নন। ভিক্ষা মাত্রেতে হয় সন্তোষ নাঁধম, 
(সাশূগ্থ হদয়েতে নখে অবস্থান, এ হেন কৌপীনধারী বটে .ভাগায়াব | ২ 


টি শা ল সশাশিশী 


শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। ফতিপঞ্চকং ॥ ৯৩ 


সদ লও এল 








মুলং তরোঃ কেবলমা শ্রয়ন্ত: 
পাণিছয়ং ভোক্ত,মমন্তরযন্তঃ | 
কম্থামিব শ্রীমপি কুসযস্তঃ 
কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ২ 
তরুমূল যাহাদের কেবল আশ্রয়, আহারের পাত্রবূপ শুধু বাহদ্বয়, 
রশধ্য্য অতীব তুচ্ছ কন্তার সমান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান !২ 
দেহান্দিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ 
আত্ানমধতন্য বলো কয়ুন্তঃ 
নাস্তং নমধ্যং নবহিঃ স্মরস্তঃ 
কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যব্তঃ ॥ ৩ 


দেহাি আস্ক্তি ভাব ছড়ি একেবারে, আত্মার পরম-আত্মা! যাহার! নেহারে, 
অন্থক্ষণ স্থির-চিতে করে যারা ধ্যান, এ তেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান ! ৩ 


স্বানন্দভাবে পরিতৃষ্টিমন্তঃ 

স্থশাস্ত সর্বেধেক্দ্িয তুণ্টিমন্তঃ 
অহণিশং ব্রহ্ম হ্থখে রমস্তঃ 
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ 


"আত্মানন্দ ভাবে ধারা সদ! তুষ্টিমান, ইন্দ্রিয়ের শান্তি হেতু যাঁরা শান্তিবান, 
নিশ্রিদিন ব্রহ্মস্থখে রমিত পরাণ, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান ! ৪ 


পঞ্চাক্ষরং পাৰনমুচ্চ রন্তঃ 
পতিং পশৃন্নাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ 
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ 
কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৫ 
পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র মুখে উচ্চারণ, পশুপতি-দেবে হদে সদা আয্মাধন, 
তিক্ষাী হইয়া দেশে দেশে ভ্রদ্যমান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান ! ৫ 


ইতি জ্রীশস্ক্লাচার্ধা বিরচিতং যতিপঞ্চকং লমাপ্তং। 


১ ০০ 


শপ সালা লি শা পপ পা 


৯৪ তত্ব-মঞ্জরী | [ ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। 


প্র ররর ৯০০৯৯, ০ ০৮ ১৮৯০৮ ৬৬ 


মমালোচনা । 


ব্রহ্মবিদ্া | আমরা এই মাসিক পত্রিকাথানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি 
লাভ করিকাছি। বায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনাক্সায়ণ সিংহ বাহাছুর, এম, এ, বি, 
এল, এবং শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল মহোদয়গণ এই পত্রিকার 
সম্পাদক । তত্চিন্ন চিন্তাপীল ভাবুক মহাকস্সাগণ ইহার লেখকরূপে বিরাজমান । 
পত্রিকার আকার ও বিষয় সহ তুলনা করিলে ইহার বার্ষিক মূল্য ২২ ছুই 
টাকা অতি সামান্য মাত্র। আমর! প্রতি ধন্মাত্মার গৃহে এরূপ পত্রিকার 
সমাদর বাঞ্চনীয় মনে করি। ৮৭ নং আমহার্ট স্্রীটে প্রাণ্তব্য | 

বিজ্ঞান । শিল্প কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাপিক পত্রিকা । এই পত্রিকা- 
খানি ডাক্তার শ্রীমমৃতলাল সরকার, এফ, সি, এস, কর্তৃক সম্পাদিত | বিধাতার 
স্য্টিরহদ্য এবং জাগতিক জ্রবাদির আবশ্যকতা ও তাহার সহিত সব্বজীবের 
কিরূপ মধুর সম্বন্ধ ভাহ! বুঝিতে হইলে, এ পত্রিক! পাঠ করা কর্তব্য। বার্ষিক 
মূল্য ২২ টাক্কা। ৫১ নং শীখারিটোলা কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। 

ব্যবম! ও বাণিজ্য । ৩৫ নং সীতারাম ঘোষের স্বীট হইতে শ্রীযুক্ত 
শচীন্প্রসাদ বনস্থু কর্তৃক সম্পাদিত। স্বাধীন জীবিক! যাহার! ভালবাসেন, 
তাহাদের এ পত্তিকা বিশেষভাবে পাঠ কর! উচিত। ব্যবসা! বাণিজ্যের নানা 
জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত দেখিলাম । বার্ষিক মুল্য ৩%* আনা । 

জন্মভূমি । ৩৯ নং মাণিক বন্থুর ঘাট স্্রী হইতে জীযুক্ত নরেন 
নাথ দত্ব দ্বার! প্রকাশিত। এই পত্রিকাখানি বিবিধ মনোহর ধন, নীতি 
এবং সামাজিক প্রবন্ধে পুর্ণ। এবং স্ুললিত হিভোপদেশাত্মক গল্পও 
মধ্যে মধ্যে ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। * বার্ষিক মৃল্য ১1৯ দেড় 
টাকা মাত্র। 

ভিলি বান্ধব |! তিলি জাতির উন্নতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পত্রিক্কাখানি 
নানা সামাজিক সংকথা লইয়া প্রকাশিত হইতেছে । আমরা এই পত্রিকা 
খানির অস্তিত্ব এবং তিলি জাতির মধ্যে ইহার বিশেষ ভাবে প্রচার একাস্ত 
মনে কামনা করি! বাধধিক মুল্য ১২ টাঁকা। অফিপ--কদম তলা, হাওড়া । 

শীম্তি-পর্থ। এই পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্্র কুু--একজন 
সঙ্গৃতিপন্প যুবক । একদিন ইনি উচ্ছ্‌ঙ্খল,_-অব্যবস্থিত-অশাস্তছ্রিত্ত ছিলেন। 
কিন্ত অঠৈতুক করুণাময় ভগবানৈর করুণা “গ্রুভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যে 
দারুণ ছুংধ্ন? ছটন। সংঘর্টিত ছওয়ীয়, লেখকের ,পর্বজীবন পরিধর্তিত হইয়া 





শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল ] মংবাদ। ৯৫ 


স্পা পিশাসসী পিপি শশী তি 
৯৮৬ সর, ১৯১৯ ৬ 


ধর্মজীবনের হ্ুত্রপাত হয়। এই ধর্মজীবনে, ধন্ম ও শান্তি পিপাস্থ লেখক 
স্বয়ং, সেই শান্তিমযন ভগবানের শান্তি-িপ্ধ_ ধন্্ার্থকাম-মোক্ষ প্রদ চারু-চরপাদুজ 
লাত করিবার জন্য যেউপার় বা পথ অবলম্বন করিয়াছেন, “শাস্তি-পথ” 
নামক গ্রন্থখানিতে সেই উপায় বা পথের আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস 
পাইয়ছেন। ভাবে ও ভাবায় ক্রটি-বিচ্যতি থাকিলেও পুস্তকখানিতে 
"জীব ও জগৎ”, “সাধন সোপান”, শিক্করাচার্যের মণিমালা” প্রভৃতি যে 
সমস্ত বিষয়ের আলোচন!। করা হইয়াছে, সেই সমস্ত সং বিষয় আলোচন! 
করা প্রত্যেক মানবের একান্ত ক্কর্তব্য কন্ম। এই গ্রস্থখানি লিখিতে যে 
অনেক গ্রীন ধর্বগ্রন্থের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় করিতে হইম্লাছেঃ তাহাতে 
অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। সগ্রন্থ পাঠ, সচ্চিন্ত। ও মনে প্রাণে সৎ বিষয়ের 
আলোলন ও আলোচন! ধাহার জীবন ব্রত, তিমি যে ধন্য ও প্রশংসার, 
এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার যে নাই। আমরা শাস্তিপথ পাঠ 
করিষা। পরম গ্রীত হইয়াছি এবং হাঁহীরা শীস্তিপথে বিতরণ করিতে প্রয়াসী, 
তাহাদিগকে ইহা শান্তি-পথ দেখাই) দিতে পারিবে, বলিয়া মনে হয়। 
পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইমাছে, মুল্য ॥* আট আনা মাত্র। 
কুমারখালী, নদীয়া, গ্রস্থকারের নিকট পুস্তক পাওয়! যায়। 








সংবাদ । 

গত ১০ই আফা, ২৪শে জুন, সোমবার, পটলডাঙ্গ। ফেওস্‌ ড্রাম্যাটিক্‌ 
এপোসিয়েসন্‌ কর্তৃক, বঙ্গীয় নাট্য-সাত্রাজোর একছত্র সম্রাট শ্বর্গায় মহাকবি 
গিরিশচন্দ্রের স্ৃতি-সম্মান উদ্দেশ্যে কোহিছুর থিয়েটারে তীয় মহানাটক 
“ন্রাস্তি”র অভিন্য হইয়াছিল। সভ্যগণ সকলেই ভত্রসত্তান, তীহার! বিশেষ 
দক্ষতার সহিত প্রত্যেক ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিলের। তন্মধ্যে উদয়নারায়ণ, 
রজলাল, সরফরাজ থা, নিরপ্রন ও পুরঞনের অভিনফাংশ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ যোগ্য 1 সহকের অনেক * গণ্যমান্য মছোদয়গণ এ অভিনয় দর্শনে আহত 
হইয়াঁছিলেন, সঙ্যগণ সকলকেই ধখাযোগ্য সম্মান ও আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ 
করিয়াছিলেন । পগরিশচঞ্জ' মামক একটা সুন্দর কবিত। সাধারণে রিতরিত হই 
ছিপ, আমরাই সংখ্যার যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃতি করিয়াছি । 

বিগত ৩২খে আাঢ় ও ৮ই আবখ তারিখে যাহাত্ম। দেবেজনাথ গ্রতিটটিত 
ইটালী শ্রী়াম্ৃফ-র্দনায শ্ীরিঠাকু়ের রখফাতা উৎস জতি 'আননের 





৯৬ তত্ব-মঞ্রী । | যোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 





সহিত সম্পন্ন হইগ্লাছে। গতবর্ষের রথপর্ব উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ যে সংগীতটা 
রচন| কবিয়াছিলেন, নে সংগীতী অতীব মধুব ও প্রাণম্পর্শা। বালকগণ 
রাখালবেশে সেই মধুব সঙ্গীত গাহিযা যখন নাচিতে থাকে, তখন ভক্তের 
হৃদ অশ্নন্দবদে মাপুতত হয়, নগনে প্রেমধার| ঝরিতে থাকে-আর ভাব 
বিভোর হইয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিতে থাকে-- 
“রখে চ বামনং ৃষ্ট। পুনর্জন্ম ন ব্দ্যতে। 
( আমাব ) তাই বাসন।, হৃদয়বল্লভ, এস হৃদয় রথে! 
ওহে বাঞ্ধা-কলতক !1--বড সাধ হয়েছে-- 
হদ্য়-রথে দেখতে তোমায়--বড সাধ হয়েছে”-- 
আবার সেই গান শুনিতে শুনিতে পাপী তাপী ও পতিত জনের হৃদয়ে আশার 
সঞ্চার হয়_-তাহারও প্রাণে পরকালের ভরসা জাগে_ সেও জলভরা চোখে 
গাহিতে থাকে-_ 
“যে যথা মাং প্রপগ্ন্তে তাংজ্জখৈব ভঙ্জাম্াহম্‌। 
গীতান্ন তোনার আশাবাণী শুনেছে অধম ॥ 
তাই ভরন! আছে--আমি হইনা কেন যেমন তেমন-_ 
তোমার কূপাকণ।, পাবই পাবো--এই ভরসা আছে, 
তুমি পতিতপাধন, অধম তাবণ--তাই ভবস। আছে ।” 
ইটালীর এ রথপর্ধে যাহাবা যোগদান করিয়াছেন, তাহারা এ পুণ্যষোগ 
ধর্শনে ধন্য হইয়াছেন। আমরাও ভক্ত পদধুলি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ। 


শ্রীশ্ীরামকূষ্ণোৎসব। 


আগামী ১৯শে ভাদ্র, ইংরাজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার জন্মাষমীর দিন 
শ্রীপ্ীরামকুঞ্জ সমাধি"মন্দির। কাকুড়গাছী যোগোগ্ভানে সগ্ধবিংশ বার্ষিক 
শ্রীীরামকৃষ্ণোৎুসব হইবে। 

এতদুপলক্ষে ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার অবধি 
প্রীপ্্ীামকঞ্চদেবের বিশেষ পুজা ও ভোগরাগার্দি হইবে এবং ১৯শে ভাঙ্জ 
বুধবার জন্মাষ্টমী দিন সিমুলিয়| ১১ নং মধুষায়ের গলি, সেবক রাষচঙ্ত্ের 
শ্রীআ্গিনা হইতে দলে দলে সংকীর্তন সম্প্রদায় ফোগোধ্যানে ধাইবে ও 
ত্র দিবদ তথায় মহ্শেৎসৰ হইথে। 

তবমঞজরীর গ্রাহক, “অসুপ্রাহঞ্ষ ও পাঠকবুর্দের এই উৎসবে সবান্ধথে 

ঘেগরাদি আমাদের বিনীত ও এক্কাক্ক প্রার্থন! । 


শ্রীইর'মরৃষঃ 
শ্রীচরণ ভরুপা । 


তন্্ব-মঞ্জরী। 





ভা, সণ ১৩১৯ সাল। 
যোড়শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 


্রীশ্ত্ীরামরুষ্খদেবের উপদেশ। 
( পূর্বব প্রকাশিত ৫২ পৃষ্ঠার পর) 


₹৬৩। ঠিক পণ জানেন, কিন্ত ঈশ্বরে তক্তি আছে, তাকে জানবার 
জন্ত প্রাণের ব্যাকুলতা আছে--এবপ লোক কেবল ভক্তি ও ব্যাকুলতাঁর জোরে 
ঈশত্ব লাল কবে। একজন জগন্নাথ দেখতে ব্রেরিয়ে ছিল, পুরীর পথ সে 
জানতো! না, দক্ষিণে না গিয়ে পশ্চিমে গিয়ে গড়েছিল। পথ তুলেছিল বটে, 
কিন্ত বাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করতো । ক্রমে জিজ্ঞাসা করতে করতে 
পুর তে গিয়। পড়লো আর জগন্নাথকে দর্শন কল্পে । না জানলেও টান থাকলে 
কেউ না কেউ বলে দেয়ও 

৫৬৪ । ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার। একজন সম্ন্যাসী জগন্নাথ দেখতে 
গিয়েছিল। তাকে দর্শন করে ভার মনে হোলে যে, ঈশ্বর সাকাব না 
নিরাকার! সন্স্যাপীর হাতে দণ্ড ছিল, তাই দিয়ে সে দেখতে লাগলো! যে, 
দও জগন্সাথের গায়ে ঠেকে কিনা! একবার এধার থেকে ওধারে দওটী নিছে 
গেল, তখন দণ্ডটী ফিছুতে ঠেকলনা, যেন সেখানে কোনও মৃষ্তিই নাই-_.পরে 
যখন ওধার থেকে আবার এধারে আনতে গেল, তখন দওটী ঠাকুরের গায়ে 
ঠেকলে!। লাঁধু বুধলে থে, ধিনিই সাঁফার, আবার তিনিই নিরাকার 

৫৬৫1 বত্ণ না সখ দর্শন হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল খাঞ্ষষেই 
টার্চরে। ততক্ষণ আমি ভাল কাজ করছি-্জীমি মন্দ কারা ফয়ছিস্*এ ভেদ 


৯৮ 'তত্ব-মঞ্জরী | [ষোড়শ বর্ষ, পঞ্চম সংখা। 





বুদ্ধি থাকবেই থাকবে। এ ভেদবুদ্ধি তারই মায়ায় হয়,তার মায়ার সংসার 
চালাবার জন্ত এই সব বন্দোবস্ত। 

৫৬৩। বিগ্ামায়ার আশ্রয় নিয়ে, সৎপথ ধরলে, ঈশ্বরকে লাভ কর! 
যায়। যে তাকে লাভ করে, সে সকল মায়া পার হয়ে যায় । 

৫৬৭। তিনি একমাত্র কর্তা, আমি অকর্ত/--এ বিশ্বাস যার, সেই 
জীবনুক্ত । 

৫৬৮ ঈশ্বরের কাছে কিছু চাই না_ কোন প্রয়োজন নাই, তবু তাকে 
দেখতে ভালবাসি--এরই নাম অঠৈতুকী ভক্তি। 

৫৬১। অহণ্যা খলেছিলেন_-হে রাম! যদি শুকর যোনিতে জন্ম হয়; 
তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্ত যেন তোমার পাদপন্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে,-- 
আমি আর কিছু চাইনা । 

৫৭০ | রামচন্দ্র একদিন লারদকে বর দিতে চাইলেন। নারদ খছোন, 
ঠাকুর! আমাকে যদি বর দেবে তবে এই ব্র দাণ, যেন তোমার পাদপদে। 
আমার শুদ্ধীভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় কখনও 
মুগ্ধ নাহই। আমি আর কিছুই চাইনা_-কেবল চাই_-তোমার পাদপন্সে 
শুদ্ধাভক্কি। 

৫৭১ । শ্তদ্বসত্ব ব্যক্তি কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল 
লাগেনা। 

৫৭২1 পরোপকারের জন্ত কাম্নাশূন্ত হয়ে যে কন্ম করা যায়, তাকে 
নিষ্কাম কর্ম বলে। এরূপ কর্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল। এরূপ কর্ম 
করতে করতে শেষে শুদ্ধ সত্বুণ লাভ হয়। কিন্ত এরূপে কাঁঞজজ করতে সন্ধলে 
পারেনা, বড় কঠিন । 

৫৭৩ | নানা জ্ঞানের নাম অন্তান। এক ঈশ্বর সর্হৃতে আছেন, এই 
“নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান । 

৫৭৪। পায়ে যখন একটা কাট! বেধে, তখন সেই কীটাটা তোলবার অন্ত 
আর একটী কাঁটা আনতে হস্স। কাটা তোল। হলে তখন ছুটী কীটাই ফেলে 
দেয়। অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার । তারপর জ্ঞান 
অঞ্জান ছটীই ফেলে দিতে হয়। ভগবার জ্ঞান অজ্ঞানের পার। 

৫৭৫1 বশি খষি, পুররশোবে সাথীর হয়ে কেঁদেছিলেন। লক্ষণ আশ্চর্য 
হয়ে রামকে দল্লেন, তাই, এক্ষি! রাম বল্লেন--ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার 


ভার, ৯৩১৯ সাল।] জ্্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ (৯৯ 


পপি পপ পপ শে কারি পিসি পিশলী শিপ শাালাশী পাশপাশি পাশা শীশী টি শ্ীশাাশীপীিিটি্ীতিতিশী শশী শী স্পিতিশিি শি 





ন্ স্পাশিবাজার 


অজ্ভানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার 
আঃলা বোধ আছে, তার মন্ধকাব বোধও আন্ছ। কেবল মাত্র বঙ্গ জ্ঞান 
অন্ঞানের পায়, পাপ প্ুণোর পার, ধন্মাধঙ্মেব পার, শুচি অশুচির পার । 

৫৭৬] ব্রহ্ষাদর্শন হবাব একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। ভগবভী যখন গিরি- 
ন্বাজের ঘরে জন্মালেন, তখন মা তাকে নানাজপে দর্শন দিক্ধে কৃতার্থ করলেন । 
গিরিরাজ শেষে বল্লেন--মা, বেদে যে ত্রন্মের কথ! মাজে, এবাব বেন সেইবূপ 
দেখতে পাই । তখন ভগবতী বল্লেন বাবা, যদি ব্রহ্গদর্শন করতে চাও, তবে 
সাধুসঙ্গ কর । 

৫৭ই। ঈশরকে আন্মোক্তীরী দাও । তার উপর সব ভার দাঁ্ঠ। 
সংলোককে ঘর্দি কেউ ভার দের, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি 
দেবেন কি না দেবেন, তা তিনি বুঝবেন । 

৫৭৮। অনেক লোকে বলে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ ।১--কেননা, তিনি 
একজনকে স্রখে রেখেচেন, আর একজনকে ছঃথে রেখেচেন। মানুষে 
নিজের ভিতরেও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরেও তেমনি দেখে । 

৫৭৯। পঞ্চভুতে যে দেহ নিম্মীণ--সেটা স্কুল দেহ । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও চিত্ত--এই নিরে হুক্স শরীৰ। যে শরীবে ভগবানের সম্ভোগ ও আনন্দ 
লাভ হয়, সেটী কারণ শরীর । তন্ত্রেতীকে জগনতী তন্ু-বলে। এই 
সকলের অতীত অবস্থা মহাকারণ। তুপীয়-_মুখে বলা যায় না। 

৫৮* | যখন ঈপ্বরের নিকট প্রার্থনা করবে-তথন তার পাদপন্মে যাতে 
ভক্তি লাত হয়-_-এই প্রার্থনা করবে। 

৫৮১। তর্ক বিচার এ সব নিয়ে কি হবে! তাতে একবারে ডুবে যাঞ। 
হনুমান্্চ একজন জি্ঞানা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বঙ্গে, আমি 
বার, তিথি, নক্ষত্র,--ও সব কিছুই জানিনা, কেবলমাত্র আমি এক রামের 
চিক! করি--বামকেই জানি। 

(ক্রমশঃ) 


১৩৩ তত্বমগ্রারী | [ ষোড়শ দ্ধ, পঞ্চম সংখ্যা । 


রর. পপ 
০ বা শশী টীপিপিপীল বাপি শাসপিীশ  শ িপিশাস্পীশ শিট ০ স্পট এপস ৯৮ ল্ালপলাশা লা পপ পা 


ঠীকুর রামকুষ্ জগদগুরু | 


গুরুর কথা স্মরণ করিতে গেলে ছিটাঞফৌোটাকাঁটা সশিষ্য গাঠরি স্ন্ধে 
ভতাসহ উপস্থিত গুরুর কথাই মনে হয়। গুরু পট্টবাঁস পরিধূত, নাধাবলিতে 
অগ্গাচ্ছাদ্দিত, কপালে ব্রিপণ্,, গলে তুলসী কিন্বা রুদ্রাক্ষমালা। গুরু শিষ্যালকে 
আদিলে আছারের পারিপাঁট্য, কথার ছটা-_-ভাবের বিশেষ তরঙ্গোচ্ছাস-__ইহাই 
দেখা যায়। গুরু গৃহে আসিলে শিষ্য ঘশহ্কিত-_-দায়গ্রন্ত-_বিপন্ন। গুঁহে আনন্দ 
থাকে না, ভয়ে নিতান্ত আর্ত । কখন কি ক্রটী হয়, কি ঘোট তয়, সেই ভয়েই 
গৃহীশিষ্য ভীত। গুরু বিরক্ত হইলেই গুপ্তের সর্বনাশ-_পরিবারবর্গের 
ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা । তাই গৃহস্থ সর্ধাদাই সতর্কিত। গুরু বিদায় হইলেই 
গৃহস্থ আশ্বন্ত। গুক আসিয়াই নিজ গৃভের অসঙ্কলানের লম্বা ফর্দ দিয়া 
বসিলেন। গুরু পত্ীর অন্রর্থবার্তা, চিকিৎসায় বিষম খরচা--গুরু আবাসের 
ভগ্নীবস্থা-_-সংসারের অকুলান। দেই ইতিচাসেই গৃহস্থ জর্জরিত। রীতিমত 
বিদায় না করিলে শুরু যে এবার নাছোড়বন্দা--তাহাঁরই শুচনা "হইতেছে । 
খরুদেব পদধৌত করিয়! বিশ্রাম করিলেন, শিষ্য আপায়িত। তারপর 
শিষ্ের কুশল সংবাদ প্রশ্ন । পরে তাহার সাংসারিক আয় ও স্থচ্ছন্দতা বিষয়ের 
প্রশ্নোত্তরে শুরুর শাস্তি কিবা ভর্ভীবনা ; পাছে বিদাঘব ব্যাপারটা সংক্ষেপ হয়। 
গুরুদেব স্নানাস্তর তুলসী পুষ্প ও বিল্বপত্রেব সাহ্কাযো পূজা শেষ করিয়া জল- 
যোগ সমাধ্তিপূর্বক রন্ধনের যোগাড়ে বিরত। গুরুদেব আহারাস্তে বিশ্রী 
লাভ করিলেন, গৃহী প্রগাদ লাভে আপনাকে কুতার্থ মনে করিয়া গুক্ু সেবায় 
নিষুক্ত হইল । বিশ্রামাস্বর গুকদেব বিদায়ের জন্ত* ব্যস্ত, অনেক শিষ্যালয়ে 
যাইতে হইবে! গুরুগ্রহে কোন আসন্নকার্ধা, ততৃপলক্ষে শিষ্যগৃহে স্কুগদন। 
সময় নাই--অবসর নাঈ, দিন সংক্ষেপ, সষস্ত সত্বর যোগাড় করিতে হইবে। 
শিষ্য বিপন্ন, হাঁওলাত বরাত করিয়া যাঁছা যোগাড় করিয়াছে, গুকদেবের পদপ্রান্তে 
দিয়া সপরিবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণত। আশানুরূপ প্রণামী লাভে বঞ্চিত হইয়া 
গুরুদেব বিমর্ষ, মুখে হাসি নাই, ভার ভার। সীষাজিকতা! রক্ষার ছলে কাষ্ট- 
হাসি হাসিয়া শিব্যবৃন্দকে মৌখিক, আশীর্ববাদপূর্বক শ্রীহরি স্মরণে ধাত্রার জন্তু 
গাত্রোখান করিলেন, তখনও লাভের চেষ্টী। অমুকের পুত্রবধূ মন্ত্রগ্রহণে 
উপদুক্ত,' তাহার মন্ত্র আগামী আধার্চী পূর্ণিমায় দিব, তাহার বন্দোধস্ত করিষ! 
স্বাখিবে। এইন্পে গুরুদেব সৃতন লাভের পঞ্থা করিয়া গ্রাপ্তোখীন করিলেন । 
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শিষ্য হাঁফ ছাড়িয়া বাচিল--এবারের মত দায় এড়াইল। আমাদের দেশে 
ধরূপ গুরু ও শিষ্যের ভাগই আঁধক | অতএব গুরুমহায়ে ভগবান লাভ যে 
কত নিকট, তাহা! আর অধিক বুঝাইতে হইবে না । এরূপ গুরুর দল, শিষ্য ও 
শিষ্যাগণের কর্ণমূলে ফু'ক দিয়াই তাহাদিগকে ভগবানের রাজ্যের খপর দিয়! 
দেন। সেরাজ্যের খপর দিয়! গুরু ক্ষান্ত--এবং সংবাদ পাইয়! শিষ্যও শান্ত ॥ 
এই ক্ষম! ও শাস্তি ছয়ের মধ্যে গুরু শিষ্যের উভয়ের সংবাদ শেষ করিলাম। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইল, তবে গুরু কে? শাস্ত্রে বলিয়াছে-- 
অখণ্ড মগ্ডুলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচবরং 1 
এ. তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ প্রীগুরুবে নমঃ || 
এই চরাচর বিশ্বভূবন মণ্ডল যিনি পরিব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছেন, সেই জগৎব্যাপী 
ভগবানের পদপ্রদর্শনকারী গুরুকে নমস্কার । 
আবার শাস্ত্রে বলেন-- 
অজ্ঞান তিমিরান্বস্য জ্ঞানাজন শলাকয়া । 
চক্ষুরুননীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
যে মহাপুরুষ জ্ঞানাঞ্রনন্ূপ শলাকাদ্বারা অজ্ঞানাস্ধ ব্যক্তির জ্ঞান চক্ষু 
উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুকপদবাঁচ্য মহাপুকষের চরণে প্রণাম । 
পুনরপি বিষদভাবে শাস্ত্রে বলেন -- 
গুরুত্রজা গুরুরবিষ্ণ গুকুর্দেব মহেশ্বরঃ 
গুরুরেব পরমব্রন্গ তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ । 
গুরু ই'মানবের ত্রন্ধা, গুরুই বিষুম্বূপ, গুরুই সাক্ষাৎ মহেশ্বর, এবং প্চরুই 
পরমত্রদ্ম, অতএব সেই জু্ঠাদ্‌গুরুর চরণে নমস্কার । 
আব্মীর সাধারণ কথায় বলে-- 
গুরুকে মনুষ্জ্ঞান যেই জন করে। 
কুস্তিপ্ক নরকেতে সদা বাস করে ॥ 
অতএব জগতীতলে এরূপ গুরু কে? কাভার সিদ্ধ মন্ত্রবাক্যে জগৎ 
গ্রসবিতার বরণীয়্ জ্ঞান ও শক্তি জ্ঞান, জ্ঞানবোধ্য হয়। 
যিনি ভবার্ণরের ক্ষর্ণধার, ক্িনিই একমাত্র গুরুপদ্র বাচ্য। যিনি প্রেমের 
তরঙ্গ উঠাইয়! 'আগত্ধামী জীবকে প্রেমতর্ষে তরঙ্গায়িত করেন, তিনিই 
সক্পদবাচ্য । মিনি জীরনের ভীষণ ঝঞ্ধীবাতাকুলিত জীবকে নিরাশ্রয়ে আশ্রয় 
দেন, তিনি গুক্লপদবাহা। বিনি প্রলয়রূপ খোরাম্বকারে পথত্রাস্ত পথিককে 
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শ্ব্গীয় আলোক প্রদর্শন করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যখন আত্মীয়স্বজনের 
প্রেমালিঙ্গন হ'তে বিচাত হইয়া মানব ভীষণ শ্মশানের ঘোরাম্ধকারে একাকী 
দীত হইয়! শ্গাল কুকুরের ভীষণ টীতৎকাঁর ধ্বনিতে ও পিশাঁচের ত 7 
নৃত্যে আকুলিত হয়, তখন ধিনি তববন্ধন মোন করিয়া দিয়া শ্রশানবাসিন'ও 
ন্নেহময় কোলে শয়ন করাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য। যখন 
জীব রোগে, শোকে, পুত্রকলত্রাদি বিয়োগজনিত দারুণ মনস্তাপে বিধ্যস্ত, যখন 
সংসার তাহার চক্ষে মরুবং প্রতীয়মান হয়, তখন যিনি অমুতময়ী আশ্বাস বাক্যে 
নীরদ ও ক্ষীণ হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যখন জীব 
ধনজ্রনে, আত্মীয় স্বজনে বিচাত হইয়া ঘোর নৈবাগ্যসাগরে নিমগ্ন হুম, যখন 
জগতে সান্তনা দিবার কেহই থাঁকে না, যখন প্রাণ স্বতঃই অন্থদ্দিত্ট কাভাব 
সাহীদ্য লইতে উদ্ুখ হয, সেই নৈরাশ্ট সাগরে ধিনি জীবকে আশ্বাসবাণী দিয়! 
তবার্ণবে কুল দেখাইয়! দেন, তিনিই একথাত্র শুরুপদবাচা। যখন জীব 
ধন্দরবিগ্রবের মধ্যে পতিত ভইয়া কিছুদেই শান্তি লাভ করেনা, তখন যে 
মহান হইতে মহান পুরুষ শ্ব্গী জ্যোতি দ্বারা জীবকে সত্যপথ 
গ্রদর্শন করেন, তিনিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। তাই শাস্ত্রে গভীরতত্ব আন্দোলন 
করিয়! কহে-- 
গুকব্রদ্ধা গু্রবিষ গুরুর্দেব মচেশীরঃ | 
গুরুরেব পরমব্রঙ্গ তন্মে শ্রী শুববে নমঃ ॥ 

ঠাকুরের জীবনচরিত পর্ধযালোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, ঠাকুর আমাদের 
এ দেহধাবণে কখনও কাহারে কণে ফুক দিয়া কোন মন্ত্র বলিয়া দেন 
নাই। তিনি কম্মিনকালে কাহাকেও বুথা আশ্বী* বাণী দেন নাই। যে 
ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি, তাহার 
মনোবাঞ্ধাপুর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার আশ্বাসবাক্য বব ও সভা; যে আধারে 
যেটা উপযোগী সেই আধারে সেইবূপ উপদেশ দানে তাহাকে চরিতার্থ 
করিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন, টোড়া সাপে ধরিলে ব্যাং যেমন ডাকিতে 
থাকে, কিন্তু জাত সাপে ধরিলে, তাহার আর ডাকিবার শ্রক্তি থাকে না। 
সেইমত ঠাকুর আমাদের জাত সাপ, যিনি তাহার উপদেশ পাইয়াছেন, 
তাহাকে জাত সাপে ধরিয়াছে, তাঁহার আর ডাক্বায় শক্কি থাকিত না। 
কাচপোকাধূত আরম্থলার ন্যায় জড়বৎ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ঠাকুর 
নিজেয় মত বলিয়া কাহাকেও কোনও উপদেশ দিতেন না। উপদেশ দানেম্স 
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সে স্পা 
পরাণ তি শিপ পা পপ জী পি পানি লাকা পপ পাপা শী পিট দ্র শিস সপ সরি 


পূর্বেই বলিয়া রাখিতেন, মা যেরূপ বলেন তাহাই বলিতেছি। অতএব দেখ 
যায়, ঠাকুর পূর্বোক্ত ভাবের কথিত গুকশরেনী ভুক্ত ছিলেন ন! । 

ভাহার অন্তরঙ্গ ভক্রবীর রামচন্দ্র দন্ত ধখন মন্ত্রগ্রহণের জন্য ব্যাকুলভাধে 
তাহার শরণাপন্ন হন, তখন ঠাকুব তাহাকে নিজে মন্ত্র দেন নাই । রামচন্ের 
একাগ্রতা ও অহেতুকী ভক্তিবশতঃ তিনি স্বপ্রে সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ 
হইয়াছিলেন। ঠাকুর সেই বীজমন্্রে তাভার আশ্বান ও উপদেশবানীৰপ বারি 
সেচনে তাহাকে সতেজ ও বাদ্ধত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র যখন 
ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ঠাকুর সাহাকে সাধন-ভজনে অপারক 
দেখিষা মন্ত্রদান ন। করিয়া বকলম! লইয়া উদ্ধার করিষাঁছিলেন । 

ঠাকুর শ্ীমুখে বলিতেন, তিনটা কথায়--আমার গায়ে খোঁচা বোধ হয়, অর্থাৎ 
গুরু, পিতা ও কর্ত।॥ দেহধারী জীব, জীবের গুরু, পিতা ও কর্তা হইতে 
পারে না। তাই তিনি গুরুর নাম শুনিলে শিহবিতেন । অতএব ঠাকুর 
আমাদের যে মন্তদ্াতা গুরু ছিলেন না, তাহা নিশ্চিত । 

তবে ধর্মবিপ্রব উপস্থিত হইলে ধর্ধগ্লানি নিবারণ জন্য দেহধারণপূর্বক 
যেমন মাপুরুষগণ খুগে ধুগে অবতীর্ণ হন,--ইনি সেই শ্রেণীর গুকু ছিলেন । 

যুগধর্ম শিক্ষা! দিবার জন্যই ইভাপিগের দেহপধারণ। যখন ধরণী নিঃক্ষক্রীয়-- 
ক্ষাভ্র-তেজ অপনীত, রাঁক্ষপকুল ছুর্দাস্ত, মীগ, যঙ্জু তপস্তাদি বিগ্নপ্রাপ্থ, তাই 
রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভারতে সনাতন খধিধর্ম অপ্রতিহত রাখিয়া সত্য 
গ্রতিষ্ঠী করিয়া যান । সত্যব্র্ রামচন্দ্র সত্যপাঁলনেৰ জন্য স্বীয় প্রাপ্য রাজন 
কাকবিষ্ঠাব্, ত্যাগ করেন। প্রজারঞ্জনের জন্য দতীর আদর্শ প্রিয়তম! 
সীতাকে অনান্নামে বনবাযুল প্রেরণ করেন এবং দোর্দগপ্রতাপ দেবদ্বেষী 
রাবণকে সন্মুখসমরে নিহত করিয়া নষ্টপ্রায় ত্রাঙ্গণ্যধন্ম রক্ষা করিয়া যাঁন। 
অত্যাচারে--হীনবলের উৎপীড়নে ধরণী বিধ্যস্ত হইলে ভগবান শ্রীকুষ্ণক্ূপে 
অবতীর্ণ হইয়া প্রৰল সমরানল প্রজ্ঞবিত ক্রিয়! দিয়। পাপিষ্ঠ নাশের ছার! 
ভূভার রণ করেন ও ধর্মের সংস্থাপন করেন । যখন বৌদ্ধধর্থের গৌঁড়ামিতে 
দনাতন হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত প্রা্দ তখম শঙ্কর স্বয়ং শঙ্করাঁচার্ধ্যরূপে অবতীর্ণ 
হুইয়। হিদ্দুধর্শের বিজয়পতাকা ভারতের একগ্রান্ত হইতে অপন্ন প্রান্ত পর্য্যস্ত 
উত্ভীয়মান করিয়াছিলেন। 

আবার খন শ্লেচ্ছাধিকাযে ভারত বিপন্ম, হিন্দুর লুপ্তপ্রীয়, নীচ ভাবাপন্ধ 
ভাঁরিক মাধকের বীতৎন আচরণে , মানবহদয়ের* ধর্তাব বিবুত্ত পীর, তত্র 
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শ্রন্ধা ও প্রেম অপহৃত, তথন প্রেমাৰতার শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া স্কীর্ভনের 
প্রভাবে নদীয়৷ টলমল করাইয়! প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আবার 
যথন ইংরাজাধিকাঁরে যথেচ্ছাচার ভারতে প্রবাহিত, জনে জনে ভাবের অভাব, 
্রীগান ও নীরস ত্রাঙ্গধর্শের বিপুল আোতে হিন্্ুভাব বিতাড়িত, মন ও মুখের 
এক্যতা তিরোহিত, অর্থের পুজা, ধনের গরিমা, ধনাগমে নরনারী সতত 
উন্থুখ। যখন তারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে, তাষ হারাইয়াছে, ভক্তি হারাইয়াছে, 
প্রেম জলাঞ্জলি দিয়াছে, তখন অহেতুকী ভক্তিসম্পন্ধ নিরক্ষর কামিনী-কাঞ্চন 
ত্যাগী গ্রেমাবতার দীন পুজারী ব্রাহ্মণের বেশে আমাদের রামকষ্চ অবতীর্ণ 
হইয়া সক্ণ ধিক রক্ষা করিলেন। তাই বলি, ঠাকুর আমাদের মন্ত্রদাতা গুরু 
নহেন, শিব যে ভাবের গুরু, রাম যে ভাবের গুরু, চৈতন্য যে ভ(৫বর গুরু, 
খ্ীষ্ট যে ভাবের গুরু, মেই সমস্ত তাবের সমষ্টি হইয়! দীনহীন রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ 
হইয়া মানবের হৃদয়ের জটিল সন্দেহজাল দিব্যালোকে চিরদিনের তরে 
বিদুরিত করিয়া! দিবার জন্য জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই বলি, 
ঠাকুর আমাদের মন্ত্রনাত। গুরু নহেন, তিনি জগদ্গুরু তাহার চরণে প্রণাম। 

ঠাকুরের চাঁলচলন, কাধ্যকরণ, সকলই ভাবময় ও বিচিত্র লীলাময়। 
তাহাকে একবার দেখিয়া, কি ছুই একবার কথা কহিয়।, তীহাকফে বুঝিয়া 
উঠা কঠিন। তাবের বৈচিত্রো তাহার স্বরূপত্ব সহজে বুৰিয়া উঠা যানবের 
পক্ষে স্থকঠিন। তাই তাহার সহবাসে বাল্যকালাবধি থাকিয়া! হৃদয় কি 
প্রতাপ হান্জরা ত্বাছাক্ষে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজীবন পেবারত 
নিজাত্ীয় হৃদয়ও নিজ কণ্মফলে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। হাদুযনের সহিত 
বিচ্ছেদের বিষয় পর্য্যালোচনা ক্ষৰিলে যিশুচরিত্রের সহিত ঠাকুরের চরিত্রের 
অনেক সানৃস্ত উপলব্ধি হয়। যিশু গ্রীষ্টের ন্যায় ঠাকুয় তগবানের কথা 
আন্দোলন করিবার সময় নিজাত্মী়গণকে ভুলিয়া! যাইতেন ও পরকে আপন 
করিয়া লইতেন 1 দেব রামকৃষ্জ যেন পুক্তীরূত ভাবসমষ্টি বই আর কিছুই 
নয়। ভাব লইয়াই রামকুষ্চ এবং তীহার লীলাও ভাবময়। লীলাময়ের 
লীলার ধনৈহ্বর্ধ্যে পরিবেষ্টিত ষথুর দীনহীন পুক্জারি ব্রাহ্মণের পদানত ) ইংরাক্মী 
'বিগ্তায় পরিশোভিত ও পরিমার্জিত কুচি নিরাফারবাদ ব্রাঙ্গ-ধর্মের নেতা 
বাণ্মীগ্রবর কেশবচন্ত্র নিরক্ষর দীন ত্রীক্ষণের উপাসনা! লহরিতে বিসুগ্ব। 
উচ্চ বিজ্ঞানবিশারদ নুমার্ছিত-রুঁটি ডাক্তার মহেজলাল দরকার ঠাকুরের 
গাধা মহজ উপদেশে চির বিক্রিত ও তীহার পদয়গ বন্ক্ষে ধারণ ক্রিয়া 
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আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন! কেশব নিরাকারবাদী হইয়া তাচার 
উপাদেশে সাকার ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মময়ীর ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে তর্কচ্ছলে ঠাকুর কেশবচন্ত্রফে বলেন যে, 
ধাহাকে এতদিন পিতা বলিয়া! ডাকিয়াছ, আজ তাকে ব্রহ্গময়ী মা বলিয়া 
সম্ধোধন কর-.কতই না আনন পাইবে? সেই মুহর্ড সিদ্ধবাক্যে কতই 
ফল ফলিল। সেই মহাপুকষের ব্রদ্ধময়ী নাঁমদপ সিদ্ধ মণ্ছু কেশাবব নীবস 
ছাদয়ে সহসা বীজবৎ অস্কুরিত হইল । কেশব যাহাকে এতদিন পিতা বলয়! 
সম্বোধন করিম্লাছেন এবং যাহাতে তিনি হৃদয়ে এতদিন মধুব প্রীতি অনুভব 
করেন নাই, আজ মহাপুকষের সিদ্ধবাক্যে ব্রহ্মময়ী বলিয়া ভাকিবামাত্র কি 
এক অভূতপূর্র্ব প্রেমানন্দরসে আগ্রত হইলেন এবং ঠাকুবও ছলে তাহার 
হৃদয়ে ব্রহ্বময়ীরূপ শক্তিবীজ রোপিত করিলেন । যে বিজয়কুষ্ গোস্বামী 
সাধারণ ব্রাঙ্মদলের ত্িস্তশ্বরূপ ছিলেন, নিরাকাববাদ ধাহাব হদয়েব 
স্তরে স্তরে গ্রথিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার কল সাকারবাদ কুসংস্কার সম্পন্ন ও 
ত্রমমূলাত্মক বলিয়া ধাহার ধারণা ও বিশ্বাস, সেই বিজ্ঞয়রুষ্ণ শেষে দিগ্িজয় 
হইয়! উঠিলেন। ঠাকুর তাহাকে নূতন হাচে ফেলিয়া নৃতনতর করিয়া 
গড়িলেন। তাই বলি, ঠাকুর আমাদের জগদগুরু। যে ভাব মানুষে 
নিতান্ত অসম্ভব, যাহা কাঠের যোগেও সাধিত হয়না, ঠাকুবেব নিকট তাহা 
"সহজ ও সাধারণ ছিল, অথচ ঠাকুর কখন বিভৃতি দেখাইতেন না, “বলিতেন 
মা আমি অইপিদ্ধি চাহিনা, অর্থ চাহিনা, দেশমান্য চাহিনা, আমার 
ভক্তি দাও।” ততক্তিপর্বন্থ ঠাকুর জীবগণকে অহেতুকি ভক্তি পন্থাই 
দেখাইয়া! গিয়া তাছার ঞজগদ্গুরুভাব হৃদয়ে হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন। 
অতএব এই নবধুগের জগদগুরুর পদে প্রণাম। 
শ্রীরাজেন্দ্রনাখ বায় । 
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এবার এ একটা নৃতন-লীলা | কেবল উৎসাহ, কেবল উৎসাহ! নৈবাশোর 
নাম গন্ধও নাই । সমস্ত ব্যক্তিকে, সমস্ত জাতিকে, সমস্ত মানবকে এবার 
কেবল উৎপাহ বাণী। যে উৎসাহ বলে জডকে চেতন করিতে গার! যায়, 
আলপ্যপরায়ণকে কর্শেব স্রোতে ভদাঈতে পাবা যাক, দ্র্ধলের প্রাণে নব 
বল সঞ্চারিত হইয়া থাকে, আজ সেই উত্সাহ-বাণী জগতবাসীব ছারে দ্বারে 
উচ্চারিত হইতেছে । অন্যান্য দেশেব পক্ষে যাহাই হোক না কেন, ভারতের 
পক্ষে-অধঃপতনোনুখ ভারতের পক্ষে- ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। 
আবার এ উৎপাহ কেবল কথায় পর্যবসিত নহে, কার্যে । কে কাহাকে 
উৎসাহ দের? দ্বেব-হিংসাপূর্ণ এই মরজগতে উৎসাহ দানের কথ! দূরে থাক, 
কোন ভ্রম দেখিলে অপরে তিলকে তাল করিবার চেষ্টা করে ; ত্রাস্তের ত্রাস্তি 
দুর করিবার পবিবর্ভে তাহ্বকে আবার গভীরতর ভান্তি-আবর্ডে নিক্ষেপ 
করিবার প্রয়াস পায়। অন্যান্য দেশের কথা যাই হোকৃ, অন্ততঃ ভারতের " 
পক্ষে কথ।টা বড় ভুল নহে। যে পরেব কট দেখিতে পারে না, অর্গরকে 
বিপদে পড়িতে দেখিলে নিজেকে বিপন্ন মনে করে, কিম্বা অপরের ছুঃখ, 
দেখিয়া! যাহার হৃদয়ে অসহা বেদনা উপস্থিত হয়, সে-ই কেবল উৎসাহদানে 
কূপণ নহে। লোকহিতকারী, পরছুঃখসহিষুণ,। পরছুঃখকাতর ভগবান 
রীশ্রীরামকষ। জাতি-ধর্সম্প্রদায় নির্বিশেষে কিরূপ সকলকে উৎসাহিত 
করিতেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

একদিন তাহার কতিপয় ভক্ত, কর্তাভজাদলের লোক তাহার নিকটে 
আসে বলিয়া বিরক্তি প্রক্ধশ করিয়া তাহাকে বলেন। তিনি তদুতরে 
ব্লিলেন-_কেন, সে মত কি ভগবানের কাছে পৌছিবার একটা পথ নহে? 
ঘরের মধ্যে অন্যান্য রাস্তা দিয়া যেমন প্রবেশ করা যায়, পায়খানার ধ্াস্তা 
দিল্লাও তেমনি প্রবেশ কর! যায়| গলা হয় পায়খানার রাস্তার অত । কিন্ধ 
গম্যস্থলে পছ'ছিয়া দেয় তো? তবে সেমতকে ঘ্বণা করিবার কি দয়কার ? 
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তিনি যদি এই কথাটা না বলিতেন, তবে কর্তাভজাদল নিশ্চয়ই নিরুৎসাহিত 
তঈতেন। কিন্ত তিনি যে কাহাকেও নিকংসাহ্িত কবিবেন নাঁতিনি থে 
সকলের অভয়দাতা। উপযুক্ত গুকব উপযুক্ত শিধা নবেন্রনাথ 'প্রভুব 
এই গুণটীতে যুদ্ধ চইয়। বলিষাছিলন “সে মুখ (শ্রীশ্রীবামরু্তদাবব শীমুখ ) 
হইতে কখন? অগ্ভথিশাপ গালাগালি বাহিব হয় নাই । আমি যন্পিন সে 
মহাপুরুষের চরণতালে ভাগাবশতঃ স্থান পাইয়াছিলাম, তাহার সেই সার্বজনীন 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলাম 1”, 
ফাহাদের প্রাণে রোক নাই, এমন ভক্তদিগকে উা্দশ কবিয়া প্র 
শপ্রত্যুুষ্চ বলিতেন সেকি-বে? তিনি কি পাতানো মা? তিনিযে 
নিজের মা। তার কাছে বোক্‌ কববি--তবে তো?” এই কথাট্ুকু বলিধ( 
তিনি ভক্তদের নিকট ভগবানকে নিকট হইতে নিকটতব কবিযা দিতেন 
এবং মানার ও ভগবানে যে বাস্তবিক অছেদ্য গাঢতম সম্বন্ধ বঠিযাছ, 
তাহাও বুঝাইয়া দিতিন। যেকোন জিনিস আমরা লাভ করিতে ইচ্ছা 
করিনা কেন, তাহাকে আপনাব বোধ কব! চাই। দুবে দূর থাকিলে তাহ! 
কাছে আসিবে কিরাপে ? কবি বলিয়াছেন “যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল 
সে/প্রত্যয় 1” স্বতবাং ভগবানকে আপনাব না ভাবিলে, আপনাব মত লাভ 
করিব কেমন করিষা? সেই জন্য সময়ে সময়ে &মা আমি কি আটাশে ছেলে, 
ভয় করিনি মা চোথ রাঙালে” ইত্যাদি বামগ্রসাদী গানগুলি গাইয়া কেমন 
করি রোক্‌ করিতে হয়, ভাগ! শিখাইয়া দিতেন । এই বোক্‌, যত ভক্কের 
কথ! ম্মরণ কবি, রামপ্রসাদের যেকপ দেখিতে পাই, অনোর সেবপ পাইন । 
আগনার বোধ না হইলে লোকে কখনে! অভিমান ভবে অন্যাক গালি দিতে 
সাহস করে না। রামপ্রসাদের ভগবানের গ্রতি আপনাব ভাব তীভার সেই 
অভিমানপুর্ণ গালাগালিতেই প্রকাশ । কখনও মাব সঙ্গে মোকদমা 
করিতেছেন,--করিয়! ভিক্রী লইতেছেন, কখনও বহুতর যন্ত্রণা সহা করিয়! 
ংসারে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন বলিয়া মার নিকট সাবাশি চাহিতেন, কখনও 
বা মাকে খাইবার জন্যও প্রস্তত। এমন ছেলেমানসী বোক না থাকিলে 
রামপ্রসাদ যাতৃদর্শনে ধন্য হইতেন কি? আমানের প্রভুও সেইন্ধপ 
অনেক রেকি করিতেন ( একদিনের কথা যনে পড়ে। যেদিন পঞ্চবটী 
মুলে বলিয়াছেন--মদে ইঞ্জিযিজয়ী বলিয়া অভিমান আিতেছিল, সেই 
দিন দাঁকে বলিয়াছেন “মা, আর যদি এমন হয় গলাধন ছুরী দিখে?” 
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তাহার এ শিশু-ম্বলভ রোক. মা শুনিতে পাইলেন এবং ছেলের ভয়ে আর 
সেরূপ বিকার উপস্থিত হইতে দেন নাই! আমাদের জালা-মন্ত্রণার মুলে 
বর্তমান সেই সর্বনাশিনী মায়া! এই মায়াতে আমর! সংসারের নশ্বর বস্ত 
সকলকে আপনার জ্ঞান করিয়া ভগবানকে-যিনি আপনার হইতে আপনার 
তাহাকে--পর মনে করি। তাই এত দুঃখ, এত ছর্দশা । আপনার হইল পর, 
পর হইল আপনার! তিনি না বুঝায়া দিলে সাধ্য কার-_-যে মায়ার আবর্ণ 
থুলিয়া সত্যবস্ত প্রতাক্ষ কবে? 

বাহার! “হচ্ছে হবে” রীতির পৃষ্ঠপোষক, বাহার! বসিয়া শুইয়া ভগবানকে লাভ 
করিতে চান, এবং ধাহারা ধীরে-স্ষ্তে ধর্দীচরণের পক্ষপাতী, তাহাদিগকে 
বলিতেছেন, “হুরিসে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই--অর্থাৎ 
হরির শরণ লইয়া থাক, হতে হ'তে হয়ে যাবে” ও কথাটা আমার ভাল 
লাগে না। হ'তে হতে হয়েযাওয়। আবার কি? হাজার বছরের অন্ধকার 
ঘরে আলোক লইয়া গেলে অন্ধকার কি একটু একটু করে চলে যায় ?-. 
না একেবারে চলেযায়? এই কথাটা শুনিয়া স্বামীজির একটা কথা মনে 
পড়ে। তিনি বলিতেন “যদি তুমি এই জন্মে মুক্তি না পাও তবে যে এর 
পরজন্মে পাবে, তাব প্রমাণ কি 1৯১, যদ্দি কোন ছেলে মনে করে যে, দেখি 
পড়তে পড়তে যতটা হয় তবে সে কখনও ভাল করিয়া পাস করিতে 
পারে না। যেমনে করে, দেখি কেমন এই বছরের মধো আমার প্রথম 
শ্রেণীতে পাস না হয়, সে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতেও পাস করিতে পুারে। 
যাহাই কর! যাক না কেন, একট! মনের জোর চাই, তেজ চাই, তাই 
ঠাকুর বলিতেন, “মেধাটে ভক্তি ভাল নয়। কোমর বাধো। উঠে পড়ে 
লাগো। আঠার মাসে এক বংসর কল্পে কি হয়? টিষে তেতালা হলে 
চলবে না। চিড়ের মত ভেত ভেত, কল্পে কিহবে? তীব্র বৈরাগ্য চাই ।» 
নিজেও তাহ! কার্যে দেখাইতেন। দিন গিয়ে সন্ধা! হলেই অস্থির । সমন্ত 
দিনট! চলে গেল, তবুও দীনদয়ামন্ী মা তাহাকে দেখ! দিলেন না কেন? কত 
এ”র নাম গর নাম বলিয়া কার! ! মা তুই (প্রহলাদকে দেখা দিলি, বকে 
দেখ দিলি, রামপ্রপাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখ দিবিনা কেন .বলযা? 
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ভাত্র, ১৩১৯ সাল। ] রামকৃষ্ণ সায্্রজ্য। ১০৯ 


পর সীশ্াীশীশ শশী শীল পিপিপি স্পা শা সপ পপ 


মাতৃগত প্রাণ রামরুষ্জ এইবধপে যে কতই আবদার করিতেন, তাহ! বলিয়া শেষ 
করা যায় না। 

তিনি পাপবাদের প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "যে 
আমি পাপী” 'আমি পাপী” বলে, সে পাপীই হায় যায়। পাপ আবার কি? 
আমি তার নাম করেছি, আমার আবার পাপ? এইরূপ জোর চাই। 
্রষ্টানদের সেই পাপবাদট! ভাল নয়।” আমবাও তাই ভাবি, যদি ভগবানের 
নাম করিয়া, ভাহাব গুগানুকীর্তন, ধ্যানধারণার্দি কবিরা “আমি পাপী” এ 
ধারণা ন| যায়, তবে আর নামে বিশ্বাস কোথায় ? আবার আব একটা কথা । 
জরে পীড়িত ব্যক্তি ডিঃগুপ্টেব ওষধ খাইবার পরও যদি বলি'ত থাকে “আমি 
জর-রৌ্মী, আমি জবর-রোগী, তবে ডিঃ গুপ্তের উপকারিতা কোথায়? তাহার 
ডিঃ গুপ্তের উপর বিশ্বাসই বা কোথায়? রোগী যদি মনে করে যে, সে ক্রমে 
ক্রুমে সুস্থ হইতেছে, তবে ওষধেরও গুণ যানিতে হয় এবং তাহার সে 
ওঁষধে আস্থা আছে বলিয়া জানা ধায় এবং বিশেষতঃ যে অপচার করিয়া 
তাহার রোগ হইয়াছিল, সে আর সে অপচার কবিতে সাহস করেনা । 
আপনাকে সর্বদ! সাবধানে বাখে। সেইনপ নাম করিয়া যদি কেহ উপকার 
পান, তবে কি চিরকাল তাঁব “আমি পাপী” আমি পাপী” বলা সাজে? 
তাহাতে প্রথমে বোঝা যায় তাহাব নামে শ্রদ্ধা ব| ধিশ্বাস নাই এবং দ্বিতীয়তঃ 
তাহার পাপকর্দদ হইতে সাবধান হওয়া দূবে থাকুক, তিনি আপনাকে চিবপাগী 
জানিয়। পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়! গ্রবোজনীয় বোধ করেন না। আবার 
দ্বেথা বাঁরঃ মনটাকে উচুতে রাখিলে অর্থাৎ উচ্চ ভাবে ভাবান্িত করিলে সে 
নীছুতে আসিতে চায় না, ঝ! নীচ প্রবৃত্তিকে আশ্রয দেয় না। একথা শ্বত$- 
সিদ্ধ যে, ষে আপনাকে তাঁর পুক্র বলিয়া মনে করে, তাহার মন যত উচ্চতে 
থাকে ; ষে আপনাকে 'মহাপাপী” বলিয়া মনে করে, তাহার মন ভত উচ্চতে 
থাকিতে পারে না! সুতরাং এই “আমি পাপী” ভাবকে পরিহার করিস! 
“আমি তার পুত্র (9০0 ০£ 6096 100000:69] 71185 ) ইহাই মনে করা 
সর্বতোভান্ে বিধের। যনি,কোন পাপ চিন্তা মনে আসে, অমনি মনকে 
সম্বোধন কষ্িঃ! বলিতে হগ্স “মন ! তুই কা'র ছেলে হয়ে কি ভাঁবছিন? ছিঃ 
সেরূপ চিন্তা ফি তোকে, সাজে? তুই মহামারীর ছেলে__সেইফত ভাবিব, 
কার কর়বি। এরইয়প দ্মিতৃত ভাবমাত্বার। যে কত লোকের কল্যাণ সাধিত 
হইরাছ, তাঁহার ইমতা লাই.। পণডিতগণ সেইকন্ত বলিয়াছেন, "যাদূশী ভাবন 


১১৩ তত্ব-ঙগ্ীরী | | যোড়য বর্ষ, পঞ্চম সংখা । 


পপ শিস শিপ শশী এত | আউল পপ পাপ জি ০০৮৯৭ ৮ শিিকিীিিটি শশীশীশ্পিিক্ী্টিি শিস 








যণ্ঠ সিদ্ধিত্ভবতি তাদৃশী।” ঠাকুর একটী গান গাহিতেন-_-“আমি ছূর্গা দুর্গা 
বলে যদি মা মরি, আখেরে এদীনে, না তান! কেমনে, জানা যাবে গে! শঙ্বরী |” 
কত জোঁর। নামে কি বিশ্বাস! আবার বলিতেছেন--যে আমি যদি “হত্যা 
করি জণ, নাশি গে ত্রাহ্মণ, সুরাপান আদি ৰিনাশি নারী, এসব পাতক, ন! 
ভাবি তিলেক, ব্রন্মপদ নিতে পাবি।” নামেব উপর কি জলন্ত বিশ্বাস! এবপ 
বিশ্বাস থাকিলে প্রহ্লাদের মত আরব্ষস্তম্বপর্ধান্তেও তার বিকাশ দেখিহত 
পাওয়া যায় এবং পাপের ছায়াও কখন মনের উপরে পড়ে না। বাস্তবিক যিনি 
এরূপ জলন্ত-বিশ্বাসাগি হৃদয়মধো জালিতে পারিয়াছেন, কেবল তাহারই অন্ঞানান্- 
কার দূরীভূত হইয়াছে । সুধু মুখ বলা নয়_নিজে যিনি প্রাণে প্রাণে 
নামেব এপ মাহাক্মা উপলব্ধি কবিয়াছেন, আমব! তাহাকে জীবন্ত না বলিয়া 
কি বলিব? এবিশ্বাস সহ হয না। বনু সাধনাব পবে তবে এরূপ বিশ্বাস 
পাওয়া যায়। এবিশ্বাসে মহাপাপী জগাই মাধাই মহাপাধুতি পবিবন্তিত 
হইয়াছিলেন। 

সরল চরিব্রথান যুবক যখন বীর্ধারক্ষার জঙন্ত বাবদ্ধার প্রয়াস পাইয়াও 
কৃতকাধ্য হইতে ন। পারিয়া ভগ্রমন ও নিরুৎসাহিত প্রাণ হইয়া পড়ে, তখন আল 
কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, আব কৃপ্কিনার পাধ না । তাই 
অকূলে কুলদাতা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, “সে ( বীর্য ) আাঢ 
মাসের বন্যার মণ্ত বাধ ভেঙ্গে যাবেই । তাকে মলঘুত্র ত্যাগের মত্ত মনে কববি। 
এক বাটীতে একটা গুড়ের নাগরীর নীচে একটা ফুটে! ছিল, তা যঙ্ড সব 
অসারগুলা! বেরিয়ে গিয়ে সারগু'ল পড়ে থাকলো ॥ যে গুলা মন্মৃত্রের মত 
আপন ইচ্ছায় চলেযায়, সে গুলো তেমনি অনার ।” এই কথাটুকু শুনিয়া 
কৃত যুবক যে আশ্বান পাইয়াছেন, তাহ! ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত । তিনি 
যেমন একদিকে দে কথাটা বলিতেন, আবার অন্যদ্দিকে ফলিতেন, চেষ্টা 
করিয়! যেন কেহ বীর্যপাত ন! করে। আর বলিতেন, যদি কারও একাদিক্রমে 
বারবনর রেতঃপাত ন! হয়, তবে তার মধ্যে একটা মেধা নাড়ি জন্গাইয। 
যায় এবং তাহার স্ব্বতিশক্তি অক্ুতরূপে কার্য কছে। এই প্রসঙ্গে শ্বাধিজীর 
একটা কথ! মনে পড়ে। তিনি একদিন তাহার জনৈক শিষ্পুকে প্রায় বারণ 
এন্সাইক্লোপিডিয্ার (00205০1096315 ) পরীক্ষা লইতে বলিঃলন | *শিষ্ত 
যাহাই জিজ্ঞাস! করেন, স্বামীজী তাঁহ?ই উত্তর করিতে লাগিলেন | ৷ শিষা এ 
অদাধারণ মেধাশক্তি দেখিরা অবাক ভূইয়া রহিলেন। তখন স্থাসিজী বলিলেন, 


ভাদ্র, মন ১৩১৯ সাল।] রামকষ্ সাআঅজ্য। ১১১ 


পা পাপা 





প০-স ৮ শি 


“ওরে, যদি কেহ বাব বৎসর বীর্ধযাধারণ করিতে পারে, সেও এমনি একটা 
হইতে পারে।”৮ এই একট! উদ্দাহরণ নহে, তাহার জীবনে এরপ তরি ভূরি 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া] ধায়। যখন আমেরিকার কোন এক গ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার 
হইত প্রতিদিন একথানি করিয়! বড বড় বই আনিয়া সেই সেই দিন ফিরাইয়া 
দিতেন, তখন সেই পুস্তকাগাববঙ্ষক কটাক্ষ কারয়া বলিল “আপনি কি বই 
পড়েন, না সুধু দেখিতে লয়েন ?” স্বামিজী ততন্তবে বলিলেন, “আপনি 
পরীক্ষা করিতে পারেন।” পুস্তকাগার-রক্ষক কোৌতুহলা ক্রান্ত হইয়া পরীক্ষা 
কবিলেন এবং পরীক্ষিতের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হইলেন । 
স্বামি, তখন বলিতেছেন, “আপনারা পণজ্ি পর্ধস্ত কবিয়| পড়েন, কিন্তু 
আমরা পুষ্টা পৃষ্ঠ। করিয1 পড়ি।”* শ্রীরামকষ্জজীবনী পাঠক তাহার অসাধারণ 
মেধাশক্তির কথা অবগত আছেন । রামায়ণ কথস্থ, বাত্রা মুখস্ত, যাহা একবার 
শুনিলেন, তাই সুখস্থ ! এ শক্তির মূল কেবল বীর্যধারণে। যাই হোক, যে 
বীরধ্য পুর্ণযৌবন সময়ে স্বতঃ বচির্গত হয়, সেজন্য ছুঃখিত হইবার কোন কারণ 
নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চেষ্ট| কবিয়া, কিপ্বা অপাবধানে থাকিয়া, তাহা বাহির 

কর! যারপরনাই গহিত কীর্ধয । 
সন্ন্যাসীর ধশ্থার্জনে ক্ষমতা দেখিয়া সংসারী পাছে আপনাকে অশক্ত 
ভাবিয়!, অক্ষম ভাবিয়া, উৎসাহ শুন্য হইয়া পড়েচ তাই প্র সংসারীদিগকে 
উৎদাহিত করিয়! বলিতেছেন “কেল্ল! থেকে বুদ্ধ কর! ভাল। যদি পেটের দায়ে 
দশ দ্বারই ঘুবিতে হয়, তার চেয়ে এক দ্বাব কি ভাল নয়? সহ্ধর্শিনীর 
সহবাপে দোষ নাই। ছুই একটী ছেলে মেয়ে হ'লেই স্থামী-স্ত্রীতে ভাই- 
ভগিনীর মত বাস করা উচিত। নিলিগু ভাবে থাকৃবে। সংসারে ছেলে মেয়ে 
সকলের সেব! করবে, আর জানবে যে আমি তাঁরই (ভগবানেরই ) সেব 
কচ্ছি। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিগ্ত কেই হবে। যারা সংসারে 
থেকে ভগবানের প্রতি মন দিতে পারে, তারাই ধন্য--তারাই প্রকৃত বীর-ভক্ত |” 
আমরা! এইরূপে দর্পহারী ভগবানকে মহর্ষি নারদের ভক্তি-দর্প চূর্ণ করিতে 
শুনিষাছি। সংসারী কষক “দকালে বিকেলে প্রতিদিন মোটে দুইবার ভগ- 
বানের নাম করে, আর ভগবান তাফে বড়ই ভীলবাসেন--নারদের বড় 
অসঙ্থা হইল। মনে'ছলে ক্চাবিলেন “আমরা দিবারাত্র তার নাম করি, কই 
আফাধের উপরততে! সে ভালবাসা নাই ?”* যাই দর্প হওয়া, অমলি দপহারী 
পাপা পাপ 


ক. ০0৮ 1980 ৮5 68) চ৮চ সাও বত ৮ 080985 


১১২ তত্ব-মগ্বী। [ষোড়শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 


পপ রর, 





ব্পাপাশপালাশ পা ৮ 
পা সপ! 


হরি, নাব'দর হস্তে তৈপপূর্ণ পান্র দিয়া তাহাকে সমস্ত দিন ঘুরিষা ফিরিয়া 
আসিতে আদেশ করিগেন। নারদও প্রহূ-মাজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া তৈলপাত্র 
হস্তে লইয়। বাহির হইলেন। এনিকে প্রভু আদেশ দিগ্নাছেন, যাহাতে তৈল 
একবিন্দু ভূপতিত ন! হয়, দেদিকে নজর রাখিতে হইবে । নাব্দ সারাদিন 
তৈলপাত্র লইয়া ঘুবিলেন। মন পড়িয়া আছে তৈলপাত্রের উপর, যাহাতে এক- 
বিন্দু তৈল পাত্রযুত না হয়। ঘিনি সমস্ত দিন ভগবৎ নামে ধাপন কবিতেন, 
আজ কিন্ক তিনি সে নামটা একবারও মনে আনিতে পাবেন নাই 1 সেই 
অবস্থায় হরিব নিকট খিবিযা আনিলেন। পূর্ণ তৈলপাত্র হরির নিকট 
রাখিবামীত্র তিনি পশ্সিত বধনে শ্রশ্ন করিলেন, "শারদ! আজ কয়বার আমায় 
মনে কবিয়াছ ?” নাবদ অপ্রতিভ হইলেন। মুখ হইতে আব কথা সরিল না। 
তখন দপ্পহারী তার দর্প চর্ণ করিয়া বলিতেছেন, “নারদ! তুমি সামান্য 
একটা তৈলপার্রের ভাব গইয়া আমায় ভুলিয়া গেলো আর সে বেচারা 
কৃষক এত বড সংলাবেব ভাব লয় আমায় দিন দুইবার কবিষ। মনে করে। 
তবে এখন বল সে আমার ভালবাসার পাত্র কিনা? নারদ নীরব। 
ভগবান যুগে ধুগে এই দুব্ধলেব প্রাণে, ছুর্দল সংসারীর প্রাণে, বল লঞ্চার 
করিয়াছেন এবং করিতেছন। দুর্ধলের জন্যই যখন তাদের ভবে আগা, 
তখন তাহাপিগকে উত্সাহ ন| দিয়া আর কাহাকে উৎসাহ দিবেন? 

তিনি নিরতিশয় দুর্বল মানবক অভয় দিয়া বলিয়াছেন “দি জপ, তপ, 
ধ্যান, ধারণ! কিছুই কত্তে পাব্বিনা, তবে আমার বকল্মা দে। যদি ভাল 
লোকের উপর কেউ ভার দেয়, সোঁক তাকে প্রতারণা করে? কখনই না। 
তার উপর (ভগবানের উপর) ভাব দে।৮, এই বকল্ম! পুজ্যপাদ গিরিশ- 
চন্দ্রের জীবনে সম্যক প্রতিফলিত। ধ্যান গেল, ধারণা গেল, জপ গেল, 
তপ গেল; সামান্য একটী করিয়া গ্রতিদিন ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া 
গ্রণাম করিতে গিরিশ আদিষ্ট হইলেন! কিন্ক তাহাও কবিতে কুষ্টিত! 
ঠাকুর তখন বরাভয় প্রদায়িনী মা রূপে বলিতেছেন “তবে তোর কিছুই করিতে 
হইবে না, তুই আমার উপর ভার দিয়ে দে।”* গিরিশচন্দ্র বলেন,--“এখন 
বুঝিতেছি, বকুলমার দম্‌ কত। এক মুইূর্তও তাকে ভূশিয়া থাকিবার যো 
নাই। আবার কালে কত কি হবে?” আপনি যদি আপনর সম্পা্ির 


স্পা পিপ আন্ লা কা 
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22 2 শশী 
« পুজ্যপাদ স্বামী সারাদানন্দ ভাহার ভ্রীহীরামবৃষ্ণলীল। গুলজে বক্লগান্ধ থে স্থন্ধর ব্যাখ্য। 
দিপ্লাছেন, আসর! তাহা প্রতোক নরশান্নীকে পাঠ করিতে অনুরোধ ফার। 


ভাজ, সন ১৩১৯ সাল । ] রামকু্চ সার্জীজ্য | ১১৪ 


। 








তার আনোর উপর নাস্ত করিতে চাছেন, তাহাকে আম্মোক্তারী দিতে 
চাহেন, মনে করুন_আপনার কতটা তার প্রতি বিশ্বাস প্রযোজন। আর 
খার উপরে এত বড় মুল্যবান জীবন্টার ভার দিবেন, তার প্রতি কতই না 
গাড় বিশ্বাসের প্রয়োজন ? গিরিশের সেই “পাচসিকে পচ আগা বিশ্বাস” 
ছিল বলিয়া ভগবান তাহার নিকট হইতে বকল্মা লইয়াছিলেন। 

এইবার পাঠক একবার ভাবিঘা দেখুন -_তটাতার উত্সাহ বাণীতে আপামর 
কেনা উত্পাহিত হইয়াছেন? যথন দরথিযাছেন যে, স্উতসাহ-বারি মেচন 
করিলেও ক্ষেত্র অপ্রস্ততবা অযোগা, সেখানে নিজে ভাব লইবার জন্য 
্রস্ততখ্ৎ প্রভু শ্রীশ্রীরামকক্চতে এ ভাবের সম্কক্‌ পরিংদুট ভাবুক মাত্রেই 
ধরিতে পারিবেন । যখন দেখিরাছেন, একজন আর একজনকে নিকৎসাহিত 
করিতে উদ্যত, যখন শুনিয়াছেন, একজন আর একজনকে কটাক্ষ করিয়া 
বলিতেছে “তুমি এমন অন্যায় করিয়াছ, তোমার কিছুই হইবে না, তুমি 
অধঃপাতে যাইবে ইতাদি”, তখনই সে উৎসাহ শূন্য কথা নকল তাহার অসহা 
বোধ হইয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণেই বলিয়াছেন, “তার ভাল-মন্দ মা 
বুববেন। তোমরা ভাব ভাল-মন্দ বিচার করবার কে?” ধন্য প্রভু! 
ধন্য প্রভুর পদ্দানুসারা ! 

প্রভুর এই সকলকে উৎসাহদান কবিবাব ন্তান্* তাব সকল উক্তবুন্দে-- 
বিশেষতঃ স্থার্মী বিবেকানন্দে ক্বপ্রতিভাত। তিনি আমেবিকার মহত দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া ভারতে উৎসাহাগ্জি আ'লিবাঁর প্রধাস গাইতেন । নীচ জাতিকে কেহ 
অপমান করিতেছে দেখিলে তিনি বলিতেন যে, সেই জন্যই--অপব্যবহার 
পাইদ্লাই--তাহারা খ্রীষটানু হইয়! যার । আর বলিতেন যে, নগণ্য ঘঠিমান্র 
হয আইরিস্‌ (808৮) যখন মার্কিন রাজপথে নতমস্তকে হাটিতে হাটিতে 
শুনিতে পান্ন) “পেট (7৪১), আমর! যেমন মানুষ, তুমিও তেমনি মানুষ । 
আজ তুমি পথের তিথারী, কাল মার্কিন দেশের ( 4709205 ) লভাপতি 
(হরর) হইতে পার । অমন ভীত ত্রস্ত হইয়া চলিতেছ কেন ? 
তখন পেটু ন্তশিরনকফে উন্নত" করে এঘং বোঝে যে মানুষের যে যে দাবী 
জাছে, তাহঙ্িক তাই াছে। সেইদিন হইতে মে নবালোকে আলোকিত 
হয় এখং মধ্য পাবা মণ; উদ্নতিপথে চলিতে থাকে ।” এমন কি 
জার মুরঘলগায কারিগর দেখিয়া আমেরিকার যংশোধনাঙ্গারের 
(পাতাতে কথা রঙিতেন। আমরা ' হাকাক্ষে, জল বলি. উহারা 


৯৫ 
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পোপ পালালো? 


তাহাকে সংশোধনাগ।র বলে! আমাদের কয়েদী মনুষত্ব হইতে বিদানস লইয়া 
বসে, কিন্তু তাহাদের কয়েদী আপনার ছুস্কৃতেব জন্য অনুতাপ করিয়া মন্গষ্যত্তে 
ফিরিয়! আইসে। পুনশ্চ যাহার! জীবনে পাপাচরণ করিয়া! ভবিষ্যৎ অন্ধকাবময় 
দেখেন এবং নিঃচেষ্ট হইয়া! কালাতিপাত করিতে আবন্ত করেন, তাহাদিগকে 
উৎসাহিত কবিয়া বলিতেছেন, “গকতে মিথ্যা কথ! কয না, ঝ| দেওয়ালে চুরী 
করে না, কিন্তু তার! চিবদিন সেই গোক বা! দেওয়াল থাকে । আর এই 
মানুষ চুবী করে, মিথা কথা কয়, এবং এই মানুষই পরম-পদ লাভ করিয়! 
ধন্য হম় 1৮ অজ্ঞান তিমিরিচ্ছিন্ন অজ্ঞ রুষকাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 
গ্যদি ইহব! কখনও নেদা।ম্ুব মহান্‌ সত্যগ্ুলি উপলব্ধি করিতে পারিত, 
তবে আশ্চর্য আশ্চর্য্য কার্ধ্য ইভাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পাবিত।৯*, এইক্ধপ 
আরও কতই ন! দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়? পাঠক । ত্াঙাঁব বক্তৃতাবলীর গ্রাতি 
ছত্রে প্রদীপ্ত উৎপাহবহ্ি দেখিষা চোখ ঝলসিযা পড়িবে! 

ঠাকুরের উৎসাহের কথ! কতই বলিব? তিনি ষানবকে সম্বোধন কহ্গিয়! 
বলিতেছেন “এগিয়ে যাও," “এগিয়ে যাও ।৮ চন্দনের কানন, জপোর থনি, 
সোনার খনি, শেষে ভীবেব খনি পাইবে। এগিয়ে যাও। থামিও না। 
যতদিন জীবিত থাক, থামিও না । স্বামী বামকৃষ্ণানন্দ এই মর্মে বলিয়াছেন-- 
41955001592 600606 1 000 8901 01 07080163৩+” অর্থাৎ অসস্বোষ 
মহত্বের অস্থুব। মানব যখন কিছুতে সন্তষ্ট হইঘা রহিয়! যায়, সেই মুহূর্তে 
ভাহার অধপতন আবস্ত ভয়। পাঠক মনে ম্বাখিবেন, আমরা লোভে 
অসস্তোষের কথা বলিতেছি না, লাভে--জ্ঞান লাভে অসন্তোষের উপকারিতার 
কথা বলিতেছি। 

শউরামকৃষ্চ-ভক্ত-পরিবাবের প্রত্যেক লোকের এই উৎসাহাগি অন্যের 
প্রীণে জ্বালিয়৷ দেওয়া একাস্ত আবশ্তক | ম্বামিজী বলিতেন, যে ধর্দে বিধবার 
অশ্র মুছিতে পারে ন!, বুভূক্ষুকে একফুষ্টি অন্ন দিতে পারে না, উলঙ্গকে এক- 
খানি বস্ত্র পরিতে দেয় নাঁ_-আমি সে ধর্ম চাইনা । আমরাও তাহার সঙ্গে 
যোগ করি, যে ধর্শে হূর্বলকে বল দেয় না, নিরুত্সাহিতকে উৎসাহ 
দেয় না, অধন্মাবর্ডে পতিতকে তুলিতে পারে ন1, আমর! সে ধর্মের উপর অল্পই 
শ্রন্ধাবান। এবং ধিনি রামরুঞ্চ নাম গ্রহণ করিয়াও অপরকে--অপর হর্ধলকফে-_ 


উৎমাহ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ন। পারেন, আমরা তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ পথের 
পথিক বলিয়! বলিতে পারি ন!। সেবক-+ভ্রীরঞ্চজজ সেন প্এঞ। 
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০্লাঞলোঙ তানি 


শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্ায সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য স্বর্গীর মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
১৮৭৭ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেমভাগে পরমহংদদেবের শ্রীচরণ প্রথমবার 
দর্শন করেন । সেই হইতেই তিনি তাঁহাকে ঈশ্গরাবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন, 
এবং তাহার আত্মীয় বন্ধজনের মধ্যে এই কথা ব্যস্ত করিত থাকেন। 
যাহারা ভাগ্যবলে রামচন্দ্রের কথা প্রারণা করিষাঁছিলেন এবং পরমহংসদেবের 
পদধলি পাইয়! কৃতকুতার্থ হ্য়ছিলেন, তাহার! মিলিয়া প্রতাহ বামচন্দ্রের 
বাঁটিঞ্ত “রামরুষ্জ নাম” গান করিয়া খোল কবতালের বাদাযোগে কীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। বাত্রি প্রায় ১২টা, ১টা পর্যাস্ত এইরূপ কীর্ডন 
হইত। ভাবে প্রেমে বিহ্বল ভইয়| কেহ কীদিতেন, কেহ হাসিতেন, কেহ 
নাঁচিতেন, কেহ ভুক্কার করিতেন, সেএক অদ্ভুত দশা! 

নিত্য এইরূপ কীর্ভডনে পল্ীবাসী বিরক্ত ভইয়! উঠিলেন, এবং তীহা- 
দিগকে বিরত হইতে অনুবোধ করিলেন, কিন্ত যখন ভক্তগণ সে কথাক্স 
কর্ণপাত করিলেন না, তখন একদিন তাভারা খোল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য 
মাঁসিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্দ তাহাতেও অরুতকার্ধ্য হন। অতঃপত্র 
একদিন রামকুষ্ণদেব রাখ5ন্দের বাটীতে পদ্লার্পণ করিলে, পল্লীস্থ জনেক 
বিশিষ্টবাক্তি তাহার নিকটে এই সংকীর্তন বন্ধ করিবার জন্য আদেশ করিতে 
বলেন) তাহাতে পরমহংসদেব রামবাবুকে ডাকিয়া বলেন যে, “অমনভাকে 
না করিয়া, একটু আস্তে আস্তে করিও ।” 

আস্তে আন্তে ঝি সংকীর্তন হয়? সুতরাং ভক্তগণ বন়ই মনস্তাঁপে 
পড়িলেন, এবং রামবাবুপ্রমুখ সকলে একদিন রামকৃষ্জদেবকে এ বিষয়ে 
জিজ্ঞাম! করিলেন যে, আপনি যদ্দি অনুমতি দেন, তবে আমরা কীর্তন উদ্দেশ্যে 
একটী নির্জন স্থান চেষ্টা করি। এই কথা শুনিয়া রামকষ্জদেক কহিলেন, 
বেশ, বেশ, এমন একটী স্থান কর, যেখানে একশটা খুন হলেও লোকে 
জানতে মা পায়।” সেই আদেশ লই কলিকাতা মাণিকতল!| মেন রোডের, 
ূর্ববাংশের সন্নিকট কীাকুড়গাঁছিতে একটা উদ্যান (১৮৮৩ খৃষ্টান ) ক্রয় কর 
হয়) যে উদ্দেশ্যে উদ্যালটী ক্রীত হইল। তথায় তাহার কোন ব্যবস্থা! না 
করিষ্া, ভাহাতে মাঁলী  স্বীখিয়া রাঁপবাবু .শাক-দবজী উৎপন্নের ব্যবস্থা 
কহিলেন । 


১১৬ “ততু-ষষঞ্জরী | | যোড়য বর্ষ, পঞ্চম সংখ] । 


সর পদ সলাত ক আপ পা পা আন পাপা গা? পর এ কাত শপ শী দার পপ পাপ | ভা শস্পা পি পাক ৮ 


কিছুদিন পরে রামকুঞ্চদেব শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়| জিজ্ঞাস করিলেন, “কৈ গো, 
তোমর! যে সাধন ভজনের যায়গা করেছ, তাহ! আমাকে একদিন দেখালে 
না?” এই কথা শুনিয়া ভৎপরের শনিবারে প্রভু তথায় আসিবেন, রামচন্দ্র 
এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। যখন তাহার আসিতে, ২1১ দিন বিলম্ব 
আছে, তখন হঠাৎ রাম্ন্দ্রের মনে হইল যে, তিনি আসিলে আমবা 1 
দেখাব? কপি, কড়াইশ্ু'টা, শাক-দ্বজী এই বত উৎপন্ন হইক়্াছে, কিন্তু 
যে উদ্দেশ্যে এই স্থান, তাহার ত কিছুই কর! হয় নাই! সুতরাং শুক্রবারের 
অপরাহ্রে তাহারা ৩৪ জনে বাগানে গিয়া একটি স্তান নির্দেশ-পুর্বক তাহার 
মধ্যস্থলে একটি নুৎ তুপলা বুক্ষ বোপণ করিণেন, এবং তাহার ৪1৫ হস্ত 
ব্যবধানে এরূপ তুলদী বুক্ষেব সাবি রোপণ করিষা চতুঃপাশ্ে বেড়া নিম্মাণ পুর্ববক 
মধ্যেব ভুমি গোঁময় দাবা উদ্চদন্দপে প্রণেগন কাঝলেন » যাহা দেখিলেই 
সাধন স্থান বশিয়া প্রতুব ধনে উপলব্ধি হইবে। 

শনিবারে রামরুষ্দেব দক্ষিণেশ্বব হইতে কতিপন সেবক সমভিব্যাহারে 
একথানি গাড়ী করিয়। প্রায় অপরাতু ৪ ঘটিকায় এই বাগানে উপস্থিত 
হইলেন । উদ্দানে প্রবেশ কবিয়। কঙ্চিলেন “আহা 1 বাগানটি ত বেশ, ঠিক 
এই প্লকম একটি বাগানে যেন আমি আছি, এইৰপ একদিন কি যেন একটা] 
দেখেছিলাম 1৮ উদ্যানের পশ্চিম পথে চলিয়া পুদবিণার ঘাটে অবতরণ পূর্ধবক 
ভাতে মুখে জগ দিষাঁ ধপিলেন, “আহা, পুঝবের কি গ্ুন্দব জল” অতঃপর এই 
পুক্ধরিণী« দক্ষিণাঁশে যে গুহ আছে, তথার প্রবেশ কাররা মধ্যস্থলের আসনে 
উপবেশন করিয়া বলিলেন, “আহা ঘবটি যেন ঠাকুর ঘর 1”, কিয়ৎকালু বিশ্রাম. 
করিয়। 'ভঞ্চগণ সংগৃহীড খেশ্বব, বেদানা, শিষ্টান্নাদি কিঞ্চিৎ মুখে দিলেন 
এবং উপযান ভ্রমণে বাহিত হইলেন । পুষক্করিণীর পূর্ববাংশে সেই তুলদী কানন । 
প্রভু সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন । তথন রামচন্তর মনে মনে ঠাকুরের 
নিকট প্রার্থনা করিক্সা কহিলেন, প্প্রভো ! আপনি আন্তর্ধামী, দকলই 
জালিডেছেন, আমাদের পদে পদে পদম্থলন, আপাঁনই একমাত্র রহ্ধাকর্থ । 
বিষয়ের যেরূপ আকর্ষণী শক্তি, এ উদ্যান লওয়! অব্নি তাহাই ঘটিয়াছে, 
আপনিই স্বয়ং জিজ্ঞাস! করিয়! চমক্‌ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন । যাহা হউক গ্রুভো ! 
সাধন ভজন সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, আর তক্জগণ সমক্ষে আমাদিঞ্কে অপ্রত্িষ্ক 
করিবেন না 1” দক্লাময় ঠাকুর রুপা করিয়া কোনও কথাই ভুলিয়ে 
ভিনি নিরদিস্থলে উপস্থিত হইয়া, মধযস্থলের সেই হলসী বৃক্ষের সন্ধখে মক 





ভাত্র, ১০১৯ লাল। ] যোগোস্ান । ১১৭ 
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বনত করিয়া প্রণাম করিলেন। উদ্যানের পূর্ব্ব উত্তরাংশের কোণে যাইয়! 
বলিলেন, “এষ্খানে একটি পঞ্চব্টী করিও।৮ পরে উদ্যানের উত্তরাংশের 
পথে নিষশ্রাস্ত হইয়া আদসিলেন। উদ্যানের উত্তর গায়ে যে মাভোয়ারীদিগের 
বাগানটি আছে, তথায় তীর মনির সম্মুখ একটী সাধু উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাকে 
দেখিয়া লক্ষ প্রদান প্রর্বক তাভাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আকাব ইঙ্গিতে 
ঠারে ঠোরে কত কথ৷ কহিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 
তা্কাঝ| দেখিয়াই অবাকৃ। সেই দিন হতে রামবাবু ক্রীত উদ্যানের নাম 
“যোগোদ্যান” এবং পুক্ষরিণীর নাম প্রামকুঞ্চ কু” রাখ! ভইযাছে, এবং 
এঠাহারস্ভ্রমুখের আদেশ অন্ুধায়ী পরে পঞ্চবটাও নিশ্মিত হইয়াছে । এখন 
তক্তগণ এই পঞ্চবটীতে বসিয়া দাধন ভজন করিয়া থাকেন। 

১৮৮৬ খৃঃ, ৩১শে শ্রাবণ, শ্রীরামকৃষ্ণ নবলীল! অবসান করেন। হিন্দু প্রথা- 
মুঘারে তাহার পুণ্যদেহ চিতাললে দগ্ধ করা হয়। সেই দেহাবশেষ অস্থিপুক্ 
একটি তাম্র কল্পসীতে সংগৃহীত করিয়! ভক্তগণ সপ্তদিবস কাশীপুরের উদ্যানে 
উহা! রক্ষ! করিয়া তাহার নিত্যপুজ। ও ভোগরাগের বাবস্থা করেন। ৮ই ভাত, 
বিবার, জন্মাষ্টমীব দিন এ অস্থিপূর্ণ তাত্র কলসী প্রভুর সমগ্র শিষা ও সেবক" 
মগ্লী মিলিয়া ১১নং মধুরায়ের গণি, সেবক বামচন্দ্রের শ্রীঅর্গিনা হইতে মন্তকে 
লইঞ্া কীর্ভন করিতে করিতে আপিয়। যোগোদ্যান্তন সেই তুলসী কাননের 
মধ্যবর্তী তুলসী বৃক্ষের স্থল খনন করিয়! তন্মধ্যে সমাহিত করেন । সেইদিন হইতে 
তথায় নিত্যপৃজা ও ভোগরাগার্দির বাবস্থ। হইয়াছে, এবং ত্রাহ্থার শ্রচরণাশ্িত 
স্বুকমগুলী তথায় বাস করিয়া তাহার সেঝ-কার্ধা নিব্বাহ করিহতছেন । 

শীতগবানের উদ্দেশ্যে ট্টিরামকষ্চদেব যেস্থলে একদিন ভক্তগণ সঙ্গে তুলসী 
হক্ষমূলে প্রণত হুইফ়্াছিলেন, ফি আশ্চর্য! আজ সেইন্থলে সমগ্র জগতের 
মস্তক তীহারই প্ীচরণ উদ্দেশে লুষিত হইতেছে । আর এই উদ্যানে প্রবেশ 
করিস! তিনি ষে বলিয়াছিলেন, “যেন এইনূপ একট! বাগানে আমি আছি” 
ইহাওত ঠিক হুইয়াছে--দেখিতেছি। প্রভু এখন এই পুণ্যরূমি যোগোস্থানে 
নিত্যলীলাদপে সর্বক্ষণ বিরাজমামি। 

জন্মাইবীর দিন এই উদ্ভানে অতি সমারোহে মহা মহোৎসব হয়| সহ 
সহ অগণন শব “জঙ্ক নামক” নায়ে উন্মত্ত হইয়া! কীর্নানন্দ উপভোগ 
করিতে থাকে আর সবলে ঘিলিয়া মহানন্দে প্রভু প্রসাদ পায় । সেএকফ 
বিশ্বন্ধধর দৃশ্য! ফেল নবোজ্জশ প্রভার উ্রীগম্বাথধাম) 


১১৮ তত্তব-যগ্ররী | [যোড়ণ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 





নিম্নলিখিত দিবস কয়টি যোগোগ্ভানে পর্বদিন বলিয়া পরিগণিত হইয়! 
থাঁকে 3 

ফুলদোল, জন্মাষ্টমী, মহাষ্মী, বিজয়া, কাঁলীপুজ1, জগগ্ধাত্রীপুজা, ১ল! 
জাঙুয়ারী, সরশ্বতীপুজা, ফাল্গুনী দ্বিতীয়া এবং দোলপর্ধ গ্রভৃতি | 

যোগোগ্ঠান-- প্রভুর শান্তিতপোবন। প্রিতাপতপ্ত শোকাগ্ি-দগ্ধ শত 
শত নরনারী নিত্য তথায় আসিয়া! তাহাদের প্রাণ জুডাইতেছেন। আবার 
তত্বপিপান্থ ধর্খাত্বাগণ তথায় আপিয় প্রভুকপা লাভ করিম্বা-আপন অভীষ্ট 
দেবতা চিনিয়-_-আশ্মজ্জান লাভে পরিত্ৃপ্র হয়া, "ভব পারাপারের অকুল-কুল- 
কঙারীকে পাইয়া_আপন জানিয়া, নিশ্চন্তমনে মহানন “ঈশভোনে 
উপযোগী হয়া, জনম-জীবন ধন্য করিতেছেন । 

পাঠক পাঠিকা! আপনাদের মধ্যে ধাহারা আজ ৪ এই পুণ্যতীর্থ দর্শন 
করেন নাই_সাহারা একবার ইহ! দর্শন করিয়া, প্রনুব শ্রীপাদপদ্মে মস্তক 
লুটাইয়া, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা করিয়া লউন। দিন থাকিতে, সময় থাঁকিতে, 
অন্তিম কালের পথের সম্বল করিয়া লইয়! ধন্য হউন। শ্্রীরামকাষ্চের এই 
মহাতীর্ঘে একবার গড়াগড়ি দিয়া-_মুখে “জয় রামরুষং” বলিয়া--ইহকাল 
পরকাল--একাকার করিয়া লউন। 

যোগোস্ান! তোমার পুণ্যতূমির ধুপিকণা হইবার ভাগ্যও কি কথন এ 
দীন লেখকের ভাগ্যে ঘটিবে ! 


গুলী 2লীল্পান্বক্রম্মভা০স্নজ | 


শ্ীশ্রীরামক্কষ্চ-সমাধি-মন্দির, কীকুড়গাী যোগোগ্ভানে, ১৯শে ভাত্র, বুধবার, 
জনমাষ্টমীর দিন, সপ্ুবিংশ বাধিক শ্রীস্্রীরামষ্ঠেৎসব মহা! সমারোছে সম্পন্ন 
হইয়াছে। শত শত সংকীর্তন সম্প্রদাত, সহঅ মহশ্র নরনারী উৎসব স্থলে 
উপস্থিত হ্যা প্ঞয় রামকুষ্*” নামে তাপিত প্রাণ শীতগ করিয়াছিলেন । 
শ্রীমতী! ও ঠাকুরের বংশাবতংগপণ উপঞ্থিত থাকিরা সেধকগণের প্রাণে 
অপার আনন্দ ঢালিয় দিয়াছেন । প্রায় দশ সহ নরনান্ীক্ষে ঠাকুরের প্রাসাদ 
বিতরণ কর! হইয়াছিল। উৎসবের কয়েকটি গান নিয়ে উদ্ত হইল। 


ভাব্র ১৩১৯ দাল।  ইউত্রীরামকষ্কোঁৎসব | ১১৯ 


(১) 
পতিতপাঁবন নামটী গুনে, বড় ভরসা হয়েছে মনে। 
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে ) 
আমি হইনা কেন যেমন তেমন, স্থান পাব রাঙ্গা চরণে ॥ 
(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার ) 
ঠাকুর আমার মতন সাধন হীনে, স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে ॥ 
(বড় দয়াল ঠাকুর রামরুষ্ঝ ) 

গুহে দীন দয়াল, আমি পতিত কাঙ্গাল, 
তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে) (শরণ লয়েছি তাই চরণ তলে) 
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে 

(বল কোথা! যাব কার মুখ চাব) 

(ঠাকুর, পতিতের আর কেবা আছে) 
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে ॥ 
তোমার নাম ভরসা, দীনের পুরাও আশা, 

( শুনি তোমা হ'তে তোমার নামটী বড়) 
শুহে অধমতারণ, অনাথশরণ, দয় কর নিজগুণে ॥ 
(কাঙ্গালের ঠাকুর রামকষ্কু ) 
এস রামকৃষ্ণ, রামকুঞ্চ ব'স হৃরি-পদ্মাসনে ॥ 
(আমার হৃদয় আসন শূন্য আছে) 

(আমরা বড় আশে এসেছি হে) (আজ তোমার দেখা পাব বলে) 

( শ্রীত্রীরামরুষ্-সেবকমণ্ডলী ) 
সপ52৯%০০ ০ 
(২) 
এস এস সবে মিলি চলি আজি যোগোগ্ঠানে । 

(তথা ) দয়ালঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ কলপতরু নিজগুণে॥ 
(ঠাকুন্ন চিরছুল্লভ অসূল্যধন প্রেম বিলায় আজ জনে জনে ) 
কাঙ্গাল যে যত চাঁয়, প্রেম সেই তত পায়, 
(ভারে শতধায়ে তই বিশবায়) (আহা! এমন দয়াল কে আয় কোথায়) 
ওকে নিবি তোকা, আয় রে ত্বরা, দেই প্রেম-বিভোক! ল্িধানে ॥ 
€ জয় প্রেম্ধাতা রাম খোজে) 


১২০ তত্ব-মগ্রীরী । | ষোড়শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 


নি 








্ী ০৫০০ সাপ শপ ৮০৮ 





৯৮০০ আপ্পপপপটীপপপপপাপাললপাাপীাাশাাপাপাপে তালি উপ 


পাপী তাপী সাধু জ্ঞানীর বিচার, নাই তার, সেযে করুণা-পাথার, 
তার সবাই নিজ জন, সদানল মন, ভালবাসা ভরা প্রাণে প্রাণে | 
(সে আপন ভুলে আপন বিলায় ) 
আবার প্রভুপাশে, জীরাম ভাষে হেসে, 

( তোরা আয় চলে আয় অনায়াসে--আমার প্রভুপাশে ) 
(আমি সবার দায়ে আছি দায়ী--আমার প্রভূপাশে ) 
তোদের নাই কোন ভয়, বল জয় জয়, পামরুধ্চ জয় বদনে। 
বল রামকৃঞ্চ, রামকুষ্খ, রামকু্চ বল বদনে ॥ 


বড়বাজার, রসাপটী নাম সঙ্থীর্ভন, 
শ্রীগোষ্ঠবিহারী পরামাণির্ক। 
(৩) 
মানস কুন্গম করিয়া চয়ন, এসেছে দীন ভকত-কুল। 
শোর্িত চন্দনে যিশায়ে আজিকে পুজিতে নাথ পদ রাতুল ॥ 
ভাব-শ্বাস ধূপ যাইতেছে বোয়ে, নয়ন দৃষ্টি জলে দীপ হোয়ে, 
জয় রামকৃষজ মধুনাম লোয়ে, গাহিছে রপনা হোয়ে আকুল ॥ 
সদা অশ্র-জল সম্বল যাদের, জান্ুবী যমুনা কি কাজ তাদের, 
ধর ধর নাথ নীর হৃদয়ের, ধোয়ায়িব আজি চর্প-মুল ॥ 
ঘাসনা ভস্মাগি দিই জালাইয়ে, বিবেকের ধুনা তাহে ছড়াইয়ে, 
প্রেমের বাতাস ফু'়ে ফু'য়ে দিয়ে, শুদ্ধাভক্তি হোক্‌ গন্ধ গুন্‌ গুল্॥ 
(আজি) দক্ষিণা দিয়ে নশ্বর দেহ, ভূলে যাঁও সবে সংসার গেছ, 
থেক না থেক না আজি দীন কেহ, মহোত্সবে মুছে! মহা অন-ভুলা 
জয় জয় জয়, জয় রামকৃষ্ণ, জয় হে বিতর চরণ ধুল, 
জয় জ্যোতিশ্ঁ় নমঃ নারায়ণ, বাঞ্ছিত প্রিয় নাথ অতুল ॥ 
গড়পার সন্ীর্তন-_শ্রীর্জনকুমার সরকার । 


বিগত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার, রেঙ্কুনস্থ গুজরাটা ভদ্রমহোদয়গণ ৬৯ নং 
দিকামংটুলি স্রাটের শ্রীযুক্ত বাবু লছমিনারায়ণ বগলা মহোদয়ের ধর্ণশালায় 
শ্রান্রীভগবান রামকুঞ্খদেবের সমাধ দিনের স্মৃতিরক্ষার্থে উত্তম্থানে শ্রীত্রীরামরু্চ 
মহোৎসব করিপাছিলেন। প্রায় ৪০* শত গুজরাটী সম্ত্রা্জ হোদয় এবং 
মান্দ্রাজী রামকৃষ্জ-সহিতির সভ্যগণ ও রামকৃষ্জ স্েবক-দৃছিতির সেবকগণ উৎসষে 
যোগদান করিয়! আননাবদ্ধন করিয়াছিলেন। , উৎনবস্থলে--ও্রীশ্ীয়ামরূধ্ 
মঙ্ঈলাচরণ, ভজন, শ্ীরামরুষ্ণদেবের জীবনী, উপদেশ এবং প্রার্থনা প্রভৃতি 
গুজরাটী ভাষা এবং ইংরাজী ভাষার “সন্গ্যাসীর মতি” পাঠ, এবং ঠাকুবেনর 
দ্রীবনী ও উপদেশ বক্তৃতাদি দ্বারা লাধারণকে বুঝাইয়া ধেগা 'হাইকাছিল। 


গল্প উচিত ও সপ 


ত্রীহ্রীবামকৃষ। 
জ্ীচবণ ভবপ] | 


তত্ত্-মঞ্জরী। 





আশ্বিন, সন ১৩১৯ সাল। 


পাশ পীশীশিশশীপপশশাশীশী 


জত্রীরামরুষ্জদেবের উপদেশ। 
( পুর্বৰ প্রকাশিত ৯৯ পৃষ্ঠার পর ) 


৫৮২। লীল। অবলম্বন না করলে নিতা-ভাব উপলব্ধি করবার উপায় নাই। 
স্থল, শুক্ষা, কারণ, ও মহাকারণ, ক্রমশঃ এইব্প বিচার বারা নিত্য বস্ত লাভ হয়। 

&৮৩। নিত্যে উঠে যে আনন্দবিলাদের জন্য লীলা থাকে, তারই ঠিক 
ঠিক জ্ঞানু হয়েছে; বিলাতে গিগ্ে কুইনকে দেখে এসে, যদি কেউ কুইনের ক্খা 
বলে, তার ঠিক ঠিক বল! হয়। 

৫৮৪ । খধিরা রাঁমর্কে স্তব করবার সময় বলেছিলেন, হে রাম! তুমিই 
সেই খণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গ, তবে লীলা করবার জন্য মারা আশ্রয় করেছ 
বলে ভোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে। এই নিত্য ও লীলাতাঁৰ যে বুঝতে 
পারে সেই ঠিক জ্ঞানী । 

8৮৫17. আন্তাকুড়ে যদি* ছোলা পড়ে, তবে সেখানে ছোলাগাছই হয়, 
তেমনি বিষীনের শঁরসেও ভাল ভাল ভক্ত জন্মগ্রহণ করে থাকে। 

৫৮৬ বধু লজ সদা দরকার, সাধু ঈখরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে 
শাকেন। ৃ 

-৫৮৭। বিকার মোর ঘঁদি অরুচি হয়, হবে তার জান বাঁচবার দাশ 


১২২ তন্তু-মঞ্জারী | | যোঁড়শ বর্ধ, ষষ্ঠ সংখ্যা । 








থাকেনা, কিন্ত যার মুখে রুচি আছে, তার বাচবার আশ! যোল আনা; তেমনি 
যে লোকের ঈশ্বরের নামে কচি আছে, তার সংসার বিকার কাটবেই কাটবে; 
তার গতি ঈশ্বরের রুপা হবেই হবে। 

৫৮৮ | মন্ত্র অর্থাৎ মন তোর। তোমার মনের উপরে সব নির্ভর করছে। 

৫৮৯। যাঁর ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ । 

৫৯*| যদি উচু হতে চাও তবে আগে নীচু হও। নীচু জমি না হলে 
চাঁষ হয় না, ফসল ফলে না। 

৫৯১। এই দেহ মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার রাখতে নাই। অন্তরে সর্বক্ষণ 
গান-দীপ জেলে দাও। 

৫৯২। যারজ্ঞান চৈতনা হয়েছে, সে ঈশ্বরীয় কথা বই আর কোনও 
কথ! কয় ন!, বা তার আর অন্য কোনও কথ। বলত বা শুনতে ভাল লাগেন।। 

৫৯৩। যেবনে বাঘ প্রবেশ করে, সেবল থেকে অন্য অনা জানোয়ার 
তার ভয়ে পালিয়ে যায়, তেমনি যে অস্তরে ঈশ্বরের অনুরাগ এসেছে, সে হৃদয়ে 
কাম ক্রোধাদি সব থাকতে পাঁরে ন।, পালিয়ে যায়। 

৫৯৪ | ব্যাঙ্গের মু পুড়িয়ে কাজল করে চোখে দিলে চারিদিকে সাপ দেখা 
যায়, তেমনি যার ঈশ্বরান্ুরাগ জন্মেছে, সে স্কলদিক হুরিময় দেখে । 

৫৯৫। আতুড় ঘরের ধলে! আর .আন্তাকুড়ের ভাঙা হাঁড়ির খোলা থে 
পায়ে পরে, বাজীকর তার চোখে ভেঙ্কী লাগাতে পারে না, সে ঠিক ঠিক সব 
দেখতে পায়। তেমনি যাঁর জ্ঞান হয়েছে, তার মনে মায়ার ভেম্কী লাগে না, 
মে কামিনী-কাঁঞ্চনে মলেনা, সে ঈশ্বর-পাদপন্ে মন রেখে দেক়। 

৫৯৬। কেউ কেউ অনেক কষ্টে জল সেঁচে ক্ষেতে এনে চাষ কয়ে, 
আবার কারু ক্ষেত বৃষ্টির জলে ভেসে যায়, আর সেঁটে জল আনতে হয় না। 
প্রথমটী সাধকের ভাব, আর দ্বিতীয়টা কৃপাসিদ্ধের অবস্থা । 

৫৯৭1 বোজা ফোয়ারা যো-সো করে একবার ছাড়িয়ে দিতে পারলে 
কর্‌ ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে, তেমনি যে সব নিত্জীব সংসারে এসেছে, 
ছার! একবার হরি প্রসঙ্গ শুনলে, তাদের ভিতরকার অগ্রাগ প্রেম তক্তি বৈরাগ্য 
প্রভৃতি উথলে উঠে, আর সংসারে মজেন! । 

৫৯৮1 বধ্ধঘরে ক্ষু্র ছিদ্র দিয়ে হুর্যো কিরণ প্রবেশ করলে, ঘেষন দে 
আলোকে কোনও কাজ করা চলেনা/ তেনি বিষয়ী লোকের সময়ে লময়ে থে 
ঈশ্বর-জঞান দেখা যাঁর, সেজ্ঞায়ে কোনও ফল হয় না। 
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৫৯৯। একাগ্রত৷ ভিন্ন কোনও কাজ সফল হয় না। কুঁয়। খুঁড়তে হলে, 
এক জায়গায় রোক ক'রে খুঁড়তে হয় তবে জল ওঠে । এখানে একটু, সেখানে 
একটু ক'রে খুঁড়ে বেড়ালে, কুয়া খৌড়াই হয় না। 

৬০*। ঘে যেমন কর্ম করে, সে সেই রকম ফল পায়। 

৬০১। আমরা যে 'আমি” “মামার” করি, ঠিক ঠিক বিচার করে দেখলে 
সেই 'আমি' আত্ম! বই আর কেউ নয়। 

৬০২1 কালের হাতে কার এড়ান নাই। সেই কালের সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
জন্য প্রস্তুত হও। ইীশ্বরের নামরূপ অস্ত্র গ্রহণ কর। 

৬০৩ | শোকে মানুষ আর জর হয়ে যায়। রাবণ বধ হলে, লক্ষণ তাকে 
দৌড়ে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সব হ্থাড়গুলি ফৌপরা হয়ে 
গেছে। ত৷ দেখে লক্ষণ রামকে বল্লেন যে, তোমার বাণের এমনি মহিমা, ষে 
রাবণের হাড়ে হাড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে । তা শুনে রাম বল্লেন যে, ও সব ছিদ্র 
আমার বাঁণে হয়ান, পুত্রশৌকে রাবণের শরীর এ রকম হয়েছে। 

৬০৪। গৃহ, পরিবার, সন্তান, সংসার, সবই ছুদিনের জন্য-সবই অনিত্য ॥ 
তাল গাছে তাল হয়েছে, ছু'চারটে খসে পড়লো, তার জন্যে আর ছুঃখ কঃন্তে 
ফল কি? তার সংসার, তিনিই ভাঙ্গচেন, গড়ছেন, এই জেনে সব মনটা 
তাকে দাও। শোক হুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবে। 

* ৬০৫1 ভগবান তিনটী কাজ করচেন__সথষটি, স্থিতি, প্রলয়, সুতরাং মৃত্যু 
আছেই। মৃত্যুর হাত থেকে কারো নিস্তার নাই । 

৬০৩) মানুষ বিদেশে আসে কাজ করবার জন্যে, রোজগারের জনো, 
তেমনি জীব সংসারে কর্ণ করতে--রোজগাঁর করতে এসেছে । সাধন ভজন্‌ 
করে, ঈশ্বর-পাদপন্ লাভ কঃরে, স্বধামে চলে যাবে। 

৬০৭। হ্যাকরারা মথন সোণা গালায়, তখন হাপর, পাখা চোং, এই সব 
দিয়ে একসঙ্গে বাতাস করে আগুগট! গরগরে করে নেয়, যাতে শিগগির 
সোণাটা গলে। যখন সোন! গালান হয়ে যায়, তখন বলে, নে এইবার তামাক 
সাঙ্জ। সাধনের সময় এইকু্প সব মনটা এক জারগায় করে, রোক করে, 
সাধন করতে হয়। ইই্টলাত হলে তথন পরখানন্দ। 

৬০৮। ভক্ষের আপন ভাবে নিষ্ঠ। বড় দরকার। যেমন সত্তীর পতিতে 
নিষ্ঠা । 

৬৯৯। হমুমানের ভার্গি নিষ্টা। সেঘারকায় এসে বল্পে আমি রাম্পীত 





১২৪ তত্ব-মঞ্জরী। | মোড়ষ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা । 





রহ ০০ 


দেখবো । কৃষ্ণ তথন রুল্সিনীকে বল্লেন, তুমি সীতা হয়ে বোসো, আমি রাম্রূপ 
ধরচি। তাঁ না! হলে হনুমানের হাতে রক্ষা নাই। 

৬১০। বিভীষণের ভারি নিষ্ঠা ছিল। রাজনুষযজ্ঞে নিমন্ত্রণে এলো, কিন্ত 
যুধিচিরকে প্রণাম করলেনা, কেবল হাত জোড় করে তাকে সন্মীন*জানালেশ 
কষ বল্লেন “বিভীষণ, প্রণাম করে! 1” খন সে কাতর ভয়ে বল্লে, পপ্রসু ! 
রামরূপে যে আপনি এমাথা কিনে নিয়েছেন, এতে তো আর আমার আধকার 
নাই।” 

৬১১। গোপীদের খব নিষ্টট। গোপীরা দ্বারীর অনেক খোসামোদ 
করে মথুরার সভায় গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, কষ, মাথায় ইন 
বেধে রাজ! হয়ে বসে আছেন। তখন তারা হেটমুখ হয়ে, পরস্পর বলতে 
লাগলে, এ আবার কে? আমাদের সেই ধড়াচুড়া পর! কৃষ্ণ কই! 

৬১২। ভগবানকে কে দেখতে চায়? এক মেয়ে মানুষ নিয়েই দ্বনিয়া 
পাগল হয়ে রয়েছে। 

৬১৩ | যে মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, ভগবান সে মনের গোচর হন, কিন্ত 
যে মনে বিষয় বুদ্ধি আছে, সে মনে তাকে বোঝ যায় না। 

৬১৪ । আমরা যে জিনিসকে যে অবস্থায় দেখছি, তার সেই অবস্থাটাই 
সভা ও চিরস্থায়ী, এই যে ধাত্রণা--একেই মায়! বলে। 

৬১৫। সাধকের কামিনীক্াঞ্চনের সংশব থাকলে, কিছুতেই সিদ্ধাবন্থা 
লাভের আশা নাই । 

৬১৬। কামিনীকাঞ্চন যেন 'আচার তেঠুল। আচার তেঁতুলের 
নীম করলে রোগীর লাল গড়ে, তেমনি সংসারী প্লোকের কামিনী কাঞ্চনে 
দারুণ প্রলোভন। এই লৌভ্ত ত্যাগ করতে পারলে তবে ঈশ্বরে রতি 
মতি হয়। 

৬১৭ সন্ন্যাসী এমন খরে ভিক্ষা! করবে যে, যে ঘরে গেলে তাকে 
আর ঘরে ঘরে ঘুরতে হবেনা । অর্থাৎ সন্্যাসী, একমাত্র ভগবানের মুখাপেক্ী 
হয়ে থাকবে। | 

৬১৮। যখন পুকুরে সোল মাছের ছানা হয়, তখন সেই ধাড়ি মাছট। 
বাঁফের গলে সঙ্গে থেকে ছানাগুপিকে রক্ষা করে) কিস্ত যদি কেউ সেই, 
মাছটাকে ধরে নেয়, তবে ছানাগুলিকফে অপরাপর মাছে বা জন্ততে খেয়ে ফেলে। 
এই বুকম, যে সকল মংসারী ল্লানলাভ করেছে, তাদের সংসার ফেলে পালান 


আশ্বিন, ১৩১৯ মাল।] শ্ী্রীরামকষ্খজদেবের উপদেশ । ১২৫ 





উচিত নয়, তা হলে তাদের সন্তানাদিকে কে প্রতিপালন করবে? এ রকম 
লোকের নিলিপ্রভাবে সংসার করা উচিত । 

৬১৯। সমুদ্রে জাহাজ পড়লে তরঙ্গের গতিতেই তাকে চলতে হয়, তবে 
যার ভিতরে কম্পান আছে, তার দিক ভুল হবার ভয় নাই, কারণ কম্পাসের 
কাটা উত্তর দক্ষিণ মুখে চেয়ে আছে । দেই রকম, সংসারে এক তরলের পর 
আর এক তরঙ্গ মাসছে, কিন্ক যার মন, কম্পাস হরিপাদপদ্ছের দিকে চেস্কে 
আছে, তার ডুবে যাবার, ব! বিপথে যাবার ভয় নই | 

৬২০। সংসারে থেকে যারা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখতে পারে, তারাই বীরভক্ক । 

১ | যারা সম্্যাপী ভয়েছে, তারা ভগবানাক ডাকবে, এর আর 
বাহাছুরী কি? কিছ্ত যারা সংসাবে থেকে, সকল কাজ ক+রে, ভগবানের দিকে 
মন রাখতে পাবে, তাকে স্মরণ করে, তারাই বীর সাধক । 

৬২২। সরম্বতীর কৃপায় কালীদাস মহাপপ্তিত হয়ে গেল, তেমনি ভগবানের 
দয়া হলে বন্ধঙ্গীবও ঈশ্বরলাভ করে ধন্য হতে পাবে। 

৬২৩। গরীবের ছেলে বড়-লোকের ঘরে বিয়ে করে বা ঘরজাঁমাই 
থেকে, একেবারে আমীরের মত হয়ে যায়, তেমনি ভগবানের দয়া হলে সংসারী 
ভীবও মুক্ত হতে পারে। 

৬২৪। অন্যান করলে একই মন দ্বারাষ্সংস'রের কাজও কর! যায়, 
এবং ঈশ্বর দাধনও হয়। 

৬২৫ । ঘোড়াম চড়! বড় কঠিন, কিন্ত যার! অভ্যাস করে, তারা অনায়াসে 
তার উপরে নৃত্য করে থাকে, তাঁকে নিয়ে কত খেলা করে, ঘেমন সার্কাসে 
করে। 

৬২৬। যখন যেমন অবস্থ!, তখন তেমনি ন্যবন্ত! করতে হয়| 

৬২৭। জর হলেই কুইনাইন থাওয়ান যারনা, জর পরিপাক পেলে 
খাওয়াতে হয়। 

৬২৮। ফোৌড়। হইলেই তখনই তাক্কে কাটা যায় না, পাকলে, মুখ হলে, 
তখন কাটতে হয়। 

(ক্রমশঃ) 


» পর প্র রপ্কপর.০৯+ওলপলপলপ৬ ০ম 
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নৈহল্ব-কন্বি 
( পুর্ধব প্রকাশিত ৭৭ পৃষ্ঠার পর) 


বষ্ঠ-_দ্বিতীয় গোবিম্প দাস । ইনি জাতিতে কর্মকার) কিস্তু ভক্তি- 
বলে ও ভগবানের রুপায় আজ ইনি ভক্ত ব্রাক্ষণেরও নমন্ত। ণগোবিন্দদাসের 
কড়চা, বৈষ্ঞবপাহি'তার ুগ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ। এই মহাত্মা, ছায়ার 
ন্যায় মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, প্রেমাশ্ষরজলে নিজে দ্রব হইয়া, মহা- 
প্রভৃন্ন লীপা-কাহনী বিশদভাবে লিপিবন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহারই 
অমুতময় ফল--কডগা! কডচার বর্ণনা অতি মধুর, মনোজ্ঞ ভাবময়,--অতিরঞ্জন- 
দোষ ইহাতে শাদী নাই । বৈষ্ণব-সমাজ ও বঙ্গলাহ্িত্য কডচাকারের নিকট 
চিরখণী | 

এক হিসাবে, এই সময় হইতে বঙ্গভাষা-প্রতিমার আকার ও গঠন আর্ত 
হইল। পববর্ী কবি ও লেখকগণ ক্রমে সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিতে 
ও সাজ-সজ্জা নিম্মাণ করিয়া পরাইতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে সে গ্রতিমার 
প্রাণপ্রতি্ঠ। হইল। এ সকলেরই মুলে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদকর্তা- 
দের মধুব পদাবলী । বঙ্গের সেই আদি কবি--শ্রীজয়দেব-বিষ্ভাপতি-চত্তীদাসের 
পুথ্য প্রভাব সর্বত্রই দেখিতে পাই। যেন তিনটি শোতম্বতীর পুণ্যধারা* গা 
যমুনা-সরস্বতী-রূপে একন্থানে সম্মিলিতা । শেধ এই এক্-ত্রিবেণী মুক্ক-জিবেণীতে 
পরিণত হুইপ, প্রাকৃতিক নিয়মবশে, কুনুকুলুতানে সাগরে গিকক। সন্মিলিভ 
হইয়াছে | ইহা এক মহাযোগ। 

এই যোগের মুলে যোগীশ্বর শঙ্কর “দচ্ছিদরানন্রূপ শিবোহং রবে ভারত 
মাতাইযাছিলেন; তাহারই ফলে হিন্দুর ধন্ম ও শান্্র-গ্রস্থ সকল রক্ষা পাঈল। 
ভারতে ব্ণাশ্রমধর্খের দৃঢ প্রতিষ্ঠ। হইল , ত্রাহ্ণগণ আবার বেদমন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে পুজা করিতে লাগিলেন । 

কালবশে আবার তন্ত্রশান্ত্রের দুর্গতি ঘটিল। কুক্রিয়াপক্ত ভণ্দল, মার নামের 
দোহাই দিয়া, নানারূপ বীভৎস আচারে প্রবৃত্ত হইল। অমনি করুণার অবতার 
প্ীভগবানের আদন টলিঙগ। ভআক্রবৎদল নবরূপ ধারণ করিরা হরিবোল 
হরিবোল রা 'সাচগ্ডালে €ুপ্রম বিলাইবার জন্য এই সোপার বাঙ্গালার 


আশ্বিন» ১৩১৯ সাল।]  ট্বঞ্চব-কবি 1 ১২৭ 





একটী পল্লীতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ সেই পুণাতীর্৫থ। সেই 
পুণ্যতীর্ঘে পতিতপাবন শ্রীচৈতনাদেব শ্বগণ অন্তব্গবৃন্দকে লইয়া--ভাবভক্কি- 
প্রেমের বন্যা ছুটাইলেন। সে বনা। ক্রমে সমগ্র ভারত প্লাবিত করিল। 
ঠাকুরের বিভূতি সর্বভূতে প্রকাশ পাইল। কেবল জগাই মাধাই রূপ শত 
শত পতিত পাষণ্ড উদ্ধারেই সেই প্ীশ্বরিক বিভুতির পর্যাবসাঁন হয় নাই,-- 
বাঙ্গালীর ভাষা-জননী এই শুভক্ষণ হইতেই যেন প্রাণ পাঁইল। ফলত: এরই 
সময় হইতেই ম্াগ্রভূর সাঙ্গোপাঙ্ষগণ দ্বীরা বঈভামার বিশেষ বিকাশ হয়। 
তাহারা প্রধানত: আপনাদের ইটষ্টদেবতার লীলা-মাহাত্সা প্রচার করিতে 
কব্রিড্ এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা! করেন। এক হিসাবে ইহাই বাঙ্গালা 
ভাষার আদাকাল। বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্তির প্রবাহ তাই আজও এত 
অধিক। ভক্তিধর্মের সেই ম্মধুর ফল--বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিতা | 

যুগ-অবতার অবতীর্ণ হইবার পুর্বে ও পারে বঙ্গভাষার এই প্রতিপত্তি ও 
প্রসার । কেন এমন হয়, প্রপঙ্গক্রমে স্থানান্তরে ইহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা 
রহিল। তবে এক্ষণে এইটুকু বলিয়া রাখি, টৈতন্ত-চন্দ্রোদয়ে যেমন ভক্তের 
গ্রীণ-চকোর উল্লসিত ও উতকু্,-বঙ্গভাঁষা-জ ননী ৪ তেমনি শচী-মাতার স্যাগ 
ভগবানকে বক্ষে ধারণ করিয়া গোৌরবানিতা ও সর্জন-সমাদৃতা হইনস! 
রহিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য মে আজ সন্যুজাতিরও গৌরবস্পব্ণ হইফ্া 
মাথা' তুলিয়া দাড়াইয়াছে-ইহার মুলে কি ?-_নিঃসক্কচিতচিত্তে বলিতে পারি, 
_-ভক্ক-ভগবান্-ভাগবত-সম্মিলিত- অলৌকিক শক্তিসম্পন্ধ ভক্তি। এই 
ভক্তি কখন হরিনামে, কথন নাম-গানে, কখন বা মা-নামে এত মাতিয় 
উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাকৃ হইতে হয়। বঙ্গঘাহিত্যের এই 
ক্রমবিকাশ-চিত্রে, যথাস্থানে, আমর! এই এরশ্বরিক ভক্ষিতত্বের কিছু কিছু 
আলোচনা! করিব। ফলতঃ, আ্চৈতন্তদেবের আবির্ভাব কাল হইতে 
বঙ্গপাহিত্যে যে কতশত ভক্তিগ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 
ভক্ত গোবিন্দের কড়চা, চৈতন্তমঙ্গল,। টঠৈতন্ত-ভাগবত, ঠৈতন্তচরিতীমৃত, 
পদকল্পলতা, ঠাকুর নরোত্বমদাসের অতুলনীয় প্রার্থনা ও পদাবলী--সকল 
গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়; অতি সংক্ষেপে এই সকল 
রথসন্বন্ধে দুই এফ কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। 

এই প্রসঙ্গে আর এ্রফটা কথাও এখানে ধলিব। যুগ-অবতারের সঙ্গে সঙ্গে 
আর ছুইটি ক্ষণজগ্গা মহাম্মাও বঙ্গভৃমে অবতীর্ণ হুইলেন। অন্ধিতীয় নৈরান্ধিকক 


১২৮ তত্ব-মতীরী । [| যোড়শ বর্ষ, বষ্ঠ সংখ্যা.। 





ও দার্শনিক রঘুনাথ ও ম্মার্ভকুল-চুড়ামণি শ্বনামধন্ত রঘুনন্দন এ ছুই মহাত্মা 
ধঙ্মের সংস্কার, ভাষার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত দ্মাজবন্ধনেরও গ্রয়োজন চাই? 
তাই শ্রীচৈতন্ত-বুগের এই অদ্ভুত সন্মিলন,--জীবেক্স কোন অভাবই আর 
রহিল না । এমনই হয়,-ভগবানের কৃপায় এইরূপ হওয়াই শ্বাভাবিক। 
এখন যাহা বলিতেছিলাম £--কড়চার, ভাগাবান্‌ কবি গোবিন্দদাস 

প্রণীত শ্রীচৈতন্থদেবের লীলামৃত বর্ণন/--প্রকৃতই একটী উপভোগের 
জিনিদ। নির্জনে ভাবের কাণ লইয়া এই মধুর গীতি শুনিতে সাধ যায়। 
আজি চারিশত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিককাল হইল, ভাগ্যবান্‌ চিত্রকর তাহার 
উপান্তদেব শ্রাগৌরাঙ্গের সাধন-মুঙ্তিটি কি স্ন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, 
দেখুন )-- 

“কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডাই । 

এমন আশ্চর্ধ/ ভাব কু দেখি নাই। 

কুষঃ হে বলিয়। ডাকে কথায় কথায়। 

পাগলের সায় কতু ইতি উতি চায় ॥ 

কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়। | 

কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়] ॥ 

উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। 

অন্ন ন| থাইয়ী দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥ 

একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে। 

ভিক্ষ। হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ 

নিথর নিঃশব্দ সেই জনশৃন্ত বন। 

মাঝে মাঝে বাস করে ছুই চারি জন 

ঝিম্‌ ঝিম করিতেছে বনের ভিতর । 

চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাগনুনদর ॥ 

অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজ-রাশি। 

ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ধ্যায়ী 1৮ 

লগ্তম-প্রেমদাল। ইহীর আসল নাম--পুরুধোত্বম নিশ্র। গুরুব্দধ 

নাম- শ্রেষদাস। এই প্রেমিক কবিও শ্বপ্রযৌ্গে গ্রীচৈতন্দেরকে শনি 
করেন? ' বংশী শিক্ষা” “চৈত চঞ্জোদয় গ্রছের পল্সাজ্বাধ এছ উহা উচিত । 


ইহা আকটী গা ২. 


আশ্বিন, ১০১৯ লাল।]  বৈষষ্ব-ককি। ১২৯ 








“কত কোটি চক্র রিনি, উ জার বদনখানি, মন্ত্র ছাদে পরে নীলধটী। 

কব পদ সুধাতুল, জিনি কোকনদ ফুল, বানাদরূপব পবিপাটী |” ৮৪ 

অটম, নলহবি। ইঙার রচিত “ভক্তি-বত্তাকব+ প্রপিদ্ধ গ্রস্থ। তদ্বাতীত 
থগে'বসবিপ সিল্তাগাশ” মরোৌনম বিলাপ, শ্ানিবাপ চরিত প্রতি গ্রন্থও ইহার 
আমছে। উসার একটা পদ এই, - 

“নাঁচভ নটবধ "গীক্বিশোব। আভিনব ব্দঙ্গি ডুবন কক হাব । 

ঝলনল মঙ্গ-কিবণ মনত [না ভেবহ5 বকত কত কত কান) ৮৬ 

নপম, নুস্ঠদ্দেক । ঠক বাজ উপাপি ছিল লক্ষমীব প্রিপুভ্রও 

স্ুএুদ্পীগাদণীর সপনা কবিতন। নুপি দেব বচিত একটি পদ এই ১ 

“নবনীরদ নীল শ্ুঠাম তন্তু । শ্রানুখারুত ঝগমল চাদ জন্কু ॥ 

শিবে কুক্িত কুন্তশব্দ্ধী গুটা! । ভাল শোঠিত গোময় চিত্র “কটা | ৩৯ 

দশ মাউ'লযা মনোহবদাস | প্রবাদ, মনোহর দাস সিদ্ধপুকষ 
'ালন 1 হ্রীকষ্চণক ই ন সখীভান্ব ভজনা কবিতন | ইহার একটী পদ এই ,-- 

“শ্য।মেব মুপটী, জদয় যুবলী, কবিশি সকল নাশ । 
মোহর গিনতি, ন। শুন হবি, বারগিঠ করছ আশ 125 

একাদশ, লালন বাপাক্দী। স্প্রদি্ধ “ভক্তমাল” গ্রন্থ ইহার রচিত । 

বৈষ্ব সমাঙগে 'ভক্তমাল' গ্রত কিনাপ তাদন) তাত! তা অবশ আাছেন। বহু- 
₹খাক* ভক্তের চরিত কথা 'অনশম্থন্‌ এল নার তথ ৮1২ এক্ঈী পু এই ১৮ 

প্রাধাকুশ তী"র কুপ্ত, ক'পলতিকা পুত, পু নু পক্ষ ভাব । 
লৌঞভে মামদ অতি, নানা বর্ণ নাগ বেত ককেঝ কগুঞার ভ্রমর 1”, 

এইবপ শত শহ বৈষবকবিধ পদাণল্লীতে প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্য 
'আলস্কৃত। সেগুলি সমস্ত ক করিলে যে কত বড়গ্রন্থ হম, বলা যাষ না। 
এই স্ব কৃবির গ্রথণ স্কশই হ্ীনেতন।পেবের শিধা ও তাহার শিষ্যের শিষ্য। 
লকলেরই হ্ৃদদ-উতযানে ভক্তির পারিজ্জাত প্রস্বুটত। সে পারিজ্ঞাতেন্ 
স্বর সেলে মন প্রাণ পুলকিত হয়। 

মাধনীদেধী প্রতি করেকটি*ভক্কতিষতী স্ত্রী কবিও এই স্ময়ে প্ রচন। 
ফরিয। প্রাচীন, ব্ঈসাহিকোর পুরি করেল। কিন্তু হহারও ব্ছ পুর্বে-_ 
হতন্যদেবের ' াবির্ভাবের বন্তকাল অগ্রে, চঙ্দাসের সেই সাধিকা 
গবাক্সিকা ঈ্জকী রামমাি পদ ক্ষ প্রাপ্ত হটনাছি। ঠক  দেখিবেল, 
জয়ীন বলেও ভ্বা-কাবর অভীব কিল না। রাম্রণির পুকঝও বে, ফোন 


১৩৬ তত্ব মণ্জরী ৷ ষোড়শ বর্ষ, ষষ্ঠ সখা । 


জলপাপাশি্ীতি প৯৯০৭৮ শশা পাপ পালিত পাকি লরি ০ লট আপোর পাপ ৩ কটা শিস 


এ স্পা পাত দি 


পুশ্যবতী রমণী লেখনী ধারণ করেন নাই, তাহ নিশ্চয় করিয়া! বলা স্ুকঠিন। 
্রা-কবিদিগের এই ভক্ষিভাব ও রচনাভঙ্গি আজিকার দিনে অনেক পুরুষ 
কবিও আদর্শন্বজূপ গ্রহণ করিয়া গৌরবান্িত হইতে পারেন । 


গৌরদর্শনবঞ্চিত1, অনুতপ্ত!, ভক্তিমতী মধবী দেবী একটা গানে আম্দেপ 
করিয়! বলিতেছেন, 


“যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কন্মদোষে ॥” 


এই ছুই ছন্রে কবি হৃদয়ে কি গভীর মর্দ্বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! মাধবী 
দেবীর রচিত 'ণকটী পদ ৭ এখানে উদ্ধত করিলাম 


“কলহ করিয়া ছলা, আগে পিছু চলি গেলা, 
ভেটিবারে নীলাচল রায়। 
যন্তেক ভতকতগণ, হৈয়া সবকুণ মন, 


পদচিষ্ত তন্নসাবে ধায়। 

এইনূপ রায়শেখর, প্রেমানন্দদাস, উদ্গবদান, পরমেশ্বরদাস, আম্মারাম 
লাস, নরহরি দাস, দে্বকীননন দাস, ভক্তশেষ্ঠ সুপ্রসিকধ নরোত্তম দাস 
প্রভৃতি মহাল্পনের| প্রাচীন কাব্যক্ষেরে যে সুধাবুষ্টি করিয়া গিয়্াছেন, তাহ 
অভুলনীয়। সেই সক বৈষ্ঃব-পদাবলীর প্রগাব বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে 
কিরূপ বিস্তুতি লাভ করিয়া, বথাস্তানে তাহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিগ। 
ভক্তচুড়ামণি--ঠাকুর নরোত্তম দাসের দুইট মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া! আমর! 
দেখাইব, তাহার হদয়খানি কি অপাথিব প্রেমে গঠিত । পরশমণি স্পর্শে, 
বেন তিনি খাটী োণা হইয়াছেন । 

গ্রথম, গৌরাঙ্গ-প্রমে-মাতোয়ার! তক্ত কবির হৃদয়-অভিব্যন্কি ১ 


“্ীগৌরাঙের ছুটী পদ, হার পদ সম্পদ, 
সেজানে ভকতি রস সার। 
গোরাঙ্জের মধুর লীল!, ঘার কর্ণে শ্রবেশিলা, 


হুদয় নির্দ্ল ভেল তার ॥ 

যে গোৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুক্তি যাই বলিহারি। 

গৌরাঙ্গ গণেতে ঝুরে, "নিত্য লীলা তারে কবে, 
নেন ভক্তি অধিকারী ॥ 


ধশিন, সন ১৩১৯ সাল। ] বৈষর-কবি। ১৩১ 





গৌরাজের সঙ্গি গণে, নিতা সিদ্ধ করি মানে, 
সে যাক্স ব্রজেন্ত্র-সুত পাশ। 

শ্রীগৌর-মগ্ডল ভূমি, যেব! জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ 

গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরাক্ষে যেই ডুবে, 
সেবা রাধা মাধব অস্তরঙ্থ । 

গ্রহে বা বনোতে খাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, 


নরোতম মাগ তার সঙ্গ 15 
বভ্রিভীয়। কবির অতুলীয় প্রীর্থনা,-কি অপূর্বগ্তাবে বন্কত হইতেছে 
দেখুন ১-- 
রি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন । 


ধা মূল বন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, 
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ 

শীতল যমুন!-জলে, শান করি কুতৃহইলে, 
প্রেমাবেশে আনন্দ হইয়া । 

বাহপল্প বাহ তুলি, বন্দাবনে কুলি কুলি, 
কৃষ্ঝ ৰলি বেড়াব কান্দিয়! $ 

দেখিব সপ্কেত স্থান, যুড়াবে তাপিত প্রাণ, 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব । 

করা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাহা গোবদ্ধন গিরি, 
কহ! নাথ বলিয়! কান্দিব ॥ 

মাধবী কুঞ্জের পরি, তাহে বসে শুক সারী 
গার সদা রাধাকষ্জের রল। 

তরুতলে বসি তাহা, গুনি পাসরিব হা, 
কবে হ্ুখে গোডাব দিবস ॥ 

জগোবিষা গোপীনাথঃ মদনমোহন সাধ, 
দেখির তন সিংহাসনে । 

লীন নয়োত্তম মাল, ঝরে এই অভিলাষ, 


এসন্ি হইবে কত দিনে |” 
ঠাকুয় নক্ধোতম দাস গ্রন্কতই ভিক্ চুড়াষখি এলিদ্ধ মহাপুরুষ | . ষ্টার, 


১৩২ তত্ত্ব মঞ্জবী |. | যোডষ বর্ষ, ধষ্ঠ সংখা । 


রচিত প্রার্থনার খেণোক্িগ্ুলি বঙ্গভাষার পরশমণি | প্রকৃতই শ্রদ্ধা লতি 
সতকাবে, আস্তরিক নিষ্ঠার স্ঠিত এ মণি গিনি স্পর্ণ করিধেন, তিনি খাটা 
সোঁণা ভইবেন |, আগ্ধা জঙ্কি শি! বলিলাম এই জনা যে, লোহার মলার' 


ক শন ডি 


মাটী থাকিলে চুন্নক সহসা চক পাবণ কেনা | ভক্ষিপগেশ যিনি 
পথিক, ভক্তি বসাস্সাৰানে ছি উদ ঘলি, আগ সংসাহঠিতা পাতঠর আকাজ্ 
ধার স্মাছে, তিনি যেন নন্রাভ্ম দার প্রার্থন! গণি কছলন,মনেন ময়লা 
কাটাইবার গ্রমন সহচ ইপপ পান গনাবগত,ত আন অতি লক আছে। 

বৈশ্গ্ব-সাহিততার 'এসলিই উপ সক, ্সমুবাজার পরিকার” শ্বনামধন্ত 
সম্পাদস্য, প্র শিতি বড়দার থেয় ১ ভাল চাভাখ পাঁতিগ নারাতির ন্িএলজ্র- 
এক স্পল। টিটি তন পা 

"সম্লাক্কে নিপুলা টিতে পু যত পাশ মে কশ্ঠর আঙন সাধন করা 
যাঁশ, উতর উদ্দাতল্ণু আগে ঠবিন হাতা হনপগান 1 হলি কাজীল ছেলে, 
পিত| বাঁজা, মাতা বাণী, উরু বি বাজিগাশী স্টাগাব বাসস্থান । 
একপ গ্শে গারকহা টিশুছ হন্যে অন্গগ গালা ক্মতি কঠিন, ঠাকুর মহাশয় 
তাহাই কারিলন। 

“ঠাকুর মাখনের আনন লন | দাব পরিগত'কপিলেম না।  বাহারা 
একপ ব্রক্ষওর্টা হায়েন। লিভার! মনন প্রালালানর মো না থাকিয়া, 
হাশণ 2 বিলিন, তনু তাহার বিগুদ্ধ 


1 


বনে বাস করেন । ক্িস্ক ঠাকুর 
চরিত কলঙ্ক স্পর্ণ করিতে পারিল মা ।? 
বাপারবুঝন! সৌভাশোর ক্োডে পতিপাপিত রাজপুল্ল' নরোত্তমের 
কি গভীর বৈবীগা ! সন্য!তব থাকিয়ান আহাৰ কি কঠোর সন্নাস! 
বিদ্যাপতি চণ্তীদাসের সনালে। নার এক স্থানে বশিধাছি, স্খ-সম্পদের মধ্যে 
প্রতিপালিত হইলেই “টিনের কবি? বা দাবিদা-্ঠইখের সংল্পর্শে থাকিলেই 
“ছুচখের কাব” হয় না, প্রক্লাতি এ সাক্াবনেদে এটা হইঘা থাকে । এই 
নরোত্ম প্রস্ুর পরিচয়ে তাহ! দেখুন না? আই মহাপুরুষের অন্তিম জীবন- 
কাহিনী আরও চমত্কার, আরও শিক্ষাগ্রদ1 + ভক্ত ও ভাবুক পাঠককে 
আমরা এই মহ্থাআ্বার জাবনী পাঠ করিতে অগ্ুবোদ করি। শ্রীগৌরাঙগ-ভক্ত 
শিশিরকুমারই দে পুণ্যচরিত অস্িত করিয়া গিগাছ্েন। 
পেবক-.ভ্ীয়াপ্াণচজ্জ বব্গিত 1 


আশ্বিন, ১৩১৯ সাল। ] আবাহুন । ১৩৩ 


আবহ্াভ্রক্স 1 


এস প্রভো, দেখা দা9। কহ জয়জঘাস্থরের আকুল পিয়াসা লইয়! 


শাশিেশীশিশীত শীশিপীপপিপশীশপটিপিপাশিপকী পি টিটি 


ঘুবিপ্তছি । এস, দেগা পিয়া উদিত হদঘ শীন্ল কর| সার মরুভূমের 
মরীচিকাষ পড়িয়া বুথ ক্লান্ত ভইযাছি | ক্িগ্ধ পাবি আশ ঘুবিয়া ঘুরিয়া আর 
চলৎশক্তি নাই। তবুযে তৃষগ়--সেই উপ্গ| এস পা, আব ঘুরাই ৭ না। 
বছদিন তোমা ছাঁড' ভইয়াভি | খ'লতে আসিয়। আগ্ঘপিস্বত তইয়াছি। 
কি ছিলাম জানি না, কি হঈয়াপ্চি জানি না, কি হইত চলিয়াি, তাতাও 
শ্জ্ঞ্ন ন| | গ্রাভা, গাব, এস 2মি শিল্প এ সক্ষস্ট প্সাব কাভাব মুখ 
চাঠিব? ক মপাবব জন্য ভাবিতব? লে নাজব ন্কাবনা পরিজ্ঞাগ করিয় 
অপরের বোঝা সন্ধে লসাব? এস, আর লকাইবা থাকিও না। 
মেঘের অগ্থরাদ্প শ্ক্তাইত চানদব ল্যাব মানা সান্ঝ মাত্র তোমার আভাস 
পাইতেছি । এল প্রাভ, আর পাখাব 'অব%”ন মাত থাকিও না। শরিক 
দশন, আব আলো, ছায়া, সখ দ্বঃখ, ভালিকারাব মধ্য ফেলিয়া রাখিওনা। 
প্রভো, মার যে খেলি৩ পাপি না। খেলা ভাঙ্গিয়া দাও। যাহাবা চানে, 
তাহাদের খেলা ৭।- প্রাণ 'ভবিয়! খেলা৪। তাভাবাও আনন্দে থাকুক, তুমিও 
আনন্দে থাক | কিন্ শামাম মাব পনাই৭ নত পন? 
আমি কে__খলিতে পার? জানত খশি দা০। জান পই কি? তবে 
আব লুকাইয়া বাথিও নাঁ। দোহাই “তামাব, বল মামি কে? শুনিতে পাই-- 
তুমি আমার আপনাব হঈতেও আপনার | হাব এ বিডপ্বনা কেন প্রভো? 
কেন এ সনে প্লাবানে আমায় ডুপা৭? এস, আঙসাধ শকজ্ঞানাঙ্গকার লাশ ক্র। 
জ্ঞানের সমুজ্জল দীপ্তিতে, হৃদয়কন্দর উদ্ভাসিত কবিষা উদ হ। 
কেন গ্রভো তোমায় দেখিতে পাইন1? তুমি না নিকট হইতে নিকটতর ? 
তুমি না ঘটে, পটে, জীব, জন্াত, জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তবে, বাহিরে 
সমভাবে বিদ্কমান? তবে আমার এ অন্ধতা কেন প্রভা? তাব আমার 
ইঙ্জিশরশ্্রাম তোমাব সন্ধানশ্পায় না কেন? মনই বা ধাবণা করিতে পারে লা 
ফেন? বুঝিয়াছি, তৌমার ইচ্ছ। নয় বে দেখা দাও। তোমার ইচ্ছা নবস্প্থ 
এ সাধের খেলা ভাঙগিরা যায়। ইচ্ছা নয় যে এই মধুব লুকাচুরি, এই "আননোরু 
উৎল খামির! ফাঁর। তাই কাছে থাকিয়াও ভুমি দুবে, অস্তার রহিনাও তুমি 
গান্তরাংল। এল প্রভো, ভোযাঁর চিরশাস্তিম্ ক্রোড়ে তুলিঙ্কা লও । সংসাষের 
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পাপন পা পপর পক পপ পাপা পলা রীতি পাশপাশি পা িসপপপাাদা শাপলা পাতি পাপী শিসিপাশীশ তি? পি পীশিশীশী পপি 


জাল! যগ্ত্রণা ভূলাইয়া, শোক মোহ ঘুাইয়!, তিমিররাশি মপনয়ন করিয়া, এন 
প্রি, তোমার সানিধো লঈয়া যাও। আর যেন কখন ৪ বিচ্ছেদ ন! হয়। 

না, ত| বুঝি হইবার নয়। নহুবা কেন মন তোমার সেই মুনি-যে!গীবাঞ্থিত 
চবণরাভীবের অভিলাধী হয় না? কেন ন্ধা ছাড়িয়া বিষগ্রহণে লালায়িত? 
কেন অমরত্ব ফেলিগ্না মুহ্টাক আলিঙ্গনে অগ্রসর? লীলাময়, লীলার অবসান 
তোমার বুঝি ভাল লাগে না? সগ্তানেব ভামাচ্ছুবিত আননে বশোগান্তীর্ধ্য বুঝি 
পিতার নয়নাভিরাম হয় না? তাই শিত। হুনি সম্তানক চিবদিন বালকই 
রাখিতে চাও। তবে তাহাই হউক, প্রো, তাহাই হউক । দাও সেঈ 
বালকের সবলত!, সেই বালকের নিভন, ঘেই বালকের পবিত্রতা, যাহার সপে 
কঠিন কোমল হয়, খল সাধু ভয়, মরুভূমি শসাশামল হয। দাও সেই বালকের 
সান অপমানরাহিভা, দাও ভাহাব সেই জাতিকুল, লজ্জা, দ্বণ! থজ্জনতা । আমার 
বাপতকব মত আগ্ুপ1তশের বন্ধন হইত যুক্ত কর। তবেই তজানিব ঠমি আমার 
আপনার! 

ন।। মিভা কাদিয়া কোন ফলনাই। তুমি ন্যায় মঞ্চে আরোহণ করিয়া 
দা দাক্ষিণ্য বিনগ্জীন দঃ, তোমার আন্রযাণ বগা । সময় ন। হইলে বক্ষে 
কুপপবেনা। সয় না হঈলে ফুল ফলে পরিনত হয় না। সময় না হইলে 
সংকনম গ্রনবোলুথ হয় না? তাই ভুমি বসিয়া আছ। নীরবে, অনন্ত 
সঠিক তার সহিত, আমার পথ চাহিয়া বলিয়া আছ । আনি আপিব বলির! উদগ্রীব 
হইয়] রহিয়াছ--কবে মামার স্নয় হইবে ককে তুমি আমার সহিত গির্পিতে 
পারিবে! এুমি লিঙ্গের মায়ার নিজে মুগ্ধ হইয়াছ। নিজের বিধানে নিজে 
আবন্ধ হইয়াছ ; তাগ হুমি ইচ্ছা! থাকিলেও দেখ' দিতে পারিতেছ না। 

ন1, তাই ব কেন? তোমাতে ত সঙ্গলই সাজে 1 জীবের পক্ষে সাধা 
অপাধ্য সম্ভব। তোমাতে ত সকলই সাধা, অসাধ্য কিছুই নাই । তুমিই ন 
সাণকুলের গাছে লাল ফুল ফুইাও, মুককে বাচাপ কর, পন্গুক গিরিলজ্যন 
করাও? তাবে এই সামান্য কাজে এত চাঠনী, এত ছল, এত ভশক্তিভাণ কেন 
প্রভে' ? তোমার ঈঙিতেই না মায়া-নটী বাত ন্মৃভিনয়ে ব্যাপৃত ঠ তুমিই 

না. এই জড়বং গতায়মান জগতে অন্থধ্যামী চৈতত্ত? তোমারই আগ্ঞার ন 
বারু বহে, হু্ণঢকিরণ দয়? তুমিই না শমনেরও শবন ? তবে আরু নয়, 
পভ, ছার নর । সাকারন:প হউক, নিরাকাররূপে হউক, সগুণ্রূপে হউক, 
নিগু ণয়পে হউক; ভিতরে হউক, বাহিরে হউক, দেরাপে পার, এব দেখা দুও। 


ভাঁদ, ১৩১৯ সাল। আবাহন। ১৩৫ 
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কাভাকে ও জানাইওগনা। চুপে চুপে, নিভৃতে দেখা দাও। কোন জনপ্রাণী 
নেন জ।নিতে না পাবে। আমি বিধি নিষেধ বুঝিনা । তুমি গড়িয়াছ, ভাঙ্গাও 
তোমার হানে । তবে আর কেন ভুলাইয়! রাখ? স্বপ্নের সায় মায়ারও 
অবদান হউক । স্বপ্ন ত চিরকাল থাকে না। 
তুমি আসিতেছ ; কতবাব 'আসিগাছ; আমি তোমার চিনিতে পায়ি 
নাই। সেনোষ আমাবই, তোমার নয়। "গার একবার আইস, এবার ঠিক 
চিনিব। আশীর্বাদ কর থেন চিনিতে পারি। আশীব্বাদ কর যেন তোমারই 
কুপায় তোমার মায়ব্রণ ভেদ করিতে পারি। আশীর্বাদ কর যেন হে এন্- 
স্মশ্ক, তোমার ইন্দ্রজাল আর আমার চক্ষে ধুলা নাদেয়। হা আশীব্বাদ 
চাহি, বরে প্রয়োজন নাই । ও নাহার! চাহে তাহাদের দিও । যাহাদের পর 
রাখিতে চাও, তাহাদের বর দিয়া তূলাইও। আমি পর নঠি। পর হহতেও 
চাহি না । আমি ভিক্ষারী নহি-নগদ বিরায়ে আমায় ভুলাইতে পারবে না। 
তোমারই কৃপায় বুঝিয়াছি, সইজন্ই চাভিতে আসিয়াছি _দ'ও, আমার পিতৃধন 
দাও। দাও সেই স(৬্দাশশ্দ দ্ব্ূপ পাপ, আমার গিশিষ, আমার প্রাপ্য আমার 
ফিবাইযা দাও । মাবাশীশ এ যাফার সংহাব কর। দেখাঞ্চ যে তুমি আমি 
ঞ&ক-মভেদ। দেখা9 যে কখনও বিচ্ছেদ হয নাই, হইবার নহে। দেখাও 
যে আমর পিতাপুত্রি একপন্থা, অথ সচ্চিদা নন্দ 
"সন্তান যাহা চায় তাঠার শতগুণ পায় । চাহিবার পূর্বেই পায়। পিতা ত 
তাহার চাহিবার অপেক্ষা বাখেন না। তিনি কি সম্তানেব হদগত ভাব জানেন 
“না? তবে প্রভো, আর ছলন। করিওন|!। তকে আর আমার উদ্দেশ্য ভূলাইসা 
দিওন!। তোমায় তুপ্তর্কে পাওয় যার না। তবে দাও বিশ্বাস, দাও, প্রো, 
মেই বালকের বিশ্বাস, যাহাতে সাগর গোম্পর হয়া যাঁর, পর্বত সর্ষপ তুল্য হয়। 
দাও সেই বালকের অকুতোভয় তেজ, দাও তাহার সেই "অকপট প্রেম। 
জয় ভাগবত-তক্ত-ভগবানক্বপী ! তোমাকে নমস্কার, অয় গুরু কুষ্ণ-বৈষবরপী 
তোঁষাকে নমন্কার। 
বেদান্ুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্িত্রতে, 
দৈত্যং দাররতে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষরং কুর্ববতে। 
পৌধা্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুদ্যমাতন্থতে, 
যনচছান্‌ মুক্ছঘতে দশাকৃতিক্কতে কৃষ্ণা তুভ্যং বম: ॥ 
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মেনকার মন কেমন করছে, কণ্ঠা পাণের গৌবীকে অনেক দিন দেখেন 
নাই। কি করে একটীপাব দেখতে পাণ্ন গাই ভাথছেন। আব গিরিরাজকে 
অনুনয় না করে থাকতে পারছেন না। তাই কেদে কেঁদে বলছেন 2 - 
“গিরিবর ! 
আর কবে যাবে মারে আনিতে ঠৈলাস ভবনে । 
না ভেবিয়া বিধুমুখ হৃদয়ে দাকণ দুঃখ, 
কত শসা সচিন জীবান ॥ 
নয়া শিন্বে বীতি, গ্রপণ্জ উপচ্জে ভীতি 
তত প্রেত স্গ নাগী, খাকে নাকি শ্াশানে | 
কি কব তাহার গুণ, কপালে জাশ আগুন, 
(সক্ধিত বড নিপুণ, আপন পৰ না জান ॥ 
দীন অকিঞ্চনে ভাসে, তুষ্ট কলি আশুতোষ 
আনহ প্রাণে গৌবী নৈলে মবিব পরাণে ॥৮৯ 
* লীলীঠাকুর বরামকুঞ্চদেবের ভক্ক পূজনীয় নাথ মভাশক় বিরচিত্ত | 
গৌরী আপসবেন-সান্ধর মোযটী এক বংসব পার আসবেন, গিবিরাণী বাস্ত 
ছচ্চেন। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একট] জাগবণ ফুষ্ট উঠছ। যেদিকে চাই-১ 
দেখি একটা ন্মানন্দের উৎস ভে'স বেড়ান্ছ। উবদেশে শারদ চক্দ্রি/ অপূর্ব 
দিব্য জ্যোতি ছড়াইতেছে--এমন ৩ আর কখন দেখি লা। চাদের এমন 
গ্রাণকাডা ভাব ত 'আব কগন উপন্ধি হণনি | যেন ভিতর থেকে একটা 
আনন্দ পরত প্রকাশ করে হীণবধ পাণ পুত নুন নুতন আনন্দের ফোয়ারা 
ভুলছে। সকলব্যন্ত । হার মুগেখ বির চাই, দেখি কি ষেন এক অপূর্ব 
আনন? ছবি বুকে ধরে মুখে প্রতিফলিত ক্রছে। চাদ যেন হাঁসতে হাসতে 
বলছে 'দ! আসছেন তাই এত আনন্দ উতস--তাই এত প্ররুতিনুন্দরী আঞ্ 
হনষোচিনী । তাই বুঝি ফুলটাতেও এ গন্ধ, এত পরাগ নাথা--ষেন প্রাঙ্গন, 
বন, উপকূল, অন্তর, অনুরাগ সৌনার্ধ্য কুটয়ে তুলছে । মর্তধামে মনে হয় 
আক বড় দের চিত্রকর শ্বর্গ থেকে ন্নেষে লে ফল ফুলে নবরাগ মিশিষ্ে 
প্রকৃতিকে সাজিয়ে দিয়ে গেল! কাঁপাটী কি, ল! মা আমাদের আছেন | 
এ সা * বদর ধৎসর হিন্দু-ভাঁপতে মেনকার সান্ছন। উদ্দেশে এধবায় করছে 


আশ্বিন, ১৩১৯ সাল। ম! গাসিতছেন | ১৩৭ 


চল - সপ শসা পপ | বি পপ আন ০০, গর পেস 


আসেন, তাই এই আসবার আগে এত কুতৃহল--এত ছুটাছুটি, জজ 
বিভোবভা। মা থে এঞলন, আনব! সাধারণ কথন বুঝ্ল এ, মাত ৭ 

পশিক্ষার কৰা হলে'-প্রতিম! গডা ভলো_পাটে। ম[সিবা প্র "1১5 
রং পি! চালচিত্র কর 5 লাগাল! । হেলেব। ছুটাুট করছে, আসল 
আট্খানা--নৃতন নৃতন জামা, স্বৃতা, কাপড আনবে, পাবে এ বাডাঁ ও বা, 
গ্রতিমাদর্শন করে খেড়াবে। প্রবাসী গাটবা বাধ ২৮, এক এতসব পৰে লহ্বা 
ছটী পাবেন, বাটীতে আসবেন নানাবিধ দ্রব্যাদি নিম্বে-কত আনন বুক 
ভবে আসছ্েন। আত্মীয-স্বজন দেখে কত খুলী হবেন। এই যে এত 
কোলাহল ও আনন যেন ভাবতেব কলের প্রাণে জাগছে । কি হিন্দু 
কি মুসলমান, কি ইত্রাজ, অন্ততঃ এই পুজা উপলক্ষে ছুটী পাবেন ও 
আম্মীয় স্বজন একত্রে মিলবেন ও কন থেকে কিছুকাল অবসর পেয়ে 
একটু এদিক ওদিক ঘুরবেন এ জনোও আনন্দ আর ধরেনা। কিন্ত হিন্দু 
ধিনি, তিনি বুঝলেন প্রতিমা গভা শেব হলো, এবার পুজা আবন্ত হবে। 
পুজাব উপকবণ সব প্রস্তত--অবস্থান্সসারে মেব। পাবলেন যোগাড কবলেন। 
পুবোহিত এপেন, পুজা আরম্ভ হবে, ঢাকী এলো৷ বাজনা হবে, কামার এলো 
বণিদান হবে| সবঠিক”। কিন্ত এত আশার সঙ্গে সঙ্গে 'মা এলন কিনা 
তাতকই ভাবতে চেষ্টা পেলুম না। কইহাত ঘাড় করে মায়ের কাছে 
ভক্ষি-খিভোর হয়ে শুনতে গেলাম--জগন্মোহিনীব কথা? মা বলছেন--এঁ ষে 
প্রতিমার আভাপ থেকে,-“এস পিপাসী, এস আর্ত, এস দীণ, এস পরণে 
বসন্ন নাই কার, এস উদবে অন্ন নাই কার, এস সাধু। এস উপাসক, সকলের 
জন্যে বরাতয় দিতে এই দেখ তোমাদের সম্মথে ককণাপ কোপ বাড়িকে 
ধাড়িয়ে আছি। তোমবা আব ভীত হওনা--আর রিপু অস্থরের ভয় নাই, 
আমি দমন করে দিতে এসেছি । এত ডাকি, তোমর! কি গুনতে পাওন1 ? 
সথে, হঃথে, শোকে, তাপে, আধারে, আলোকে, আমার লুকান জ্যোতি- 
রূপটী দেখতে কেন চাওন!? অঙ্গগত প্রাণ, সরল প্রাণে আমায় দেখতে চাও, 
দেখ! পাবে। অন্তদছিতে দেখলে আমার স্বরূপটী দেখতে পাবে- শ্নেহমাথা 
মাতৃরূপা পূর্ণজ্যোতিকরা--“আয বৎস আগ বলে সদাই ডাকছে। আমার 
এ তিন দিনের জন্যে আলা তোমাদের ভাব জাগাতে। আমার মা ঘেনকার 
নত তোমাদের প্রাণ কেঁদে উঠবে, আমি তোমাদের সঙ্গে তিন দিন কেন, 
"চিরদিন ঘুরছি ফিরছি বুঝতে পারবে। এ তিনদিনের পুজার রত থেকে 


১৮ 





১৩৮ ভত্ব-মণ্ীরী।  [ বোডশ বর্ষ, ষষ্ট সংখ্যা । 


তে পাস্তা কলাপা-প সিএ পাপা 


ভাব গাঢচ করে ল৪--চির-পুঙ্ঞাব ভিত্তি হবে--আমায় চিনতে পেরে দেই 
গেলেও অমর হবে ও আমার সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে ।” 

মাগো জগতজন-পালিনী হরমনোরমা ! তোমার এ করুখার ডাক 
গুনে কেন ছুটে তোমার কাছে ধাই না? মাগো অহিযান্থরমর্দিনি। তোমার দয়] 
না হলে ত মা আমর! তোমায় জদয় উত্টীমন্তপে বসাতে পারবে না। একটু 
শক্তি না পিলে আমাদের কোন পুজার আম্নোজন হবে না মা। মাগো 
মহামান্! তোমার এই ভিন ধিনেব পুজাব সময়ে চিরদিনের পূজা আয়োজন 
শিখিয়ে যাও । অরুতি সন্তানশুলোকে আর মোহ্সাঁগবে নিমগ্ন করে রেখন1-- 
মা। অনেকধিন হলে তোমায় ছোড় আছে। 

“মকলি হাবা্য (মাগা ) হয়েছে ভিথাবী দীন, 
তোধাবে ভুলি! দেখ ঠিবানন্দ কি মলিন |” 

মাগে। তুমি যে অন্ত,পুধবামিনী এই বাহাজগতের ভিতব পরছাজ় 
তোমার বাস--এখান থোক একটু ঢুরে থাক। জগৎ তুমি দিবানিশি দেখছো, 
জগৎ তোমায় দেখতে পাচ্ছে না। তাইত এ যেএ আলেয়ান্ধ মত--দূরগতা! 
ছায়ার মত, আমাদেব মোহাবৃত দেখে দৃঝে দুরে পালাচ্ছো বোধ হয়। তাই বগি 
মা, তোমার অন্তঃপুরের পুজা পদ্ধতি শিখা ও, যেন তোমায় এক মুহ্র্তও ভুলে 
দীনহীন কাঙ্গাল না হই,। মাগো! আমাদের তোমা ধনে ধনী করো । 
শিবানী গো! হৃদয়কে আসন করে দাও, আখির জলে ও রাঙ্গাচরণ দুখানি 
ধোক্কাতে দাও। মন যেন অর্থ হয়। নানের জন্য প্রেমবারি স্থজন কর মা, 
হদর মাঝে । শ্রদ্ধ! চন্দন, জ্ঞান পুষ্পে, ভক্তি হুধাঞ্জ নৈবেছ্য সংযোজুনার়, বিবেক 
ধুপ, সাধন দীপেতে ধরিয়ে আত্মারাম পুরোহিত খাড়! করে দাও থ]। আর ষড়- 
রিপু ছাগকটা। বলিদানের জন্য নিধুক্ত করে দাও। একটাবার এই পুজার 
আয়োজন স্থির করে দাও দেখি কি হয়-_ দেবি তোষার এখানে গড়া প্রতিমার 
পশ্চাতে লুকান এ শ্নেহুমরী রূপটী দেখতে পাই কিন ? 

মা আদদ্দময়ী গো! চিরদিনের মা আমাদের -চিরজন্মের খত তোমা মা 
ঘ্গতে শিখাও। আমরা ম! তোমার অবোধ সন্তান, কোন বোধ আমাদের 
বাই। কেব্ল তোমার যাপ্পণটি উপেক্ষ! করে কুপথে যেতে শিখেছি । তাই ম। 
এই দানস পুজার চিরবোধন বসায়ে দাও । বুঝে লই, ই যেতুমিমা প্রসপ্পময়ী 
পাশে দীড়ায়ে রয়েছ । তুছি তা “বুঝি বানা বুঝি, ধেখিবা বা না দেখি, 
শঞ্চত পিরে জাগো 1” প্তবে সেটা আমাদের জানতে দাও মা, একবার দান 





৬৭: সাপ পনপস্ পপর 


আশ্বিন, সল ১৩১৯ মাল।] পথিক | ১৩৯ 


. পপ সি 
দানা শশা ০ 


জেনে এখানকার খেল! ছেড়ে, দুরে ভোমার এ অভয় নগরে চিরবাসার যোগাড় 
করে লহগে। কুপামযী মা আমাদের! তোমার কৃপা না হলে কিছুরই সম্ভ্ 
নহে। এখন প্রার্থনা, এই মানস পুজার মহা মন্ত্রী হৃদয় মাঝে জেগে উঠুক, আর 
জীবন-ভোর সেই মন্ত্৯টী জপতে জপতে চলে যাই। এই মহা আনন্দের 
দিনে ক্ষণেকের তরে দেব মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাউন করে দাও, এক মুহূর্তের জলনোও 
এই বলে নমস্কার করি ও মানবজনম সফল করি £-. 
সর্বমঙ্গ লা মঙ্গ/ল্য শিব সর্বার্থপাধিকে | 
শরগণোজন্ধকে গৌবী নার্বায়ণী নমস্ততে ॥ 
দীন সেবক--ভীদ্বিজেজ্রনাথ ঘোষ । 


পর্ঘিম্্ | 

(5 ) 
আধারে জীধাযে আমি ঘুরিয়ে বেড়াই, 
দিশেহারা পান্থ আমি পথ নাহি পাই, 
বিষয় বাসন! স্দা। দিতেছে যাতিনা, 
কোন্‌ পথে শান্তি পাব ব্লন! বলনা। 

(২) 

ভীষণ প্রান্তর ইভা নাহি এর সীর্মী, 


কোথা গেলে পাব আমি পথেব ঠিক 
হইয়াছি পথ ভ্রষ্ট আসিয়া বিদেশ, 
কাতরে জিজ্ঞাপ। করি কহ গো বিশে 


(৩) 
দেখিয়া আমার দশ! সবে পরিহাসে, 


আকাশেতে তারাদল মিটি মিটি হ্বাে,, 
কেহ না বলিয়া দেয়, আমি কোথা যাই; 
বিপন্ন পথিক স্থুধু ঘুরিযক! বেড়াই । 


| (৪) 
কোথা আছ দীনসখা, চাহ দীনহীনে, 


হাতে দরে ভেকে লও এ. অধম জনে, 

লিনাসে আকুল, হেখা, পরা বুঝি 

আসনে আঝাসে চিক ভুড়াই হন ৪ 
স্বরে সাহা?) 





সা পট ৪ 





প্০ তত্ব-মঞ্জরী | [ যোড়শ বর্ষ, ষ সংখ্যা। 


নিউ চিনি রসনা সিপিডি 2 এবিসি ৯৮ এ আপীল পপ আপা পাপ, সিনিনিননিরসিসির বনি 


অকিঞনের রোদন । 
( গান )) 


একবার বলে দাওগে! আমায় 
কি দোষ পাইয়! দীন সন্তানে 
ফেলে দিলি, মা, এ পঙ্কে। 
দেখিনি নয়ন মেলিয়া-_ 
এসেছিল কোন অজানিত অবি, 
ভাঁনিল শেল করঙ্ছে ! 
আমার একেলা] পাইম। সহ বৈরী 
বাধিযা শত বন্ধনে, 
হছাসিছে বিকট পিশাচের হাসি 
শিরথি পীন-ত্রন্দনে, 
সকলি জীধার যে দ্িকেতে চাই, 
হেথা যে বন্ধু জনেক নাই, 
আমারেও যেন খুঁজিষা না পাই, 
প্রি গো মহা-আতঙ্কে]! 
আমাক দাও মা তোমার চরণের ধুলি। 
সে যেগো পরশ-মণি আমার ,- 
ঘুচে” যাক মোর মোহের কালিমা, 
ভুবন-মঙ্গল পবশে তার; 
জলিছে ভিযাঁষ শত অনুতাপ, 
আমি যেন হেথা মৃত্ত-পাপ, 


সবারাঁনিধি মোর এনে দে জননি” 
টেনে তুলে নে মা অস্কে। 
শ্রীনলিনীকান্তে সরকার & 


আক্ছিন, ১৩১১ পাল। ] সমালোচনা । ১৪৯ 


০ পীর শা উপ পর পপ পাটা পাপী | পাপা আত | পপ পি পা রর পসন, ৫৮৯০ শপ শা 


প্রার্থনা । 


তোমারি নিশ্মল শান্ত মুবতি 

কবি যেন সদ। ধ্যান । 
ভোঁমাবি অতল শৌনবে গ্রহ, 

পাই যেন দিশজ্ঞান | 
প্তীমারি উজল পুণ্য আম্লাক, 
মান তেন মঘ মোহ নিবালো ক»+- 
এ হদযে দেন কবে সদা প্র, 

বিমল কিবণ পান । 
তোমাবি শ্রন্দব জগমনোলোভা, 
ভক্ত বাঞ্চিত চিব মিগ্ধ শোভা, 
হৃদি মাঝে মম নিবখিনে প্রত 

জুঙায় যেন এ প্রাণ । 
তোমারি অক্ষয় শান্তি-প্রেম-সুধা, 
নাশে যাহে সব পাপ তাপ ক্ষুধা, 
এ তৃষ্ণত প্রাণ স্থথে হঃখে যেন 

করে সে অংম্য় শান। 
তোমাব মঙ্গল মধু সাম-রবঃ 
যাতে মুগ্ধ প্রভূ, এ বিপুল ভব, 
এ হ্ৃদ্য়-তারে চিব তবে বেন 

বাজে সে মধুব তান। 
শ্রসরোজমোহন মজুমদার | 


সমালোচনা । 
উপনিষদের উপদেশ |-_ শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য ৰিগ্ভারড 
এম এ প্রনীত। গ্রথ্ম খও দ্বিতীয় সংস্করণ আমর! পাইয়াছি। এই 
সংস্করণে সম্পূর্ণক্ূপ পরিবস্তিত ও পরিবন্ধিতাকরে সর্ধশ্রেষ্ উপনিষদ 
ছান্দোগ্য ও বৃহ্দারপ্যফের উপদেশ এঁকাঁশিত হইয়াছে । মহাত্মা শঙ্করাচার্যের 
ছাছৈতবাদের প্রাকৃত তাৎপর্য কিরূপ, এবং তীহার ভাষ্োর গু অভভিসন্ধি 
কি, দে দিকে বিশেষে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্ষফার এই, উপনিষদ রুহ 


১৪২ ভিসির ৰ | ফোড়শ বধ, ষ্ঠ সংখ্য1 ॥ 


সাপপপশাপলািপা পাপাপিগিশী শীপিকপপীটিপপীপাশশসীশি তিতা স্পা পিশীপিপিস্পিএসি শা কক শালা শি শী শিপ পিপি 
এনা সপ শাদা লা 


অনুবাদ করিয়াছেন। এরূপ পুস্তকের বিশেষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। তাব ম্পন্ধার স্ঠিত বলা যাইতে পারে, গ্রন্থকার 
কণ্টগম্য স'স্কৃত উপনিষদ সাগর মন্থন করিয়!। গ্রাগ্ল ও সহজ বোধগম্য 
বাঙ্গালা অন্ুবাদকূপ অমুত তুলিলেন ও ধর্শ-পিপান্থ জ্ঞান-ছুঃখী নর নারীকে 
অকাতরে বিলাইলেন । এই গ্রন্থেব “অবতরণিকাটী” তার অদ্ভূত পািত্যের 
ও রচনা কৌশলের পবিচামক। সমস্ত পুষ্তকের প্রতিপাগ্ নানাখ্ধি জটিল 
ভর্ক অনুশীলন দ্বারা ইত্তাতে সগ্রিবশিত করিয়াছেন । এই অনুশীলনে 
পাশ্চাত্য বিখ্যাত দাশণিক পণ্ডিভগণেব মত সমর্থন করিয়। বিচার চাতুর্যে 
আরও৪ মাধুর্য বাড়াইযখছেশ। বেদান্ত 9 শ্রঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বুঝিতে হাজ্ 
ইচ্ছুক তাহাদিগকে বিভা নৈপুর্ণা ও হীমানসা কুশখভায় গবিপূর্ণ এ অনিক 
বঙ্গান্থবাদ পাঠ কবিতে আমবা খিশেষ আন্রাবাধ করি। এই গঅআবতবণিকায়”” 
উপাঁনষদের দার্শনিক অংশ ও ধন্ম মতেব বিস্তত আলোচনা এবং সাংখ্য, 
বেদান্ত ও বৌদ্ধদশণের বাখ্ঠিক মত ভেদ, যা প্ররূত বিরোধ ভাবাপন্ 
নহে--সুন্দর যুক্তি ও এামাংসার দ্বারা গ্রতিপাদন করিয়াছেন ধন্ত তার 
সাধুচেষ্টা । এই নভেল নাউক ও হান্ত-রদাদিক্ক ছুদ্দিনে বেদধন্মের সরল 
বাঙ্গালা অন্ুবাদদ্ধপ জর়পতাকা তুলিয়া বঙ্গ সাহিজ্যে নব জাগরণ সৃষ্টি 
করিলেন লন্দেহ নাই। (শাক সন্তাপের ভিতর দিযা যাইতে যাইতে 
এরূপ মহারত্ব ধর্ম-পিপাহ্থ যদি হঠাৎ্খ পান,-উহাব হিমল জ্যোতি, নূর্বধার 
বিশিষ্ট ছিন্ন ঝুলির মধ্যে সাখিয়। ভুত শক্তি ও সান্তনা যে পাইবেন, 
ভার আর বিচিত্র কি? গ্রন্থকার সুখথশরীবে দীর্ঘাজবী হইয়া! এই মহারত্ব ক্রমে 
ক্রমে সম্পৃ্ণ প্রকাশিত করুন, ঈশ্বর চরণে কায়-মনো-বাক্যে এই আমাদের, 
প্রার্থনা। হিন্দু সমাজ এই পুস্তকের স্বাদ পাইয়াছেন মনে হয়, কেননা 
এত অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কব্রণের প্রয়োজন হইল। এ পুস্তক 
৫৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২1০ মাত্র। মুদ্রন ও কাগজ বিশেষ প্রশংসনীয় ।' 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, পুস্তকালয়ে গ্রাপ্তব্য। 

বৈঞুব-বিবৃতি |-_শ্রীমধুস্ছদন দাস অধিকারী কর্তৃক সঙ্কলিত্‌ $. 
ন্দ্লা হুগলি, এলাটী পোঃ আঃ “আবৈষব-সঙ্গিনী” কার্যালয় হইতে 
ঞরকাশিত। মূল্য 1%১ আনা মাত্র । বৈষ্ঞবধ্দু যে র্রে"গ্রতিপাদদিত 
সুখ্যধন্্থু এবং বৈষ্বজনের আচার "যে অম্পূর্ন বেদবিধিসন্ম. প্রসথকার। 
এই ক্ষুত্ গ্রহে তাহা গ্রদুশুনেক্। যথাদাধ্ ছে বহিরাযেন। বৈদিক 


আশ্বিন, ১৬১৯ লাল ।] সমালোচনা ।* ১৪৩ 





কাল হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিস্তুতি, এ্তিহালিক তথ্য, নৈষঃব 
জাতির সামাজিক অধিকাঁব নিরূপণ ও বৈঞুব সংস্কার প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ 
হইতে সংগ্রহ করিয়া! এই পুস্তক রচিত । এ গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব সম্প্রদাঙ্গ 
সম্বপ্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা, একেবারে চণিয়। যাইবে বলিয়া আমাদের 
ৰোধ হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দুমাত্রকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে আমরা 
অনুরোধ করি। বৈষ্ণব ভক্রব নিকট এ গ্রন্থ যে পরম আদরণীক় 
হুইবে--সন্দেহ নাই । 
প্রীর্থনা-শতক |-_্রীবিজয়লাবায়ণ আচার্যা কর্তৃক বিরচিত এবং 

উপরোক্ত “পৈষ্ঃব-দঙ্গিনী'” কাধ্যাপন হইতে প্রকাশিত । মূল্য 1৭ আন! 
মাত্র। শ্রীল নরোন্তম ঠাকুরের পণ্যস্কসুনরণে এই প্রার্থন! গ্রন্থ সরল ও 
সুললিত ভাষায় লিখিত। উক্ত ঠাকুরের প্রীর্থনা বৈষ্ণব জগতে যে অমূল্য 
নিধি, তাহা নূতন করিয়া ৰলিতে হবেনা । বোধ হয় নরোত্তম ঠাকুরের 
ভাব-লেশ-কণিকায় অন্থপ্রাণিত তই গ্রন্থকার এই মধুর প্রার্থনাগুণি 
লিখিয়াছেন। মন খুলিকা প্রাণেন কথা ভগব$বণে জানাইবার প্রার্থনাই 
একমাত্র সহজ ও গোক্ষ উপাব কন্যা আমাদের ধারণা । গ্রন্থকার সেই 
উপায় অবলম্বনে জদ্গত ভপ্চি-উ»স দেই বাল চরণে ঢাঁলিয়। দিয়াছেন । 
গ্রন্থকার ভক্ত । তার এ গ্রেমশ!ক্রণন পাথনা শতক” যে বৈষ্ছব-সমাজেন্ 
প্রুণমজান খুন হইবে, তাহাতে অচ্মাত্র সনে নাই | 

* ভর্ভি-যোগ |- খ্যাতনামা চিগ্তাশীল স্ুলেখক শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী 
প্রণত। মূল্য।* আনা মাত্র। ভক্কি-যোগ সঞ্ধদ্ধে আর একখানি গ্রন্থ 
পাইলাম। আমাদের পুজনীক্প স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীযুত অশ্বিনী- 
কুমার দত্ত মহাশয়দ্বক্” ভক্তি-যোগ বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া জন-সাধারণের 
সমক্ষে ধরিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ও এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আমাদের 
বথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিলেন । তক্কি-যোগ দ্বীরা গ্রেমের উৎস ফুটাইয়াছেন। 
ভগবান জীবের জন্ত দগ্নার কোল পাতিম্বা “আয়” “আর” কলিয়! অবিরা্ 
ডাঁকিতেছেন, ও আমরা কর্মদোষে শুনিয়াও শুনিতেছিদা--সরলভাবে 
বরাধর এই অদ্ভুত প্রেম জাগাহিগ্াছেন। হরিপিপান্থু ভক্ত এ গ্রন্থ পাঠে 
আনন পাইবেন, আমাদেক্ক খুব ধারণ! । 

পদ্য-ভূগোল্‌।-_-যশোহর বন্য! মধ্য ইংরাকী স্কুলের প্রথম শিক্ষক 
শ্ীবিধুতূষণ ঘোষ ছারা সন্কপিত। মুল্য ।4+ প্লান! মাত্র । সকলেই জ্ঞাত 


১৩৪ তত্ত-মঞ্জরী ! [ ঘোড়ষ বর্ষ, মৃষ্ঠ সংখ্যা । 


৮ সা শাক্লপীিসি 


৮:1১ 4৯2৭ শু শু ৯ 
টি চে শা এ 


আছেন গে হুগোল অতি শীরনপাঠ্া । নানাবিধ বিদেশীয নামশুলি কথন 
করা সুকুমারমতি শিশুর পক্ষে বিশেব কষ্টকর হইয়। পড়ে: শিশুর গগ্ 
অপেঞ্ছ। পগ্ভ পড়িতে স্বভাবতঃই একট! ঝোঁক দেখিতে পাই । কোন বিষয় 
হাজার ক্-বোপগম্য হউক, ছন্দের হইলে শিশু প্রাণ আবন্তি করিতে যেন 
সৃথ অঙ্ৃতব করে। সরল শিশুদের 'ণহ গ্রন্থ গুব আ্থপাঠা ভইবে সন্দেহ 
নাই। পগ্যগুলি বেশ সরল ও মধুর করিয়া গ্রন্থকার বিলক্ষণ বুচন[নৈপুণ্য 
দেখাইগাছেন। টেকদস্ট বুক কণিটা শিশুর ভূগোল শিক্ষায় এই বৈজ্ঞানিক 
উপায় অবলগ্থন করিলে গ্রস্থকারের পরিশ্রম সফল হইল বোধ করিখ। 


শক দি] পস-৪-৮ 


শ্রী শীরামরূফোৎ্মব | 


ইন্দাশ-ধামুড় গ্রামে শ্রগপ্ত যোগেন্দনাথ সরকার মহাশয়ের বাটাতে 
একটা খালক মুষ্টি চাউল সংশ্রই পুব্বক কতকগুলি বালক লইয়া 1বগত 
১৯শে ভাদ্র শ্রীবীরামকষ্জোত্গব উপনক্ষে শ্রাই্ীঠাকুরের এবং তাহার প্রিয় 
লেবক মহাত্মা রামচন্দ্রের পুজা, অচ্চনাদ্দি এবং পতিতপাবন নাম সংকীর্ভন 
করিয়া সাধারণের আনন্দ বদ্ধন কপিয়ছিল। সর্বশেষে সাধ্যমত মহাপ্রমাদ 
বিতরিত হয়। | 

বিগত ১৯ে ভাদ্র রেসুপ ণ্রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি” কতক জনমাষ্টমীর 
দিবসে ৪৪নং ই্রীটস্থ ৬নং ভখনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাহার অস্তরঙ্গের রীর- 
ভক্ত মহা রামচন্দ্রের প্রতিমৃ্ভির পুজা ও অন্নাদি হইয়াছিল এবং ২২শে 
তাত্র উক্ত স্থানে শ্রশ্রীরামকঞ্চ-দেবের লীলাসম্বরণ মহোৎসব সুন্দর" ' 
রূপে স্ুদম্পন্ন হইয়াছে । এবার উতমব স্থলে অনেকঞ্গলি উচ্চ শিক্ষিত ভগ্র 
সন্তান ছার! “রামকৃষ্ণ সংগীত” স্ুললিত কণ্ঠে সমস্বরে গীত হওয়াতে 
সাধারণে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের পরদিন প্রাতেঃ 
কতকগুপি দরিদ্র নারায়ণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ কর! হইয়াছিল। 

গত ১৯শে ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিবস কটক রামরুষ্ণকুটারে শ্রীস্ীরামকৃ্চ- 
উত্সব অতি দমারোহের সহিত হই গিম়্াছে। তদুপলক্ষে সমস্ত দিন 
ধরিয়া শ্ীশ্রীঠাকুরের পুজা ও সংকীর্তনাদি হইয়াছিল। ভক্তগণ সমস্ত দিন 
রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। 


কুিসগনলগিচকরী ওত 


ভ্বীত্রীয়ামর্ 
গ্রীচবণ ভবলা । 


€রী। 


ক্কার্তিক, সন ১৩১৯ সাল । 
যোড়শ ব্য, লগ্ুদ সংখ্যা | 
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অসৎ সঙ্গ সর্ধতোভাবে বর্জনীয় । 

আকাঙ্ঞিত বন্ধই একমাত্র ঈশ্বর | 

ইঞ্জিয়াদি হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিবে । 

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন সত্য, শ্রীগুরুক্নপই কেবল অবলম্বনীয় | 
উপকার«রতই স্বীঘ চবিত্রেব উন্নতির উপায় । 
উর্ণনাভীধং ম্বকৃত কম্মজালে আবদ্ধ হ্উও ন। 

খাত পথে সদা! বিচরণ করিবে ও ঞ্চণ মুক্ত থাকিবে । 
একান্ত মনে তারই শরণাগভ হও । 

্শ্বর্ষ্যের লেশমাত্র থাকিতে তীর আস্বাদ পাইবে না। 
ওতপ্রোতভাবে ত্বারই লীল! জানিয়া, বিচলিত হও না 
'দাস্তত্ীই সকল বিদ্বের হেত । 

কামিনীকাঞ্চনই মায়া, মন থেকে এ ছটী গেলেই যোগ । 
খ্যাপা ন! হতে পারলে কিছুই হলো ন। 

সরু মিলে লাখ লাখ, চেল1 নাহি মিলে এক । 


১৫) স্বণা কাক কে নাপোকাটাকেও নয় । 


১৬৭ 


১), 


চঞ্চব মন সত্য, কিন্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্াযা তাকে বনীদঃ 


বরা যায় 
খন কোনিও মহৎ কাঁজ সাধিত হয় না । 


৮ 1. ধীবনের জবর কাঁধ্য ঈহ্যনাধন। 
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তত্ব-মঞ্জরী | [ ষোড়শ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা । 


পপি প শালি 








বঙ্কারে (জীবের চাটুবাক্যে ) বধির হইয়া থাঁকিও । 

টান--অনুরাঁগ হইলেই তাকে পাওয়া যায়। 

ঠকিবে না কোন কালে (তারে) সরল প্রাণে ডাকিলে। 

ডুব ডুব ডুব ূপসাগরে আমার মন। 

ঢাক ঢোল বাজিয়ে তার উপাসনা হয় ন!- অন্দর বাকুল 
হওয়। চাই। 

তত্ব সুধ! চাও যদি, নাম কর তার নিববধি | 

থুহু একবার ফেলিলে আর যেমন গ্রহণ করা চলে না, তেমনি দান 
ও পতিজ্ঞা রঙ্গ করিবে । 

দীনজনে সতত দয়! করাবে । 

ধ্যান করবে মনে বনে ও কোনে । 

নিঃস্বার্থ ভাবে কাধ্য কর, ফলাকাঙ্ঘরি হইও ল!। 

প্রফুল্লচিত্তে সদ! কর্তব্য পথে অগ্রসক্গ হও । 

ফকিরি অপেক্ষা সন্তোষজনক অবস্থা আর নাই । 

বিশ্বাস সহকারে তার নাঁম করিতে ভূলিও না । 

ভালৰাসা যদি জন্মে, ভবে তাকে পেতে জার কি দেরী। 

মনেতে যাবতীয় 'মপক্তি ভ্যাগ করিবে । 

যোগী হতে গেলে ত্যাগী হও, ভোগী হইও না। 

রসনা তাঁর নাম গান অনিবার কল্প । 

লৌভে পাপ, পাপে মৃত্যু জা্নেহ নিশ্চয় । 

বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভই হয় না--গুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে। 
শক্তি মানতেই হবে, বতক্ষণ আমি আমার-_এলাকায় আছ। 
ষড়রিপুকে হুবুদ্ধির দ্বারায় চালিত করিও । 

সংসার ফেমন? যেমন আমড়া । শম্তর সঙ্গে খোজ নেই, কেবল 
আটা আর চামড়া । 

হরিনাম এ্রেকবায় করিলে যাবতীয় পাপ তখনি পালায় । যেমন 
হাজার বছয় অন্বাকাল ঘরে একটী দেশালাই জালিলে তখনি 
আলো! হয়। 

ক্ষু৫ মনে খাক্ষিওনা, নিজের হানি হইবে। 


চে ০০ 


কাহিক, ১৩১৯ সাল । ] গুরুতত । ১৪স্ট 





শক্ত, £ 


জআজবাল মামাদের ধন্মবিগাস বডই অল্প হইয়া গড়িয়াছে এবং সে কারণ; 
আমারাও দিন দিন অধঃপতিভ হইয়। পড়িতেছি । আমাদের এত অধঃপতনের' 
কারণ কেবলমাত্র ধঙ্খে অধিশ্বাম, শান্সের প্রতি অবজ্ঞা | কাবণ, ধর্শ না থাকিলে: 
কোনও জাঁতিই এমন কি কোনও জীবই থাকিতে পারে না। কেননা, 
“ধৃ” ধাতু হইতেই ধর্ম) “শত অর্থে ধারণ করা । অর্থাৎ যাহা যাহাকে ধারণ, 
করিয়া রাখে, বা, যে যাহাকে ধারণ করিয়! বর্তমান থাকে, তাহাই তাহার 
ধন্ম। মপিশ্থার্বং মিনি এইট ব্রঙ্গাডকে ধারণ করিয়। আছেন, তিনিই একমাত্র 
ধর্ম । সেই ধন্বে যতদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল, যতদিন সেই ধর্ম যন্তপহকারে। 
আমর! পালন করিয়াছিলাম, ততদিন তাহা সবল থাক! প্রযুক্ত আমরাঞ 
বলীয়ান ও উন্নত ছিলাম, আর যে দিন হইতেই আমরা সেই ধর্দ্ে লক্ষাচ্যুত, 
হইলাম, ধর্্মপালনে বীতশ্রন্ধ ভইলাম, সেইদিন হইতেই--তাহার দৌর্বল্য ফে। 
পরিমাণে বদ্ধিত হইতে লাগিল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণেই দুর্বল 
ৰা অবনত হইতে লাগিলাম। ধর্মের সবল ঝা বলীয়ান অবস্থা ধর্মে দু বিশ্বীসং 
পূর্বক তাহাতে আস্থাস্থাপন ও তাহার পালন এবং ধর্শের ছুর্বল অবস্থা 
তাহাতে অবিশ্বাস হেহু অনান্থাপুর্বক তাহার উপর অশ্রদ্ধ! ব! তাহাক। 
অপালন। - 

এখন দেখিতে হইবে, আমাদের ধন্মে উপর এত অবিশ্বীস হয় কেন 
“যে জাতি, ধর্মের জন্ত এককালে অকাতরে গাশপর্ধ্ন্ত বিসর্জন দিতে কুস্তিত 
হয় নাই, আজ তাহারাই ধর্পে এভ অনাস্বাবান কেন? ইহার একমাত্র কারণ! 
আমাদের গুরুর অভাঁব। যেদিন হইতে আমাদের ব্রক্ষচ্যয, গার্স্থা, বাণপ্রস্থ 
ও সপ্গ্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে, প্রথম ও প্রধান আশ্রম ত্রক্ষচধ্যাপ্রম উঠিয়া 
গেল, সেইর্দিন ছইতেই আমাদের পতনের হুত্রপাত আরম্ত হইল) যন্ধিও 
গাস্থ্য আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম ঝলে বটে, কিন্তু ভাতা তোমার আমার ন্তাক 
অসংঘমীদিগের পক্ষে নহে ;* কেননা, ব্রহ্থর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে গাহস্যাশষ 
হে কি,ঝ/ভাহার কার্ধ্যাদিই ঝা কিরগ ভাহা! আমর! বুঝিতেই গাক্গিঞ। * 
ব্ষচর্য্যাশ্রীমে রন সহিত সু! সক্ষকরত; তাহার কার্ধমদি পর্যালোচনা করিমা, 
তাহার রুপা তঙ্র্থ; এভিডাপুব্বক যোগযাগানি শিক্ষা) করি একং গাকস্থা, 
শ্টীকে সম্যকরপে খ্বগন্ধ হই, সংলারে খুবেশ। করিলে, পারছ, ঝট 


১৪৮ তত্ত্র-মঞ্জীরী | [ যোড়শ বর্ষ, স্ডম সংখ্যা। 
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ংসারা শ্রম অভি স্থখের স্কান ছইত এবং ভখনই উহা ষ্ঠ শ্রম বলিন্না উপলন্ধি 
করিতে পার্িভাম। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সেই শর আশ্রমে থাকিয়াও আমর! 
নিশিদিন দুঃখের দুর্ধিপহ যাতনায় প্রপীড়িত! “সংসার হইতে অব্যাহতি 
পাইলেই বাচি” এই বাসন! সদাই মনে উদয় হইতেছে! এই সকল দুঃখ 
কষ্টের একমাত্র কারণ, আমাদের গুরুর অভাব। কিন্তু, “গুরুর অভাব” 
বলিলেই কেমন একটা গোলযোগ বাধিয়া যায়; কেননা, চপিত কথায় আছে-- 
“শুরু মিলে লাখে লাথ। 
চেল নাহি মিলে এক ॥৮ 

অর্থাৎ “গুক আমনক পাম! যায়, শিষ্য একটীও মিলে না। এ কথা সত্য ১-- 
কিন্ত যদি ঠিক গুক গাওয়া যায় তবে সে যেদ্ন শিষদ্যই হউক ন| 
কেন, শুকর শক্তিতে সে উপযুক্ত শিধ্কপেই গঠিত হইয়া যায়। ইহার 
আনেক প্রমাণ পাওয়া শাম, এক এক স্থানে গুরুর একটামাত্র কথাতে" অতি 
পাঁপীরও উদ্ধার হইয়াছে, তাহার জলপ্ত দষ্টান্ত ঢোর রব্বাকর, যিনি পরে 

বালী নামে প্রকাশিত হন। তারপর, যদি বলা যায়,-- 

“স্বভাব যাদৃশী যগ্য ন যায়তে কদাচনম্‌। 

অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চততি 1৮ 
অর্থ(ৎ “যাহার যাহা স্বভাব ্টাহ! কখনও যায় না, (যেমন ) কয়লাকে শতবার 
ধৌত করিলেও তাহার কাল রং ঘুচেন । ইহা ও সত্য, স্বীকার করিলাম? কিন্তু 

“সদর পাওষে, ভেদ বাতা ওয়ে, জ্ঞান করে উপর্দেশ। 
তব করলাকি মযসপা &ুট যব আগ. করে পব্বেশ 0 
অর্থাৎ যদি সদগুরু পাওয়া যায় ও তাহার বর ভেদাভেদ শিক্ষ] করিয়া জ্ঞান 
উপদেশ পাওয়! যায়, তাহা হইলে, যেমন কয়লাকে অগ্পিতে দিলে তাহা আর 
কাল থাকে না, তদ্রপ জীবেরও স্বভাব পরিবস্তিত হইয়া যায়; ইহাঁও তে 
সাধুবাক্য ? ইহাও বা অসতা বলি কিরপে? মোটের উপর গুরু যদি শক্তিমান 
হয়েন, তাহা হইলে শিষ্য অনেক পাওয়! যাঁয়। অভাব বাস্তবিক গুরুর, 
শিষ্ের নছে। 

দ্বিতীয়ত “গুরুর অভাব” বলিলেই হয়ত, অনেকেই ক্ুুদ্ধ হইবেন ) কেননা, 
সমগ্র হিন্দু্াতির মধ্যে গুরু নাই কাহার? দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই করল ? 
এ ক্ষেত্রে গুরুর অভাব বাঁ শুক্কু নাই বলিলে তীহাদের ক্োধ হইবারই 
কথ!। কিন্ত কাণে ক একটা বীজম্ধ ব্লিয়। দিলেই কি গরু হয়? 


কার্তিক, দন ১৩১৯ সাপ |] গুরু | ১৪৯ 





» লা পাটি সপেসপাপিপলাপ্পপাপাপা রা পপপাপা পপ পপর পাশপাশি 
তি 


“ওর”, শবের অর্থকি ? ৩” শবে অন্ধকার ও “কু” শবে আলোক । 
শপে আছে-- 
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“ু-শব্স্তন্ধকারক সাত্র শব্দস্তদ্িরৌধকহ | 

অন্ধকার নিরোধিত্বাদ গুরুরিহাভিধীযতে ॥» 
“গু? অন্ধকার ও “র”ঃ শব্দে তাহার নিরোধক; অতএব গুরু অজ্ঞান অন্ধকার 
বিনাশ কধেন বলিয়া “সক”? শব্দে অভিহিত হইয়াছেন । তবে কাণে কাখে 
একটা একাক্ষরী ছ্বাক্ষরী ব ততোধিক দংখাক বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াই গুরুর 
কন্ম শেষ হইল কৈ? আনবা দকলেই শ্লাপনাপন ইষ্টমন্্ব জপান্তে গুরুকে 
প্রণাম কবিয় থাকি । আমাদের গুরু প্রণামের জন্তা আমরা সঢরাচর যে 
তিনটী মন্দ দেখিতে পাই, সে তিনটার অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক; 
তাহাতে আমর] বুঝিতে পারিব-গুরু কে, বা গুক হইবার যোগ্য ফে। 

প্রথম মন্ত্র ১-- অজ্ঞান তিমিবান্ধপা জ্ঞানাগ্তন শলাকয়া। 
চক্ষুরুম্মিলি তং মেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নম ॥১ 

অর্থাৎ অন্তানন্প অন্ধকারে অন্ধজনের চক্ষু যিনি জ্ঞানাপ্রনন্ূপ শলাকাদারা 
উন্বিলন করির! দেন, বা যাহার হু'বা উন্মিলিত হয়, সেই শ্রীগুরূকে আমি 
নমস্কার কবি। ইভখর দ্বারা উপারাক্ক “গুক” শের ব্যাখ্যায় একই রূপ 
ভাবার্থ পাইলাম । ভাবপর, তিনি নয়ন উন্নিঙগন করিয়।কি করেন? তাহ 
দ্বিতীয় প্রশামে পাওয়া যায়, যা 24 

“অখঞ মগ্ডলাকারং ব্যাপ্ং যেন চরাচরম । 

ততপদং দর্শিতং যেন তস্রৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১, 
অর্থাৎ “মখণ্ডমগুল!কার এই চরাচর (বিশ্ব) যদ্্ারা ব্যাপ্র, তাহার স্বরূপ যিনি 
দেখাইয়। দেন, বা ধাছার দ্বারা দর্শিত হয় সেই শ্রীগুরুকে আমি নমস্কার করি”, 
( উপরোক্ত “ততৎগ্দং”” শব্দের অর্থ অনেকেই “ততচরণং, অর্থাৎ তাহার চয়ণ ঝা 
পদ কেন? কিন্ত তাহা নহে, “তত্পদঃ” মানে তত্শ্বরূপঘ্৮-তীহার 
স্বরূপ, বাঁ নিজ্নূপ অথবা তৎ অবস্থা।) তারপরেই সেই গুরু কি বস্ত্র তাহ 
স্শনাইবাঁর জন্ত তৃতীয় প্রণাম, যথা £-- 

“গুরুত্রক্মাঃ গুকর্বিষুঃ গুরুর্দেৰ মহেশরং | 

গুরুরেব পরবদ্ধ তক্মাৎ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অর্থাৎ "গুরুই ব্রঙ্ধা, শুরুই বিষ, গুরুই মহেখবর (শিব), গুরুই সাক্ষাৎ বঙ্গ, 
অভএব ছ্রপুরুকে ননস্াক্স করি। উপরোপ্ত দত্তের অথ সম্যক অবগত 





১৫৬ তত্র-মঞ্জরী | [ ষোডন বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 
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হইলেই সব্ধনাশ। তাহা হইলে, আমরা সচক্াচব যে গুরু করিয়া থাকি, 
তাহাকে ত” আর যথার্থ গুককৃ্রণ বলিয়া মানিতে পারি না! যদি কাণে কাণে 
ছুই একটা মন্ত্র শুনাইয়। দিলেই সকল কার্ধ্য শেষ হইত, তাহা ভইাল, প্রণাম 
মন্গগুলি প্রৰপ" ৰাক্যবিন্তামের দ্বারা বচিত হইবার কারণ কি? উচ্ভার কি 
কোন ৭ অর্থ নাই? তাহা কি কখনও সম্ভব? না,-শান্বীয়বাক্য কখনও 
নিরর্থ তইতভে পার না। তবে কি আমাদেব এ বীজ সকল কিছুই নহে 
ন1, ভাভাও হইতে পাবে না। বীজ সকল সবই ঠিক, সবই ফলগ্রাদ; তবে 
তাহার দাধন আবগ্ঠক। বীজবপন করিলেই কি ফসল পাগুষা যা? না তাহার 
পরেও জল ?সচন।দিদ্গপ কণ্ম কবলে ভব ফসল উৎপন্ন হয? সেইবূপ, 
বীজমদ্ব গণপন্নক কেবলমাত্র কবে ব মালায় জপ কবিল্েই কোনও ফল' 
পাঁওশা বান না| ফেগন দা হটে জা জল” শরণ মু উচ্চার। করিলে 
তৃষ্ণা নিবাধণক্র। বায় না-জলপানরূপ ক্রিয়ার দ্বাশ। ভুষ্ণা নিবারিত হয়) 
তদ্রপ, খীজমন্্রগরহণপূব্বক জপ কপিতে হইবে; আবার তাহার ক্রিয়ারও, 
আবগ্তক। মহাম্মা কবির বলিধাঁছেন £-- 

“কির সাল! কাঠ কি বহৎ জন কবি কের। 

মালা ফের শ্বীসকী ধাহে গাঠি নাহি সুলমব |, 
“অর্থাৎ কাঠের মালাত অন্বেফেই কিরাইমা থাচকন, কেবল তাহাতে কিছু 
হইবে না, সেই সঙ্গে শ্বাসের মালীও ফিবাও, মাতাতে শ্রমেরর গাঠ নাই। 
কিন্তু, এই সকল ব্যাপার আজ কালের শুকদিগের নিজেদেরই জানা আছে 
কি না সন্দেহ, তাহারা আবার [শব্যগণকে কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন? শানে 
আছে__ “মন্ার্থ, মন্ত্র ইচভন্যং 'য। ন জানাতি সাধক | 

শত কোটী জপেনাপি তন্ত গিদ্ধির্জায়তে |” 
মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র চৈতন্য যে সাধক না জানে, শত কোটী জপ করিলেও তাহার 
মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। শ্ুতরাং, বীজমগ্থগ্রহণপূর্মক যে মন্ব পাইলাম তাহার অর্থ 
কি, বা তাহাকে কিৰপে চৈতনাযুক্র করিতে হয়, তাহা না জানিয়। শুধু মুখে 
জপ করিলে কি হইবে?- যেহেতু কেবল বর্ণরূপী মন্ত্র সকল পণুভাৰে অবস্থিত, 
হুমাণ যথ! £--“পশুভাবে স্থিত| মন্ত্রীঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ1” এই সকল ব্ীপাক 
একমাত্র সদগুরু ভিন্ন অন্য কেহই জানেন না; সুতরাং, আজকালের 
চলিভ গুক্ুর নিকট মন্ত্র্থঃণ করায়! কেহই ফললাভ করিতে পারেন ন!॥ 
আন্মকলের “গুরুগিরিত একটা (ঝিন! পু'জিতে ) ব্যবদ! মাত্র 1! ইহাতে ফ 


কার্তিক, ১৩১৯ সাল। গুরুতর । ১৫১ 


সে সপালপদাপপাপা 








০ শিশির তিশা 





পাশ উপ লে পপ 


হইতেছে এট যে, আন্কেব ভা পরিষা অন্ধের গমনের ন্যায় গুরু ও শিম্য 
উভয়েরই পতন হইতেছে! ক'ঠাপনিষদের দ্বিতীরবধলীব পঞ্চম শ্লোকে বলে যথা, 
আবগ্ঠায়ামন্তরে বর্তমানা ; স্নং পীরা পগতন্বানামানা | 
দন্দমামানাঃ পরিরন্থি মঢা ; আন্কনৈব নীযমানা বগান্ধাঃ 827 
অর্থাৎ “অবিদা! বা অন্ঞান আ'চ্ন্স বুদ্ধিহীন বাক্তি৪ আপনাকে মহাপণ্ডিত 
মনে করিয়া অন্ধের হ্বাৰ! নীনমান অন্ধের ন্যায় চওদ্দিকে বিচরণ করে।”, 
এক্ষণে আমাদের মন্ছ ও 'দীক্ষাত সন্বঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক ; কারণ, 
“মনু ও “দীক্ষা কি, বা কাহাকে বালি জানিতল, তবে তাহার শিক্ষাদাতা 
অর্থং গুকর আবন্ঠক হইবে; তথন **গুরুতন্ত” বুঝা যাইবে। মন্ত্র শবের 
অর্থ (মনঃ ত্রায়তে ইতাথ ) বাহার দ্বার! মন াণ পায়, অর্থাৎ মনের লয় হস, 
ভাহাই যন্ত্র. 
“মননং বিশ বিজ্ঞানম্‌ আাণং সংসার বন্ধনাৎ। 
ধর্মার্থ কাম মোক্ষনামামন্থান্ার উচ্যতে |” 
যাহার মনন হইভে | যাভাকে মনন কবিলে বিশ্ব-বিজ্ঞান বিশ্বময় বিশেষ জ্ঞান 
(অর্থাৎ ত্রহ্মজ্ঞান ) জন্মে; অর্থাৎ বাগাকে মনন করিলে ব্রক্ষদ্ধা হইজে 
ব্রন্লাগুনন্ব পূথক লগে এই একান্ত অন্তভৃতি প্রন্যাক্ হয়, এই অংশে মন 
ংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ গায়। এই ভঙ্ছশে “তর” সমষ্টিতে ধর্ম 
কার্মমোক্ষ ্র্ চতুর্বর্গের “আমন্ত্রণ” মাহা হ্ইতে হয়। তাহার নাম মন্ত্র। 
আমি ইচ্টমন্ত্জপে বঙপিলাম, আর আমার মন হাটে বাজারে ঘুরিতে লাগিল। 
তাহা হইলে মনের লয় হইল কোথায়? তাই--এমন ক্রিষ। আবশ্যক যাহাতে 
মন সহজেই লীন হয়। সেই ক্রিয়া ছিনি দেখাইয়া দেন, তিনিই একমাপ্র 
মন্রনাতা গুরু ; নচেৎ, মন্ত্র শবের অর্থ শুধু বীজাদি মাত্র নহে। এই স্থলে 
শীপ্রীরামরুঞ্চদেবের কথ আমার স্মরণ হইল। শুনিতে পাই রলামকষ্চদেবের 
কথার কথার চৈতন্য সমাধি হইত, যাহাকে সচরাচর লোকে “ভাব” বলে। 
এ চৈতন্য সমাধির অবস্থাই যথার্থ মনের 'লীন” অবস্থ!। এখন, দেখিতে 
হইবে, জামকঞ্চদেবের কোন পক্তিবলে এ্নূপ অবস্থা হইত। তাহার, তাহা ৫ 
শক্তিই হউক না কেন, ভিনি যে কোনও রকম উচ্চদাধন করিয়াছিলেন, 
ইহা মানিতেই হইবে । ভাহারই যথার্থ মন্ত্র হুইক্লাছিল, "মন্ত্র একবার সাধন 
করিলে কি আর সে জীবের জীবভাব থাকে ? সে তখন শিবভাবাপর হইয়া 
ান্ব॥ সেইপন্যই আজ নীমন্কঞ্চদেব কাবার নির্বিশেষে “দেবতা জামে 


১৫২ তব্বু-মগ্ররী | [ সোঁড়শ বর্ষ, সপ্তম সংখা । 


সত 


পুজি | ভা! হায়? আজ প্ররুতসাধন অভাবে আমরা এভদুূর অধঠ- 
গতিত, এমনিই অজ্ঞালাম্ষ্ন ঘে, এ পরমপুজ্য সিদ্ধ মহাপুরুষের শ্রুচরণাশ্রিত 
সেবকগণ তাহাকে দেবত৷ বলিয়া প্রকাশ কধায়,'১আম্রা বলিরা থাকি “এট! 
রামকৃষ্জচ সেবকদের বেজায় গৌঁড়ামী; তিনি নায় একজন সাধকই ছিলেন, 
তা ঝ্লে তাকে একেবারে দেবতা করিধা তোলাটা বডই অন্যায়” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ভায়রে! অন্ধজীব,আমরা, জীবই যে শিব, ইহা আমরা কোনও 
মতে ধারণা করিতে পারিনা । নিজের) কোনও শক্তি নাই, সুতরা"', অপরের 
কোনও শক্তির পরিচয় পাইলেত, তাহাকে “ও কিছু নয়, ওসব ভেম্বীঝ 
বুক্তরুকী” ইত্তাকি বাক্যের দ্বা্া উডভাইয। দিয়! খাকি। হায়! হায়!) এই 
সব সর্ধনাশক বুদ্ধিদ্বারা পরিচাণিত্ত খলিযাই আমরা সদগুরুর সাক্ষাৎ পাই নাও 
অথবা, গত জীবনের কোনও স্ুপ্কতি বলে মন্দ কোনও মহায্সা হঠাৎ সাক্ষাতে 
আদসিয়। পড়েন, তাহ! হইলে তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করা দুরে থাকুক এমন 
ভাবে ঠাট্টাবিদ্রপার্দি করি যে, তিনি আমাদের মেই ভীষণ অজ্ঞানতার ব্যবহারে 
সে স্থানে আক ক্ষণকালও তিষ্টিতে পারেন না। এই সকল “হাম্বড়া হ্যায়” 
অবস্থায় বিচরণ করিতে হয় বলিরাই যথার্থ গুরুব অভাব অনুভূত হ্য়। অহং 
অভিমানে হৃদয়পুর্ণ থাকিলে সে হৃদয়ে স্থানাভাববশতঃ মন্ধপুরুষেরা দেখা দেন 
না। যাক, আমি অনা ক্ায় আসিয়া পড়িয়াছি, এস্বানের এ কথা নয়। 
আশ! করি, “মন্ত্র” শব্দের অথ? কিছু বুঝা গেল। 
তারপর দীক্ষা । দীক্ষা কাহাকে বলে? দীক্ষা শব্দে দু'টী অক্ষর “্দী” 

লু” অর্থাৎ “্দীযুতে পরম জ্ঞানম, ক্ষীয়তে পাপ ক্ম্মণি” যাহা, পরমজ্ঞান 
( অথণৎ শাশ্বজ্ঞান) দান করে ও পাপ সকলের ক্ষয় করে তাহাই দীক্ষা। 
তন্্পারেও উক্ত আছে £-- 

“দিবাজ্ঞানম্‌ যতে! দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপন্ত সংক্ষয়। 

তম্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা, মুনিভিন্তন্্ ৰেদিভি |: 
“অর্থাৎ “দীক্ষা মন্ুষ্কে দিব্যজ্ঞান দান করে ও পাপ সকলের ক্ষয় করে এই 
জন্য তন্ত্রবিদ মুনিগণ তাহাকে দীক্ষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই দীক্ষা 
ঈিনুষ্যমাত্রেষই গ্রহণ কর! আবশ্যক ; যথা তন্ত্রারে £-- 

“দীক্ষামূলং জপং সর্ব দীক্ষা মূলং পরং তপঃ। 

দীক্ষামাশ্রিত্য যন্ত্র কুত্ৰাশ্রমে বস্‌ ॥৮ 
“্জাপেয সুধা দীক্ষা, তপসটর সুলে দীক্ষা, অতএব ব্রক্থচর্ঘানি থে কোনও 





ক্যার্তিক, ১৩১৯ সাল। গুরুতত্ত | ১৫৩ 
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আশ্রমেই বাম করা হউক, দীক্ষান আশ্রয় লইতে হয় ।, দীক্ষা না লইয়া 
জপই হউক আর প্রজাই হউক, কিছু ফলদান কবে না, যথা £-- 

“অনীক্ষিত। মে কুর্ধস্তি জপ পঙাদিকাঃ কিয়া । 

ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষা" শিলায়ামুপু বীজবৎ ॥৮ (ইতি তন্ত্সাযে ) 
অর্থাৎ শিলার উপর বীজবপন করিলে সেন তাহাতে অস্কর উদগগ হয় না, 
তদ্রপ, অর্দীক্ষিত ভাবন্থায় জপ পুজার্দ করিতল কেন ফললাভ হয় না। 
এক্ষণে, “মন্ত্র ও পরীক্ষা” সম্বন্ধে বোপ হয় কিছু বুঝা গেল | এইবার সেই মন্ধ 
ও দীক্ষা প্রদান কবে কে? সেই 'ল্ধপ্ট 'আলোচা এবং ভাহাই এই প্রবন্ধের 
মুখ্য উদাস । 

এখন দেখিপ্চ ভইবে গুরু শার্থাৎ উপারাক্ত দীক্ষা্দানে সক্ষম গুরু কে 

হইতে পারে ওতাভাকে কিনাপে পাগয়া যায়। পর্বে গুরুর গ্রামের ব্যাখ্যার 
দ্বার! যে গুক নির্দোণ কলা গিয়া, তাতাকে সদগুক বলে “সৎ” শবে 
একমার আম্মা: কারণ, আগ্মাই একমার নিতা বস্্, শ্মাস্থা ব্যতীত পবই 
অনিতা । যাহা অনিত্য হাহ আস এবং যালা নিহা ভাতাই সং সেই 
পরমাত্মাকে যিনি চিনাইরা “দন, তিনিই সদপগুরু। জীবের অজ্ঞান অন্ধকার 
দূররিয়া সং বস্ব ভিনাইয়া দেএ্যান জনাই পিনি সদগ্তক নামে অভিহিত 
তন। সেই সদ গুরু বডই দুল্লন , ভাতা না হইলে বতসর বৎসর শিষ্য নিকটে 
কিছুর্ণকছু অথ সংগ্রাহক গুরুর অভাব নাই-- 

“গুরুবেো বব সপ্তি শিনা বিঝাপহার্কাই। 

তুল্লভ: সদ গুরুদদেবি শিষাসস্তাপনাশকা: ॥) 
এক্ষণে, গুরু ফে ইহাই বিচার্যা। শাঙ্প বলে__"আত্মটর গুক্ুরেকঃ” অর্থাৎ 
“আত্মাই একর তর |” অর্থাৎ আমার ভিতারই আমার গুরু আছেন; 
এই জন্য সাধক গাহ্িযাছে-- 

“ঘুমালে যে জেগে থাকে, সেই তোমারই গুরু বটে। 

সে আছেরে হাদয় মাঝে, হের তারে অকপটে ॥”" ইত্যাদি । 
আমি ঘুমাইলে কে জাগিয় গাকে? আমার প্রাণ নয় কি? তবে গ্রাণই 
আমার গুরু! সেই গুরু যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আমিও আছি, আৰ 
তিনি যখন এ দেহ তাগ করেন, তখন আমি কোথায়? গুরুই জীবের লয়কর্ত! 
ও গুরুই জীবের রক্ষাকর্তা । গুকু ভিন্ন জীবের যে আর অন্য গতি নাই ! নুতরাং 
এমন যে গুরু, এমন যে প্রিয়তম বন্ত গুরু,_-ভাহাঁকে ভুলিয়া থাক্ষা আমাদের 

২০ 


১৫৪ তত্ব মপ্রী। [| ষোডশ বর্ষ, সপ্তম লংখ্যা 


এপাশ পাপা শাপাশাা টি ২টি ০ পাশপাপোপাশপাপপাসপাপ? তে 


কোনও মতে উচ্তি নহে । যে গুরুর অস্তিত্রে আমার শান্তত্ব রহিয়াছে 
তাহাকে ভুপিঘা থাকানেই আমাদের এত জালা মন্রণ !! এইৰে “মাস্। বৈ 
গুরুরেক'” বলা হইয়াছে, উহাতে স্পঈ বুঝা যায় “আত্মাই গুরু”; স্থতরাং 
দেই আকসা আমার এই দেছের মাঝে কোথায় কি ভাবে আছেন তাহ! জান 
আবগ্তক। বপিয়াছি প্রাণই আমার গুরু; কেননা, প্রাণ না থাকিলে আমি 
থাকি না, প্রাণ আছে তাই মামিও আছি, সুতরাং গ্রাণ আম্মা, আত্মাই 
গ্রাণ। প্রাণ ভিন্ন আমার আপন আর কে আছে? সেই প্রাণই (আত্কাই) 
খর; কারণ 2 
“প্রানোহি ভগবাশীশং, প্রাণোবিফুঃ পিতামহ? | 
পেশ ধ্যাধাতে লোক সব্বং প্রাণমম়ধ জগত ॥% 

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান ঈগুব পাণই পিধুর, পাণই পিতামহ বঙ্গ, প্রাণই সমস্য 
জীবকে বারণ করিয়া রাপিয়াছেন, সমন্ত জগতই প্রাণময়। এই শ্রোকের, দ্বারা 
পুর্দগিথিত গুক্ক প্রশাষের ভূতীষ মন্ত্রের ব্যাখা উপলব্ধি হয়। প্রাণই এক্‌ 
মাত্র যে সার বস্তুতঃ তাহা দোৌঁণ হয় বেশী করিয়া বলাই বাহুল্য । আমরা সকলেই 
সচরাচর বলিষা থাকি ত যে “নিজের প্রাণের চেয়ে বড় ত কেহ নয়?” তবেই 
যদি প্রাণই সর্বাপেক্ষা বড় হয়, তাহ! হইলে, গুরু কি গ্রাণাপেক্ষা ছোট? আর 
যদি বলা যায় যে “গুক্ প্রাণ অপেক্ষাপ্ত" বড়, তাহ। হইলে “প্রাণের অপেক্ষা বড় 
কেহই নাই” একথাটা ভূল হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক নিের প্রাণাঃপক্ষা 
বড় কেহ হইতেই পারে ন1; স্থতরাং প্রাণই সর্বাপেক্ষা বড় এবং" গুরুই 
সর্ধ(পেক্ষা বড়, এই হুইটার সামঞ্জন্ত রাখিতে হইলে, গুরুই প্রাণ প্রাণই গুরু 
স্বীকার করিতে হইবে। শ্রতিতে প্রমাণ আছে যথা £--পপ্রাণহবৈ মাতা, 
প্রাণহবৈ পিতা, প্রাণহবৈ আচার্য” ; অর্থাৎ “প্রাণই পিক্ত।, খাত এবং আচার্ধ্য 
ব| গুরু ।” আবার, গুরু যে, মন্ত্রও সে, এবং উপাস্যও সে। 

আমাদের চলিত দীক্ষাকালীন গুরু বলিয়। দিয় থাকেন ধে “গুরু, মন্ত্র ও 
উপান্ত অভেদ জ্ঞান করিবে |” ইহ! অতীব উচ্চ উপদেশ, কিন্তু, গুরু, মন্ত্র ও 
উপাস্য সম্বন্ধে যথাথ জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ গুরু কে, যন্ত্র কি, এবং উপাস্য 
ক্রু, ইহা! সম্যক ন|! জানিলে অভেদ জ্ঞান কিরূপে হয়? আমি দেখিলাম, 
গরু” সঙ্গুথে বসিয়া, “মন্ত্র” শুনিয়। লইলাম--দুই একটী বা ততোধিক সংখ্যক 
অন্থম্বার যুক্তবর্ণ, এবং আপন *উপনস্য” মনে মনে গঠন করিয়া লইলাম; এই 
ক স্পৃ্ট ভিনটী দেখিতে পুইতেছি। এই তিনে এক কি করিয়া করি? 
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হতরাং, এ গকল সম্াকজ্ঞাত না হইলে অভেদজ্ঞান অসম্ভব । 
প্রাণ, তাহ শিব শ্বয়ং বলিষাছেন ; যথ1,-কুলার্ণৰ তে ১- 
“শিবাদি ক্রিমি পর্ধযন্ং প্রাণিনাৎ 'প্রাণবদ্ধিনহ 
নিশ্বাস শ্বাস রূঃপণ মাগ্ধাহয়ং বর্ভতে প্রিয় 0১, 
অর্থাৎ “শিবাদি কিমি পর্ধ্ন্ত শ্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বাস বঠিচছে তাহাই 
যঘ্র।” ইহাতে স্পই প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাণধাবুঈ একমাত্র মন্ত্র । এই 





০ 


প্রাণবাধু চঞ্চন থাঁকায় আমাদিগের হন ও চঞ্চল হয় এবং ইহাই আমাদিগের 
জীবভান (অর্থাৎ, প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই জীবভাৰ এবং তাহার শ্বতঃ স্থির ভাঁবই 
শিণভাব)। প্রাণের চঞ্চলতায় যে মনের চাঞ্চলা ইহা সতা, ভাহা বোধ হয় 
বলিতে হইবে না। হঠপ্রদ্দীপিকায় বলে ণ্চলে বাতে চলং চিন্তং নিশ্চলে 
নিশ্চলং 'ভবেৎ।৮ আমরাও তে! সচবাচর দেখিতে পাই যে, যখন আমরা 
একস্ানে স্থিরভাবে বপিয়। থাকি, সেই সময়, প্রাণটা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বতঃই 
গ্রির হইয়| যাওয়ায়, মনটা ও মেন কেমন এক রকম, ক্ষণকালের জন্যও উন্মনাঁ- 
ভাবগ্রস্ত হয়! সেই সময় যেন আমাশ্রে কোনও চিন্তা থাকে না; কিন্তু সেট! 
এত অল্পক্ষণ স্থায়ী ষে, আমরা তাহা! সব সদয় ধরিতে, ব| বুঝিতে পারিনা । 
সেই)উন্মন| তাবঈ মনেধ স্থির অবস্থা । যাহা হউক, এক্ষণে আমরা বুঝিলাম, 
যে প্রাণই গুরু ও প্রাণই মন্ত্র; আব প্রাণ যে উপাসা তাহা বলাই বাহুল্য, 
কারণ, প্রাণই সর্প শ্রেষ্ট । প্রাণ মাছে বলিষাই উপান্য ভ্ঞান হইতেছে এবং 
পুর্বে বগা তইয়াছে থে, প্রাণই ব্রঙ্মা, বিঝুঃ, শিব, গুরু, পিতা মাতা ইত্যাদি 
অর্থাৎ ষে ক্ষোনও উপাদ্যই হউক না কেন, তিনিই প্রাণরূপে আমার মধ্যে, 
বর্তমান। এখন আমর! বুঝিতে পারিলাম যে, প্রাণই গুরু) সেই গুরু, 
আমাদের এই দেহ মন্দিবেই বিরাজ করিতেছেন; সার্কের গানে আছে 
“গুরু যে, সে কল্প তরু, হৃদয় মন্দিরে |” 

“এই হর্দয় মাঝেই গুরু আছেন”, বলিয়া যেন। “তবে আবার বাহিরের 
গুরুর আবশ্তক কি? একথা মনে করিবেন ন!) কারণ, হৃদয় মাঝে প্রাণরূপী, 
গুরু সদা সর্বদা বর্তমান, সত্য কিন্ত সেই প্রাণকে চিনাইয়া দেয় কে ৮ 
মনে করিতে পরেন “প্রাণকে আবার চিনাইবার আব্গাক কি? প্রাণ যখন 
নিশ্বাস গ্রশ্থাসরূপে রহিয়াছে অথব| এই নিশ্বাস প্রশ্থাসই যখন প্রাণ, তখন 
দে প্রাণকে চিনেন! কে ?”” কিন্ত তাহা! নহে; আমর! নিশ্বাস গ্রশ্থাস বলিতে, 
ফা, বুবি, তাহা প্রন্থত নি্াস- এখন হইলেও* তাহাকে "প্রাণ বলে না& 


১৫৬ তন্ব মঞ্জরী । [ষোড়শ বধ, সপ্তম সংখ্যা । 
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কেননা, নাসিকা। দ্বার! (মুখ দ্বারা, যেরপেই হউক ) বাহিরের বাষুকে ভিতরে 
আকর্ষণ করাকে নিশ্বান, ৪ সেই বাযুকে পুনরায় বাহিরে ত্যাগ করাকে 
প্রশ্বাস বলে, ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি, লতরাং, সেই বাহিরের বায়ুকে 
কখনও প্রাণ বলা যাইতে পারে না। কারণ, ষোগীগণ বাহিক্পের বায়ুগহণ ন! 
করিয়াও জীবিত থাকেন, উহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ৰাধুই যদ্দি ' 
গ্রাণ হয়, তাহ! হইলে, মুতব্যক্তির দেহে “পম্প” নামক যশ্বুবিশেষের দ্বারা 
বামু প্রবেশ কনাইলে তাহার চৈতন্ত আসে না কেন? আরও একট! 
কথা, মৃত্যুর পরে কি দেহ ভইতে বায়ু নিঃশেন হইয়া যায়? তাত” যায় না; 
মৃত্যুর পরেও দেহের মধ বাধু থাকে; তা'না থাকিলে, বাহিরের 
বাহুর চাপে উহাকে চেস্টা কিয়া ফেলিত। তাহা হইলে, মৃত্যু 
পরেও দেহে বাধু যখন থাকে, তখণ, তাহাকে প্রাণ বলা যাইতে পারেনা । 
নুতপাং আমর! যাহাকে প্রান বপয! জানি তাভা প্রাণ নহে; এলে মভাজনেক 
পথ অনুসরণ করিতে হইবে । সাধক রাম প্রসাদ গান কপয়াছেন “অজপ! হইলে 
রোধ, জন্মে তবে তার বোধ” অথাৎ হংসবপ অজপা মন্ত্র--নিশ্বীস প্রশ্বাস" 
রোধ হইলে তবে পেই মহাপ্রাণ বা আম্মার বোধ জন্মে) আরও, শাস্ত্রে 
উক্ত আছে-- 

“হকার পুর্ব প্রোক্কঃ “সকার--শক্তিরচ্যতে। 

দ্বয়োর মদে ভবেৎ বিন্দু ব্রহ্মরূপী জনার্দিন ॥% 
এতদ্বাকাও জানা যায় যে “হ'কার “সকার কূপ নিশ্বাস প্রশ্থাসের মধ্যে বিন্দুরূপী 
ব্রহ্ম জনার্দিন, বা আত্ম, বা প্রাণ আছেন। পুর্ববোক্ত “হ*কার 'স'কারচক 
মন্থন করিলে ত্রচ্মূপী জনাদ্দন _ বিন্দু--আগ্ম, ঝা প্রাণের প্রকাশ হয়। যেমন 
ছুদ্ধ মন্থন দ্বারা মাখন লাভ হধ, তদ্ধপ এ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সম্থনে প্রাণের 
প্রকাশ হয়। এই মন্থন বা মৈথুন ক্রিয়াই সদণুরু শিক্ষা! দেন এবং এই মৈথুন 
ভত্বই তন্ত্রের পঞ্চ 'মঃকার, ঘথা-_ 

“মৈথুনং পরমং তং সৃষ্টি স্থিত্যন্তঃ কারণম্‌। 

মৈথুনং জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান সুহুল্পভং ॥” 
এই মৈথুনতঞ্খকে যিনি দেখাইয়া, বুঝাইয়। ও শিখাইয়া দেন ভিনিই সদগুয়। 
যাক, আমি আবার অনা কথায় আসিয়া পড়িয়াছি; এ সকঙ্গ সাধনতন্ব, হৃতরাং 
এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। 

এক্ষণে, আমতা বুঝিলাম। নিষ্বীস প্রশ্থাস প্রাণ নহে; অতএব সেই প্রীণকে 
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চিনাইয়! দিবার জন্যই বাহিরেও গুক আবশ্যক যেহেতু সেই প্রাণের 
বিষয় কোনও পুস্তকে, বেদে, পুরাণে কোথাও নাই; কারণ, শানম্ম বলে 
“শুনা ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ1৮ স্থতরাং, সেই প্রাণ অবাজ্মানসগোচর | সেই নিতাানন্দ 
শনূপ, অদ্থিতীীর, আমার একমাহ ভর, একগাত্র বধু পরমব্রন্গস্ব্বপ প্রাণরূপী 
গুরুকে চিনাইবাব জন্যই গুরুর স্সাৰশ্টাক্ক | সেই বাতিরের ক, গাণরূপী 
গুক হাতে কোন? প্রকারে প্রভেদ নাহ কেনন, তিনি একমাত্র পাণরপী 
খযগকে চিনাঈাতে সক্ষম । প্রাণ ভিন্ন পাণাকে চিনাইদব কে? ভগলান জীবে 
বা না দিলে, কেহ কি তীতাঁকে পদবি পাবে? সুতরাং, গপরাণফে চিনাইত 
গ*্নঈ সঙ্গ 1 অতএব সেই গুকরুই আগার গণ । এই দেহ 'একটী ক্ষ 
বজ্গা'ণ ; এই ক্ষুদ্র বঙ্গাণ্ডে গুরু আছেন এব এই পুত ব্রহ্ধাণ্ডেও ( বহির্জগনেল ) 
গুক আছন। এতরব গুক্লান্-বাসনা জদয়ে বলবততী হইলে, আপন 
প্রাণাস্ আপনি জ্ঞাত হইবার বাসনা প্রবল হইলে, অশান্ছিপর্ণ সনসাকে 
শীন্তিলানার্থে কাতর হইলে, এই ক্ষ ত্রন্মাতুস্ত শুরুই, নয়াকার ধারণ করিয়া 
( বতির্্ধগতের গুরুকূপে ) আসিয়া বাঁপনাপূর্ণ কবেন। নতুবা, সেই সরু 
লাভের গতান্তব নাই । সেই নবাকাব গুককে একমাত্র উপাপ্যজ্তানেই জীবের 
ধাচর্বর্দ লাভ হইয়াথাকে। যদি এজগতে কোনও কার্ধা থাকে, তাহ 
তইলে, একনাব্র পেই গুরুব সশ্তোষ সম্পাদন % কারণ, তিনি সন্ত্ট হইলে, 
ভীবের আর কোনও অভাব থাকে না; পরস্থ, তিনি কট হইলে, জীবের 
আর কোনও মতে নিস্তার নাই । শাঙ্ে বলে £-- 

” ৃ “গুরুঃ পিতা, গুরুত্বীতাঃ গুরুর্দেব! গুরদগতি | 

শিবে কষ্টে গুরুত্্রীতা গুরৌ কষ্টে ন কশ্চন ॥৮ 

অর্থাৎ গুরুিতা মাতা, দেবতা ও গতি; শিব রুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে 
পারেন, কিন্ত গুরু রুষ্ট হইলে, আর রক্ষক কেহই নাই। তাইবলি, পাঠক 
পাঠিকাগণ ! যদি এ হেন গুরুলাভের অর্থাৎ প্ররুত গুরুলাভের আন্তরিক বাসনা 
কয়েন, তবে হৃদয় হইতে অভিমানরূপী গুরুলাভের অন্তরায়টী একেবারে ঘুচাইয়া, 
ছ্ষেলুন ; অভিমানের তিলমাত্র সংশ্রব থাকিতে হৃদয় গুরু উপদেশ গ্রহণে সক্ষম 
হয় নাঁ। দেখুন গীভাতে মর্জুন যতক্ষণ আমি জানি ভাবে কথ! কহিতে ছিআ্মেন,. 
(১ম অঃ ২৮ হইতে ৪8৫ ও ২আঃ ৪র্থ হইতে ৬ শ্লোক পর্ধ্যস্ত ) ততক্ষণ ভগবান 
শীফফরগী গুরু ফোনও উপদেশ প্রদান করেন নাই? কিন্তু, যখন অঞ্ছুন 
“আমি তোমার শিষ্য, শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও, বলি শরণাপ্গ 


১৫৮ তত্ত্ব মগ্ডরী ।  [ যোড়য বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 


শপ 2০ -শাপািপিপিপিপীি 
লীন পোজ পপ | পপ শপ ৯১৩ পাকা 


হইলেন (২য় অধ্যায় ৭ম শ্লোক) তখন শ্্রীকৃঞ্চ গুরুরূপে শিক্ষা বা উপ- 
দেশ প্রদান আবন্ত করিলেন 1! তাই বলি, “হাম বড়া হায়” অতীব শক্র; 
এই শত্রু আমাদের সর্বনাশ করিতেছে, ইহাকে দূর করিতে হইবে | 
এক্ষণে সেই গুরুর সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আমার সাম্য নাই, 
কেননা, সে গুকঞ্ষে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিতে গেলে, পুনরাম়্ 
সাধন ব্যাপার আসিয়। পড়ে, যাহ! এ প্রবন্ধের বিষয় নহে । 

উপসংহারে ছুই চারিটী কথা খলিরা উপস্থিত এ প্রবন্ধ শেষ করিব। 
আমরা অনেকস্থলে সাধুবেশধারী ভঞদিগের দ্বারা নানাবপে প্রতারিত হওয়ার, 
সাধুসম্যাসীর উপর আমাদের কেনন একটা অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে; সেভন্ত 
আমরা গ্রন্তত কন্মীগণকে চিনিতে পাবি না। আমার বক্তব্য এই যে, 
ধী নকল সাধুপন্নাসীব মদ কে বঙ্মী, কে ভগ, কাভার ভিতর বস্ত্র আছে, 
বা কাহার ভিতর নাই, এ সঞ্চপ শথ্য আধিফ্ষাবেব শক্তি যখন আমাদের 
নাই, তখন হে আর্ধ্য নধনারী। আপুসন্সযাপী দেখিলে ভাভাঁকে ভক্তি ন| 
আসে ক্ষতি নাই ; কিন্ত কথনও কাশাকেও অবজ্ঞাপুন্বক তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়! 
যেন নিজের পবকালেব পথে কণ্টকারোপণ করিও না। কেন না, কোন 
সময়ে ভগবান, কাঙাকে কি ভাবে, পৰীক্ষা কবেন্, ভাহার,ত কোনও শ্ডিবর্স 
নাই! ধাহাকে দেখিয়া আনুর তিলমাত্র ভক্তির উদ্রক হইল না, হইতে 
পারে ঠিনিই একজন দিদ্ধমহাপুকষ আমার ভক্কিব পথীন্ষ/ কারণ আর্ম।র 
সম্ম.খে উপস্থিত 1! তাই বলি গুকলাতেব একমাএ উপায় অভিমানশূন্ত হয়ে 
গুকুর জন্ত কাতরতা । কাতব হহইযা প্রার্থনা! ককন, "হে ভগবন 1 আমাকে , 
সদগুরু মিপাঈয়। দিন, আমাব সদৃগুরু ভিন্ন উপায় নাই।” দেখিবেন, সেই 
৬নবানই নঝাকারে সদ্‌ গুকরূপে আপিয়! লাপনার সকল অভাব" পুষ্কি। করিবেন ॥ 
কিন্ত, এই পথের পথিক হইতে হইলে, আপনাকে কুলশীলাদি বিসর্জন দিতে 
হইবে; কারণ, এ মকল পাশ থাকিলে গুকুলাভের বড় ব্যাঘাত হয়! “লজ্জা, 
দ্বণ, তয়, ভিন থাকতে নয়” শ্রশ্ররামকুষ্জদেবের উপদেশ সুতরাং এগুলিকে ও. 
ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবেন। পশুর লাভ করিয়। তাহার কৃপায় আত্মকর্মু, 
সাধন করিবামাত্র, আপনার সাধনায় বাধা ধিবার জন্ত, আপনার আশম্মীয় স্ক্গন,.. 
বদ্ধুধান্ধব বিবিধ প্রকারে চেষ্টিত হইবে, সাবপান্ন! বিচলিত হইবেন না। ঞ 
সক্লও গুরুর কৃপা, কারণ, ইহাই “চিত্ত স্থৈ্যে্ পরীক্ষা । যেরূপ কাল, 
পাঁড়িাছ, তাহাঠত, এ সকল, পথে ঝাধা-বিছ্ধ অনেক । যে ব্রাহ্মদগণ পুরাকালে, 


কার্ঠিক, ১৩১৯ লাল। ] গুরুতত্ব। ১৫১ 


১১ শি শিলা পিপিপি পাটি পপি 


ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে সদা সর্বদ] ধন্্পথে চালাইবাব জন্ত সচেষ্ট থাকিতেন, আঙ্জ 
সাধনাভাবে ত্তাহাদেরই বংশধরগণ এই আত্মকর্মরূপ মহাধর্মে বাধা প্রদান 
করিতে তিলমাঞ্স দ্বিধা বৌধ করেন নাঁ!! কি ভীষণ অবস্থা! কি অজ্ঞানতার 
পরিচয় !! তাহারা নিজে এই সকল জানেন না, বা করিবার ইচ্ড! নাই 
বলিয়া অপরকে ও করিতে দিবেন না। মোটের উপর এই মাত্র জানিয়া বাখি- 
বেন সাধনপথে বহু বাধা । আপনাদিগের নিকট অধমের করবোডে অনুনয়, 
পদগুরু প্রদত্ত ধনে কোঁনওরপে অবিশ্বাস করিবেন না, কাবধণ এ সকল সাধন- 
কণ্টক-বূপী নরাঁকারের পণুগণ আপনার সেই গুকদন্ত ধন কিছু না, উহাও 
প্রমাণেব চেষ্ট। করিবে। সাবধান, কোন মতে মবিশ্বাপ করিবেন না।, 
রামরুঞ্চদেব বলিতেন -- 
“সব মানব মানুষ নয়, শুধু মান্ধযেব খাপ। 
কারুর ভিতর বাৰ ভালুক, কাকর ভিতর সাপ” 

তাই বলি, সাধনপথে খাপপা দ্রানকারী কখনও মন্ুৃষ্যপদ্দ-বাচ্য নহে। “বিশ্বাদে 
মিলায় বন, তর্কে বহু দূৰ” তবে সেই বিশ্বানপ আসে কাহার? যাহার 
গ্রাণবাধু স্থির হইয়াছে । (বিশ্বাস বিগত শ্বাস) অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা 
গ্রাণবাধু স্তির হইলে মে বিশ্বাস মাদিব। যতদিন তাহা না হয়, সদগুরু- 
প্রদত্ত ধন সাধন কবিয়। চলুন--ীহার আদেশানুযামী চলিলে আপনাকে 
কেছ পশ্চাৎ্পর্দ কবিতে পারিবে না! । সাধনার প্রথম অবস্থায় অতি সাবধানে 
থাকিতে হয, কিন্তু তাহ! একবার পরিপক্ক হইলে আর কিছুতেই কিছু করিতে 
পারে না) গাছ যখন শিশু থাকে তখন তাহাকে বেড় দিয়। রাখিতে 
হয়, নতুবা ছ!গল গরুতে খাইয়া ফেলে; কিন্ু সেই গাছ একবার বড় তইয়! 
শাড়ি বাধিয়।শপ্ধস্িললশ তাহাতেই আবার হাতী পর্য্যন্ত বাধা চলে! সাধুনর 
অবস্থাও ঠিক তদ্রপ জানিবেন। এই গুক্তন্ব পাঠে, ধষে সকল পাঠক 
পাঠিকাগণের আজকালের প্রচলিত দীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহারা মনে 
করিতে পারেন “একবার গুরু হইয়া গিয়াছে, এখন ত' আর সে গুরু 
পরিত্যাগ করিতে পারি না! কি করিব?” তাহাদিগকে নিব্দেন--. 
গুরু পরিত্যাগ করিতে হইব কেন? সদগুরু লাভ যদি আন্তরিক বাসন! 
হয়, ভগ্বৎ কৃপায় তান্ঠা সংযোটন হইক়| যাইবে। এন্প গুরুগ্রহণে 
শুরু ত্যাগ করা হয় না॥ তাহা শ্রীগুরুরই অপর মৃত্তিতে র্ূুপাবিতরণ বলিয়! 
গান করিতে হয় । 





শি 


১৬০ তত্ব মগ্তারী |  যোড়শ বর্ষ, সপ্্রম সংখা! | 


সপ্ন দী পাপপপিসীদ শাস্পিপিপশপাপাশ পপ পাশাপাশি শাপলা পাশপাশি পিপিপি পপ ০০ এ পালাল শাখা 


তাই বলি, পাঠক পাঠিকাগণ। আত্মজ্ঞান লাভার্থে সদগুরুর চেষ্টা 
করুন| আনুধা জন্ম যেন বৃথায় শা যায় । মনের আলা যন্ত্রণা দুধ করিবার 
জা মন হইতে বিষয় বাসনা তাগ করতঃ তত্বদর্শন প্রর্ধক মনকে 





“সহজে” আনয়ন করা আবশাক, তাহাই মন্ব। কিন্তু, সেই সকল কর্ম 
একমাত্র সদগুরুর করুণ। বাতীত হইবার উপায় নাই, যথা ;_- 

“ছুল্ল ভো বিষয়ত্যাগ ছুল্ল তং তত্বদর্শনম্‌। 

হুল্প ভা সহাজাবন্থা সদ্গুরু করুণাং বিনা ৮ (ভঠপ্রদীপিকা! )। 
হেনরনাবী! এই সংসারিক গ্রিভীপক্গালার বিকারগ্রস্ত অবস্থা হইতে “সহজ” 
অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা কক্ষন; তাহা হুইলে শান্তি পাইবেন। সেই “সহজ” 
অবশ্থা একমাত্র সব্পুরু ব্যতীত কেহই দিত পাবেন না; অথবা, যিনি 
পারেন তিনিই সদ্গুরু-কারণ “সহ জায়তে যঃ স সহজ” জন্মাবপি যিনি 
লঙী তিনি সহজ | তিনি কে? আপনার প্রাণ; সেই প্রাণেতে অবস্থিতি 
ক্ষরার নামহ পহ্জাবস্তাব পাক | ভাহা সর্বপ্রক্কারের জ্বালা যন্বণা নিবারণের 
একমাত্র উপায়। সেই উপায় শিক্ষার্থ জন্ত যত্ববান হউন--আর্ধ্যজাতির 
গৌরব আবার ফিরিয়া আলিবে, পুনরান আমর! পর্বের স্যা় উন্নত হইতে 
পারিব। 


( পীত।) 


(মন) গুরু গুরু করে ফের, গুরুকে তা চিন্লে না! 
গরুকে চিনিলে কি আর, থাকে কোনও যাতনা! ॥ 
“গর শব্দ দু'টী অক্ষর অর্থ কি তার দেখন!, 

(তখন ) গুরুই গুরু বুঝিয়ে দেখে, চিন্তে বাকী রবেনী"। 
গুঙ্ক কে জানিলে রে মন, তবে পাবি সাধনা, 
ভজ্জন-পৃজন সব অকারণ, জেনোরে গুরু বিনা ॥ 
শিক্ষা কিশ্ব। দীক্ষ1-গুত, কে কার গুরু বলনা, 
থে গুর করে (ও) রে মন, ভ্রিতাপ-জ্ঞালা ঘুচে না। 

( ধারেক ) গুরু মরণ করলে যথন, (জীবের ) যম-ভয় (ও) থাকে না, 
( তখন) সেই গুরু করে বল দেখি মন, কেন জাল! যাবে না ?॥ 
যদ্দি গরু লরভিধারে, কর তুছি বাসনা, 

(তবে) মানে খ্বানে আত্মাভিমানে, পদতলে রাখন। 


কার্তিক, সন ১৩১৯ সাল ) ংলারে স্থখী কে? ১৬১ 


শক 
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অভিমান থাকিতে হাদে, গুরু-সন্ধান ভবে না, 
অভিমান বিষম-ব্যবধান, গুকর নিকট হ'তে দেবে না 
ব্যবধান ঘুচিয়ে গেলে, শুক পেতে দেরী রহে না, 
আপনি দেখা দেয় সে এসে, থাকিতে যে পাবে না 
শরণাগত হয়ে একবার, (তাবে) কাতর প্রাণে ডাকনা, 
( দেখবে) অন্তরে নয় মন্তরে তোব, বিরাজ করে সে জনম ॥ 
“আত্ম! বৈ শুকাবক'' শারনিদ্েশ বুঝন!, 
যে আছে বলে মাছ $মি, যে গেলে ভুমি রবে না। 
( সেই ) সেই আবার নরাকবে, চিনাইভে আপনা) 
সদ্গুরুরূপে হয়রে প্রকাশ, বিতরিতে করুণা ॥ 
দে জন শুধু প্রেম-ভিখারী অন্য কিছু চাভেনা, 
প্রেম-ভর্কি-বিনিময়ে, শিখায় সহজ-সাধনা | 
(বিশিদা বলা একলা ০ জার এজা কড়ু পাবনা, 
স্বান যেন পাই (তাঁর) শ্রীচরণে, মার কিছু নাই বাসনা ॥ 
সেক শ্রীবিপিনখিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 


কন (টি 


সংসারে মুখী কে? 

যখন আমরা বিক্ষীরিত নয়নে এই পার্রদৃহ্য সংসারের চতুদ্দিকে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করি, মানব-হৃদয়ের আশা, আকাজ্ষ! প্রবৃত্তি প্রসৃতির বিষয় যখন 
স্থির চিত্তে বিচার করি, তখন দেখতে পাই এ সংসারের কি ধনী--ক্ষি 
দীন--কি জ্ঞাপন মুর্খ কি অন্ধ-কি চক্ষুযসান সকলেই সুখের জন্য 
লালারিত। পূর্বজন্মাঞ্দিত স্ুকৃতির ফলে ইহ্জন্মে ধিনি অতুল শ্বর্যের 
অধিকারী হইয়াছেন, মণিমুক্তা-খচিত দুপ্ধবফেন-নিভ শব্যা ধাহাঁর বিরামস্থল 
এবং শত শত ব্যক্তি বাহার ইঙ্গিতান্ুবর্তী, পাঠক এ গুন তিনি 
“বিধাত। কেন তাহাকে আবুও অধিক সুখী করিলেন না”--ব্লিয়। তাহার 
উপর দোষারোপ করিতেছেন, আবার জীর্ণ কুটারবাসী, ভিক্ষুক “হায়রে, 
জীবনে একদিন হ্থখভোগ হুইল ন1১” বলিয়া বিধাতার পক্ষপাতীত্ব কীর্তন 
করিতেছে । পাঠক ভুমি এ সংসারে এমন *কোন স্থান দেখিবে না, যেখানে 
ক্ভাঁবের তাড়ন! নাই--জগতে এমন কোন লোক দেখিবে না, যিনি বলিতে 
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কাল ক পক পপ | পা কিতা সিম আজীগসপ 


পারেন-আমি “সুখী” এই সংসার-বিপণাতে স্থখ একমাত্র বিক্রেয় পদাথ, 
খর সংসারবালী তাহার নিত্য ক্রেত!। 

মোহান্ধকারে নিমজ্জিত মানব আপনার অর্থগত দারিদ্র্য ও অপরের 
হ্বাচ্ছপ্য দেখিয়া মনে ভাবে যে বিধাতা বড়ই পক্ষপাতী--তাহার দৃষ্টিতে 
সকলে সমান নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি তাই? যে বিধাতা ধনীর বিছা 
রের ভ্রন্ত উন্মস্ত শ্তামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দিয়াছেন, সেই বিধাতাই ত 
হে দরিদ্র! তোমার দিবসের শ্রান্তিজনিত শ্বেদ অপনোদনের জন্ত সেই একই 
প্রীস্তর নির্দেশ করিয়াছেন, যে বিধাতা অমল-ধবল মল্জর বিনিশ্মিত প্রানাদবাসীর 
অবগাহনের জন্য সুনিক্মল তটিনার স্ছজন করিয়াছেন, সেই বিধাতা ত তোমার 
জন্য সেই একই ৬টিনা নিদদেশ করিয়াছেন। তোমার এ স্বেদযুক্ত কলেবরের 
শলীতলতা লম্পাপন আন্ত প্রভাতে যে মুদমন্দমলয়-পৰন প্রবাহিত হয়, 
ধনীর ঘ্বৃত-ছুপ্ধ'নবনীত পুষ্ট, চম্পক-বিনিন্দিত শরীরের জন্তাও ত তাহা 
হয়, তবে তোমার এত ক্ষোভ কেন? যে তরুণ অকণ যামিনপর 
দুর্ভেদ্য তমোরাশি অপসারিত করিয়। ধনীর অক্রালিকং। স্ববর্ণ-বর্ণে 
ঞ্রিত করে, সেই অরুণও ত আবার তোমার কুটার আলোকিত করে। 
যে কোকিল ধনীর কর্ণকুহছরে কুহু কুছ ধ্বনি বর্ষণ করে সেই কোকিল ত 
তোমারও কুটার পার্থে আত্র-পল্লবের অন্তরালে বসিয়া বসস্তের আগমনবার্তা 
জ্ঞাপন করে | তবে ধল দেখি, তুমি বিধাতার নিরপেক্ষতার এত 'দৌষ- 
কীর্তন কর কেন? তুমি হয়ত বলিবে, বিধাতা যেমন ধনীর ও আমার 
একই আকাশ, একই বাভাদ, একই সরি, একই প্রান্তর নির্দেশ করিয়া- 
ছেন, তেমনি একই প্রকার বৈষয়িক সম্পদ করিলেন না কেন? করিলেন 
না|! কেন--এ গ্রশ্নের উত্তর, হে দীন! তুমি তোমার নিজেয়-অওরকে একবার 
জিজ্ঞাসা কর। দেখিবে তোমার অন্তর তোমাকে বলিবে,--ভগবানের চক্ষে 
সফলই সমান--মাহুষ স্ব প্ব কর্মফলানুসারে বৈষয়িক স্থ দুঃখের অধিকারী । 
তোমার অন্তর তোমাকে বলিয়া দিবে, হে দীন! তুষি পূর্বজন্মে ভগবানের 
দেশ মত ব! মনুষ্যোচিত কর্ম কর নাই তাই ৫তামার এই দারিদ্র্য | 

এখন এদ ধনী, একবার তোমায় জিজ্ঞাসা! করি, তুমি ই গীযুষ-ধবল 
অট্টালিকায় বপিয়া অসংখ্য আত্মজন পরিবেষিত হইয়া, এশ্বর্যের অ্রহাসিতে 
আগ্ম-ভুলিয়। কি সুখ পাইতেছ ? দরিদ্র পূর্ববজন্মের দুষ্কৃতির ফলে ইহ্জদ্মে 
ঘন়্ই অর্থ 'কণ্টে আছে জানি, আর তুমি পূর্বদগ্মের সুকৃতির বলে ইহজন্দে 
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শপ পপ পপ শপ | পপ পিপি তি স্পা তত িতিপস্পীপীশিপী টিপিপি শা স্পতি শা এক ০ সপ পিপি তি সপ? 


ব্ডই স্খে আছ জানি, কিন্ত বল দেখি, তোমার এই অতুণ শ্র্র্যভোগে 
নিরবচ্ছিন্ন স্থুথ তয় কি? এর বে অনিন্দাস্ুন্দবী কামিনীকুল তোমার ভূজলত 
বেষ্টিত ভইয়া বিদ্যুল্নতার ন্যায় এক একবার মুড অশ্রু হাসিতেছে, উহার 
হৃদয়ে কি কাল-কুট রিয়াছে তাহা তুমি জান কি? হে ধনী! তুমি কি 
বলিতে পার, তোমার এ অহিন্জদয়। রমণীগণ কখনও ভোমার সন্দেহের 
পথবন্তী হয় নাই? আর যে এ বিষয় বিহবের গর্বে তুমি এত স্ফীতবক্ষ 
হঈতেছ, বলিতে পার তোমার এ বিষয় চিরকাল একই ভাবে রহিবে কি? 
পুর্বতন পুরুষগণের কর্তৃত্বাধীনে তোমার সম্পত্তি বাদৃশী বিস্তভ ছিল, বলিতে পার 
কিযে ভাহার কিছুমাত্র হাস হয় নাই? আমার বিশ্বান হে ধনী! তু; 
কথনই একথা গর্বিতভাবে বলিতে পার না যে, তোমার এ দেহে কখনও 
রোগের সঞ্চার হয় নাই--তোমার চিত্রপ্রসাদনকারিণী কখনও তোমার 
অপ্রিষভাজনী হয় নাই--তোমার সম্পত্তি কখনও হস্তচুত হইবাব সস্ভাবনা 
হয় নাই। 
এই যে পঞ্চ মহাদেশায্মক অবনীমগ্ডল,। এই অবনীমগ্ডলে যাহা কিছু 

চেঙনাচেতন পদার্থ থাকুক না কেন তৎ্সযুদায়ের ক্ষয় অনিবার্ধ্য । 
শ্রীপ্মের পর বর্ষা, বুর্যার পর শীত, শীতের পর বদস্তের আগমন 
যেমন প্রীকৃতিক নিয়ম, তেমনি ভুখের , পর ছহঃখের আগমনও 
শ্নাভার্দবক। থে রোম পশ্বর্ধ্যবলে, একদিন সমগ্র জগতের শীর্স্থান অধিকার 
করিয়াছিল, হে ধনী! একৰার সেই রোমের বর্ভমান অধোগতির বিষঙ্গ 
চিন্ত। কর।. একদিন তোমার ওঁ ব্যোমস্পর্শী প্রসাদ বে ধুলিসাৎড হইনে না, তাহার, 
কি কোন স্থিরত। আছে? এ সংসারের যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থ ষে' 
ক্ষণবিধবংসী-্মলে্র্তীর ক্ষণকালস্থায়িনী গ্রভাপেশ্সতও যে ইহার প্রভা ক্ষণ 
স্বামী । ভাইভ শাস্ত্র বলিয়াছেন £-- 

ৰাতান্তদীপ শিখালোলং জগতি জীবিতম্‌। 

তড়িৎ স্ফুরণ সঙ্কাশা পদার্থ শ্রীর্জগ্রয়ে 

কান্তাদুশে! যাস্থ ন সম্তি দোষাঃ। 

কাজা দিশে। যা ন ছুঃথদাহ ॥ 

কান্তাঃ প্রজ! যাহ ন ভ্গুরত্ম্‌ | 

কান্তা; ক্রিয়া যাগ ন নাম মায়া ঈ 

অর্থাৎ ইহর্গতে জীবন নায়ূষ আন্ত দীপশিখার ন্যায় চক্চপ্র। বিহাতেক 








১৬৪ তত্ব-মঞ্জীরী | [ ফোড়ষ বর্ষ, সপ্তম সংখ্য!। 


স্পা ৯০ ৬০০ বত সপ পপ পাপা | পাপ পা | আপা সপ নন রে নি এ এ সি 


ক্ষণস্থারী প্রকাশের গ্ার ত্রিগাগতিক পদার্থের শোভা । ঈদৃশ কোন্‌ দৃষ্টি 
আছে, যাহাতে কোন দোষ নাই? এমন কোন পন্থা! আছে যাহাতে ছুঃখের 
পীড়ন নাই? বিনাশ নাই এমন জীবই বা কিআছে? এমন কোন্‌ ক্রিয়াই 
ৰা আছে যাহা মায়াকধিনী নহে? 
সংসারে যে কিছুই চিরস্থায়ী নঙ্কে তছৃপদেশ প্রদানকর্পে সেই পুরাণ-প্রসিন্ধ 
মহধি বশিষ্ঠ আ্রামচন্দ্রকে যে অমুতময় বাক্য কয়েকটী বলিয়াছিলেন তাহা 
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভারতের গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ুবর্ণাক্ষরে অগ্থিত 
থাকিবে । তিনি বলিতেছেন, “স'সারে আমু বুক্ষপত্রোপরি লহ্বমান শিশির 
বিদুর হ্যায় চঞ্চল, কমলদল-পর্স্থ সলিলবিন্বুর ন্যায় অস্থির। হে রাম! তুমি 
কামিনী প্রেমের স্থায়ীত্বে বিশ্বাস করিও, রাম্ধজুরও স্থায়ীত্বে বিশ্বা করিও) 
কিন্তু ধনের স্থারীত্বে কথনও বিশ্বাস করিও না ।” 
তাইতে বলিতেছি, হে ধনিন ! তুমি পরী বাহা সুখের ক্ষণিক হাসির মধ্যে 
নিমগ্ন থাকিয়া কিস্থথ পাইতেছ? যে ধন অন্তের অভাব মোচনার্থে ব্যয়িত 
না হইল, বল দেখি সে ধন্ই বা প্রয়োজন কি? 
“ধনেন কিং যো ন দদাতি নাঙ্ঈতে 
বলেন কিং যো ন রিপুন্‌ নবাধতে ॥” 
বিষয়ের বাহ্যসৌনর্য্ে বিষুদ্ধ হইয়! তুমি মনে কর তোমার মত বুঝি এ 
সারে আর কেহ মুখী নয়। তোমার প্র অপার শথাপেক্ষা' বুঝি 
আর ন্ুখ নাই? কিন্ত সত্য কি তাই? বিষয় সখ ভূমান্ুথে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ | 
ভূমাস্থথ বাস্তব, বিষয়স্থথ তাহার ছায়া-ভূমাস্থথ ব্দন আর বিষয় স্থথ দর্পণ। 
বিষয়ের দিকে তোমার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে বলিয়া হে ধনী! তুমি মনে 
করিতেছ তুমি বড় সুখেই আছ? কিন্ত তাহা মনে করিতশ্পী' জানি, জীব 
যাহ! কিছু করে তাহা স্থথেরই জন্ত করে-জানি “যথা বৈ করোতি, স্থখমেব 
লব্ধ। করোনি” কিন্তু অভিমত ধ্যানবুক্ত যোগীপুরুষ শ্বকীয় নিবাত নিষস্প 
প্রদীপব স্থির অস্তঃকরণে প্রতিবিষ্িত আত্মচৈতন্তের যে সখ অন্ভুভব করেন, 
তুমি কি সেই ভূমাস্থথ অগ্ুভব করিতে পার” তা পারিবে কেন? নিত্য- 
ধ্যান-ঘুক্ত যোগী ঘে ভাবে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের বোঝা শিরে বহন করিতে 
পারেন, হে ধনি, তুমি কি সেই ভাবে ত্যাগের, ব্রতে ব্রতী হইতে পার ? তুমি 
কি তোমার অতুল ধনসম্পত্তি ও রাঁজপ্রাসাদাবলী জলন্ত হুতাশনে বিদগ্ধ হইতে 
দেখিম! সুৃহাল্র আস্তে বলিতে" পার--“মিথিলা দগ্ধ হইতেছে তাহাতে আমায় কি?” 


কাহিক, ১০১৭ সাল। ] সারেস্খী কে? ১৬৫ 





মোহের বশবর্তী হইয়া তুমি জানিতে পারিতেছ না থে জগতে সমস্ত 
বস্থই ক্ষয়-পরিণামী। সমস্ত সংযোগই বিষ্বোগ-পরিণামী । জীবন-প্রবাহ 
বছিয়। কাপপিন্ধুর দিকে ধাবিত হইতেছে--্থষ্টির বিশালবপু১ প্রলয়ের করাল 
কবলে ধীরে ধীরে অন্তহিত হইতেছে -অন্থান্নতি পতনই হচনা করিতেছে__ 
মিণণ বিরহের জন্ত, হে মোহান্ধ ধন! তাহা কি তুমি মুহর্তের জন্য চিন্তা করিম! 
থাক ? যাহ] আনিত্য তাহ। অশ্তরচি, সু, হুঃথখ বোধ ও আত্মবুদ্ধির নায় মবিদ্য] | 
তুমি এই আবদ্যাব মঙ্গাধাধায় পড়িয়। যাহ। ছুঃখের আকর তাহাকেই সুখের আকর 
মনে কবধিতেছ-_-বল দেখি হহজ্গতে তোমার স্তায় ভ্রান্ত আর কে আছে? 

কস্তররিকা-মুগ বেমন আপনার বক্ষস্থ কম্তরিকার গন্ধে উন্মস্ত হইয়া কোথ। 
হইতে গন্ধ আ[তেছে তাহা নির্ণয়ের জন্য ইত্স্ততঃ ছুটিয়। বেড়ায় তুমিও 
তেমনি বনয়ের প্রতি একাগ্রতা ।নবঞ্ধন ভূমাস্থথের ছায়ামাত্র শন করিম সেই 
ছায়ার প*৮া২ পশ্চাৎ ছুটিতেছ ; কিন্তু জান |ক ছায়ার অগ্জুসগণে কায়। মিলে না? 

আপন পুর কনার সুধাংতুবদন নিসীক্ষণ করিরা তুমি বড় হখেই কাল- 
ঘাপন কাএতেছ? কিন্তজান কি এসব ভোজের বাজী । যে পুজের সুখের, 
জগ্চ হাম নিজে অনাহারী থা1কগ্জা, ওক্ষুককে মুষ্টি পারমাণ ভিক্ষা না দিয়া 
যে অথ সঞ্চয় কগিতেছ, তাহা কি তোনাধ সঙ্গে যাহবে? যখন তোমার 
এই প্রেহ-পিগ্রর আঙগয়। “সাধের পাখা” কোন্‌ অচেনা কাজে পলায়ন 
করবে, তখন এ যে অসংখ্য নরকঙ্কাপ পারপূর্ণ শ্মশান দেখতেছ--যেখানে 
শ্গাঁল কুন্তুরগণ ভীতিজনক স্বরে চীৎকার করিতেছে, সেখানে তোমার 
পুন্রই তোমাকে প্রজ্লিত অনলে দগ্ধ করিবে-তখন-- 

কোথায় রবে ঘর বাড়ী তোর কোথায় ঢাক! কড়ি! 

তাইঝেল্ৰজিশ্হে অন্ধ মানব! পুত্র-কন্তার খদনারবিশ্দ দশনে আনন্দিত 
হইয়। সেই ভূমানন্দকে ভুলিও না। 

তুমি মনে করিতেছ তোমায় এঁ পুত্রের কমনীয়-বদন তোমাকে বড়ই 
আগনশ্দিত করিতেছে, কিন্ত ভাবয়া দেখ দেখি সঠ্য সত্যই কি তাই? 
কই সগ্মৃত পুত্রের উপর ত*তোমার স্নেহ পরিদৃষ্ট হয় না--কই মুত পুত্রকে 
দেখিয়! ত তোমার মুখে-হাসির রেখা কুটিয়। উঠে না? উঠিবে কেন? ঞ্চুমি 
মোহান্ব, তাই তুমি বুঝিতে পার ন1 ঘে--- 

নবাযে পড়ুঃ কামার পতিঃপপ্রয়ো ভবত্যাম্মমন্ 
কামার পতিপ্রিয়ো ভৰি 


৯ 


১৬৬ তত্ব-মগ্তরী | [যোড়শ বর্ধ, সপ্তম সংখা!) 








ন বারে জায়ায়ৈ কামার জায় প্রিয়া ভবত্যাত্মস্থ 
কামায় জায়! প্রিয়া ভবতি ॥ 

জগত প্রিয় হয় সেই সথার ন্বরূপ বলিক্না পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, তাহার 
“আম্মজ”' বলিয়া । ধাহার যত আত্মজ্ঞান তিনি তত জগতকে আপনার মত 
দেখেন সমগ্র জগত তাহার নিকট কুটুম্ব বলির গ্রতিভাত হয়। তাহার গ্রীণ 
জগত-প্রাণের সহিত একস্ব্রে গ্রথিত বলিয়া তিনি পরোপকারপ্রীণ হন । 

কিন্তু হে মোহান্ধ মানব! তুমি আমি ত তাহ! পারি না--আঘ্মাকে সর্ধ- 
ভূতে তুমি আমি ত দেখিতে পারি ন, তাইতে ত এই জগত তোমার আমার 
নিকট কেবল ভোগের আগার বলিয়া মনে হয়। আমরা অস্তনিহিত আনন্দ 
বিশ্বৃত হইয়! স্ব স্ব গ্রকৃতিন্ন প্রেরণায় প্ররুন্তিগত সুথকেই যথার্থ সহথখ মনে 
করিয়া তাহাতে লিপ্ত ভই। কন্তবিক!-মুগের ন্যায় মোহান্ধ জীব আমরা, 
আমরা আমাদের ভিতরে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহা জানিতে ন! পারিস্বা 
পুর কন্য! দারাদিতে তাহার কারণ অনুসন্ধান করতঃ বৃথ! প্রতারিত হই । 
কিন্তু যাার লক্ষ্য ভূমানন্দ_যাহার লক্ষ্য হৃথছঃখবিহীন শুদ্ধানন্দ, সেকি 
ছুঃখ বহুল ক্ষণভঙ্গব বিষয় শ্রথে তপ্ত হইতে পারে? স্পর্শমণি দর্শন যাহার 
ভ্রমণের উদ্দেশ্ট, তাহার চিত্ত কি হচ্ছ শিলাথণ্ডে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? 

যত কিছু পাণিব সখ দেখ না কেন সকলই পরিণাম ছুঃখদায়ী। আজ 
তুমি প্রাসাদবাশী--কাল তুমি শ্মশানবাপী--মাজ তুমি ধনী*-কাল তুমি 
ভিক্ষুক-__আজ তুমি যুবা-কাঁল তুমি বুদ্ধ। আজ তোমার যৌবন কালে যে 
শক্তি বা ক্ষমতা আছে, কাল তুমি বুদ্ধ হইলে তীহা রৃহিবে ন1।, তাইভে, 
ভগবান পতঞ্লি ঝলিয়াছেন-_ 

পরিণাম ভাপসংস্কার দুঃখৈ গুণবৃতি নিরোধাচ্চ হুঃখমৈব সবী্পধাফকিনঃ | 

অর্থাৎ পরিণাম, ভাপ এবং সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ এবং গুণবুত্তি- 
বিরোধ হেতু ধাৰতীয় বিষয় নথ বিবেকীর নিকট ছুংখ বলিয়া প্রতীত হইয়া! থাকে । 

আমরা অন্থরাগের অন্ধকারে নিমগ্জ বলিয়| বিষন্কেই স্খান্থীভবের হ্র্তু 
বলিয়া মনে করি, নিত্য নূতন কামনার পুরণ করিয়া হৃদয়ে বড়ই ম্ুখানুভব 
করি, কিন্তু আমাদের এবছিধ কামনার দ্বারা স্কখর পরিবর্তে ষে ভুঃখই উৎ- 
পন্ন হয় তাহ! একবারও ভাঁবি না--অথব| ভাব্বার অবকাশ পাই ন!। 

ন জাতু কাম কামনামুপভোগেন শাম্যতি 
ছুবিষা কৃষ্বর্থনব তুর এবাভি, বন্ধুতে। 


শপ পিক্সেল পপ পিসী এ পক | ০০ ৩৩ পপ ৯ সপ লা পপপ 


কাষ্তিক, ১৩১৯ সাল।] সংসারে স্থথী কে? ১৬৭ 


এ স্পা শপ িশিশশ শপ শি -াশ পশি চি শপ তাপ বস পপ | পপ? পাপ শিপ 
সপ িশীশিট শপাাশাটিশিি 


কামন! দ্বাব কাম কখনও নু হয় না-দ্বতাহুত বহর ন্যার পুনঃ 
পুনঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । 

অতএব হে বিষযবিষুগ্ধ,, অন্ধ পথত্রান্ত সুখান্বেধী মানব! এস একবার 
ত্যাগের স্থবিশাল ছঞ্তলে। এখন বুঝিণে ত তৃষ্ণা কথনও শাস্ত হয় 
না--এখন বুঝিলে ত তৃষ্ণ] চিত্তে নিন্নত বাস করতঃ শাস্তিবুক্ষের মূল কর্তন 
করিয়। মন্থস্যকে গভীব ছুংখপক্কে নিমগ্ন করে। বুঝিলে ত এই অজ্ঞানসম্ভৃত 
তৃষ্ণা আম্মতত্ব উদ্ভাসন পক্ষে অন্ধকার রজনী । কুরঙ্গিণী ব্যাধ-বীণাধ্বনিতে 
উন্মাপিনী হইয়া পরে যেমন তাহাব শরে বিদ্ধ হইয়। প্রাণত্যাগ করে, তেমনি 
তৃষ্ণ-মায়াবিনীর কুহকে মুগ্ধ মানবও অপার যাতন। ভাগ করে। 

বিষষ সুখ প্রদান করে পাঁরণামে দ্বিগুণ ছুঃখ দানের জন্য, ক্ষণপ্রুভ। 
প্রভা দান করে দ্বিগুণ অন্ধকার বিস্তারের জন্য, মলয়ানিল প্রবাহিত 
হয়, তীক্ষু ঝটিকা বিস্তারেক্স জন্য । বাল্যকালের নিল আনন্গ, যৌবনে 
পাপচিস্তাব হচন! করে--আবাব যৌবনের প্রমোদ, বাদ্ধক্যের ছংখ-রূপে পরিণত 
হয়--জীবনের এক মুমূর্তের সুখ পর মুহূর্তে দুঃখের কারণ। অতএব এস ভাই! 
সংসাবেব ক্ষণভঙ্গংব পদাথে বুথা প্রলোভিত না হইয়া যাহা নিত্য--যাহ! 
ভূমা__যাহা৷ অনন্ত, তাহার দিকে অগ্রসর হই। তাহা হইলে__ 
| হঃখ দূরে যাবে, মনে সুখ পাবে, 

সদা নিরাতন্কে রর্বে। 

'তবে আর ভাই !--আদ্ হুতে একবার ত্যাগের বর্শে চর্ম আচ্ছানিত 
করি--আয় ভাই, সমস্ত জগত আজ আপনার ন্যায় দেখিতে শিখি-- 
আর শিখি, এ জগতে ভোগে স্থথ নাই, ত্যাগে সুখ । যথা-- 

ক্ষসিতভ্তাষান্চত তৃপ্তানাং হত সুখ শান্ত চেতসাম্‌। 
কুতস্তদ্বনলুব্ধানা মিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌। 
নাহত্যক্তযা স্ুখমাপ্রোতি ন্যাহত)ক্তা বিন্দতে পরং 
নাহত্যক্ক্যাচ ভন্ন শেতে তাক্ত! সর্ববং সুখী ভব? 





শীহ্তামলাল গোস্বামী । 


যারা সি এরর 


১৬৮ তত্ব-মঞ্ররী | | ষোড়শ বর্ষ, গুম সংখ্যা 1 





স্বপনের চাদ । 


সথাট € [3৮ 


নীরব নিভৃত গাথা শুনিষাছি কবে। 
ববে কোন্‌ অতীতের স্মৃতি কথা হবে ।। 
টাদে মাথা ছবি মম, ভাসে মূর্কি অনুপম, 
অথও মগডলাকাব হৃদয়ে সুন্বর | 
বিজলী বিকাশে মথা নবজলধর ॥ 
কত নিশি কত দ্রিন কত সন্ধা-বেল|। 
উদ্ত্রান্ত এ চিত্ত সনে কান্ত প্রেন-খেলা ॥ 
সারা দিন গেছে কেঁদে, কত নিশি সেধে সেধে, 
শ্রীপদে ভগন-হিয়। দিয়াছি অঞ্জলি । 
কভু কি দিয়েছে ধবা সেই চতুরালী ॥ 
আছে তার বাছা দিন সফল মুহূর্ত । 
বসিবে অস্তরে যবে নিরজনে ধূর্ত ॥ 
নয়ন যুদিত রবে, উদ্ধামুখী প্রাণ হবে,--- 
ভ্রধুগের মাঝে আসি, পূর্ণমুণ্তি তার। 
দাড়ারে নাচংজে চিৎ-স্পন্দনে অপার ॥ 
নিবাত-নি্ষম্প স্থির দীপ শিখ। প্রায়। 
মুলাধার হতে প্রাণ হেরিবে তীহায় ॥ 
জীব-ভাব মুছে যাবে, সবে মঙ্শ্হরত্রবে, 
জীবে শিবে মিশে যাবে আধেয়ে আধার । 
উ্ধলিবে শুফ গ্রাণে প্রেম পারাবার ॥ 
চিদ্দাকাশে রাকা-টাদ তখন উদ্দিবে। 
সন্ক্প বিকল্প সব চির লীন হবে॥ 
মহাঁধোম কঘু-নাদ, শুনাবে অধর টাদ-_ 
“এক আমি ছাড়া কেহ নাহি প্রাণারাম | 
স্মরণ জাগাতে জীব-হদে অবিরাম ॥৮ 


শ্রীদিগেন্জনাথ ঘোষ। 


শ্রীশ্রীয়ামরুষঃ 
শ্রীচরণ ভদুপা 1 


তন্ব্-মঞ্তরী। 


অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯ সাল। 
ফোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 








শ্্ীপ্রীনাগ মহাশয় । 


“বুভূক্ষুরিব সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃহ্ঠতে । 
ভোগ মোক্ষ নিরাকাজ্ী বিরলোহি মহাশয় ॥৮ 
অষ্টাবক্র সংহিড1 | 
লারায়ণগঞ্জ ঢাকাসহরেব প্রধান বন্দর | কলিকাভা হইতে ঢাকা যাত্রিগণ 

য়ালুদ ট্েষণে €রল চাপিয়! গোয়ালন। গৌছেন, সেখান হইতে জাহাজে দারায়ণ- 
গঞ্জ ঘাট পর্ধযপ্ত আঙলেন ) পরে পুনঃ যেলযোগে ১০ মাইল পথ চলিধা ঢাকা 
নাবিয়া! থাকেন । নারায়ণগঞ্জ টাউনে মহকুম। নাজিখ্রেট মুমমেফী চৌকি এখং 
মিউনিনিপেলিটি আছে। এখান হইজে প্রাক পাচ মাইল উত্তরপুব্বকোগে 
হুপ্রদি্ধ নাঙ্তাল্দ বনক্ষেক্জ। ব্রঙ্গপুত্রক্নান-যোগ উপলক্ষে বাসন্তী অশোকাইবী 
সমন্ধে লেখানে জুবৃহৎ মেল! বসে এবং নানািগদেশবাসী জানাথী বছ যাত্রীর 
সমাগম হয় । বুধাইমী যোগ হইলে সফল ভীর্থই স্গানদিবস এই ক্ষেঞ্জে উপ, 
স্থিত ধাকেন) বৎসরের একদিন এস্বান ভীর্থরাজরপে পরিগণিত হয়েন। 
ক্ষ্িযদুপাকক্াণরী ঘষ্ঠাবভার ম্হাকা পরশুরামের মাতৃহস্ত। কুঠার এই তীর্ঘ- 
ক্ষেয়ে হাতি হইতে থসিরা পদ্চিয়াছিল,__অন্য তীর্থাদি মানে তীহার ফচ 
হাসার দুর হস সাই, এখাদে ক্বান করিলে তাহা দূর হর়। নাঙ্গণবন্ধ 
জী, সাবের ই । বিশেষ/নাহাত্থী। কিছস্তী আদ, কনবাসকালে বুধিষিরাদি 
গাউগাওয হৌগ্নী দেবীসহ অই গরিজতীর্ঘে আধিয় গান করিয়াছিষ্চেন। 


১৭৪ ভত্-মণ্তীরী । [ ষোডশ বর্ষ, ভা্ম সংখা! | 


দা পীকিপিস্াপিতিল শট পিপি সি 





শসা পপিরীশিসিত  পাটিশাপীশিশিি সাও পাপা পিপিপি পিসশপাপতী শি ১০৯০০ | আগ ্ 


কেহ কেহ বলেন এরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্গপুত্র নদের উতৎপতিস্থান 
বক্ষকুণ্ডে সান করাতেই ভার্গব্ধীর পরশ্ুবামের হুম্তস্থিত পবশু পড়িয়া যায় 
এবং তিনি মাতৃবধরূপ মহাপাতক হইতে রক্ষা পান। পববর্ভীকালে দ্বাপরধুগে 
গকৃষ্ণাগ্রল, বীরাগ্রণী হলধারী বলভদ্রদেবও ব্যাসশিষ্য পুবাণবেত্ব| মহামুনি 
গুতকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হন 'শবং সেই ব্রঙ্গকুস্ানে পাপমুক্ত চইয়] 
লোকহিত কাগনাম় তিনি এই পরমতীর্থ জল সাপাবণের সুখলভ্য করণার্থ 
লাঙ্গলদ্ধার ভূমিথা্চ থনন কবিতে কবিতে এ স্থানে আসিলে তাহার লাঙ্গল আর 
চালাইতে সক্ষম হন নাই । শী শ্ীবলরামজীর লাঙ্গল এই ক্ষেত্রে বন্ধ হইযাছিল বলিয়া 
তদবধি ব্রঙ্গপুত্রনদের এই সীমান্ত তীর্থ “লাঙ্গল বদ্ধ” নামে বিখ্যাত হইযাছে। 
সে যাহা হডক, উক্ত তীথেব তথ্য নিণন্ধ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। 
পাগল বন্ধ যে পুর্ববঙ্ে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ জলতঙার্থ মহিমায় 
গৌরবান্ধিত ইহাতে বিদ্দুমীত্র সন্দেঠ নাই। শ্বনামধন্ত স্বামীপাদ শ্রীল 
বিবেকানন্দজ্ি যৎ্কালে ঢাঁকানগরীতে শুভাগমন করিয়াছিলন, তিশিও 
পৃজনীয়! মাতৃদেবীসহ সশিষ্যে লাঙ্গলবন্ধ তীথক্ষেত্রে ্লানার্থ গমন কবিষাছিলেন। 

নারায়ণগঞ্জ টাউনের এক মাইল পশ্চিমে প্রাস্তবর্তী দেওডে।গ গ্রাম। 
এই নগণ্য গ্রামেই নবপুজব রীশ্রীনাগ মহাশয়ের আবাসবাটা। তাহার জন্ম- 
ক্ষেত্র বলিয়া এবং তাহার তপস্যাপুত ভাগবত তনুর ভশ্মাবশেন বক্ষে কবিয়!, 
দ্বেওডোগগ্রামও তীর্থীভৃত হইয়াছে । উক্ত লোকোন্তর মহাপুক্ুষের জীবিত- 
কালে ৰহু সাধুভক্ত তাহার পুণ্যমরর দশনাভিলাষে তথায় আদিতেন। বেলুড় 
মঠের শ্বামীপাদ শ্রামৎ্থ তুরীয়ানন্দজি, ত্রিগুণাভীতজি, সার্দানন্দজি, এবং 
গুদ্ধানলাজি প্রভৃতি শ্রীরামক্ষ্ণচরণাশ্রিত সন্গ্যামী মহাত্মাগণ পুর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ 
আসিয়! সকলেই সে হ্থানে গিয়াছন | 

মহানুভব নাগমহাশয়ের নরলীলা অবলানের ছুই বৎসর পর শ্রীমৎ স্বামী 
বিষেকানন্দজি ঢাকা নগরীতে কিছুকাল অবস্থানাস্তর পৌরাণিক পীঠস্থান 
জ্রীহকামাখ্যামায়ী দর্শনার্থ কামরূপ তীর্ঘে গরিয়াছিলেন। শ্রীত্ীনাগ মহাশয়ের 
পৰি স্মতির আকর্ষণে ইত্যবসরে তিনিও দেওভোগ গ্রামে গমন করেন। 
মহাপুরুষের আবামস্থান এবং সমাধি-কুটারে তাহার নিত্য পুজার অনুষ্ঠানাদি 
দর্শন করতঃ শ্বামীজি সাতিশক় গীতি লাভ করেন। প্রানাস্তে মধ্যন্কি ভোজনের 
পূর্বে পুণাস্্লোক নাগমহাশয়ের শান্তিময় ধামের ৬চন্ীমগপগৃহের পুর্ব পারের 
আসনে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল স্বার্ীভি শয়নাবস্থা ছিলেন, অপর পার্থের 
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ফরাসে আগন্তক ভক্ত ও দর্শকমণ্ডলী বসিয়া বসিয়া! তৎকালোচিত আলোচনা 
করিতেছিলেন। শুনিয়াছি, বেলুড়মণ্ঠে ফিরিয়! শ্বামীজি গুরুভাইদের নিকট 
বলিয়াছেন, শেষ জীবনে মাএ তিনদিন তাহার হুনিদ্রা হইয়াছে; সে তিন 
দিনের একদিন দেওভোগের এই পুণ্য নিকেতনে। তিনি প্রাতে নয়টায় 
দেগুভোগ যান, আহারান্তে বৈকাল প্রায় পাঁচটার সময় ঢাকা অভিমুখে 
পুনর্ষাত্রা করেন। ব্দায়কালে শ্রীপ্রীমা (৬নাগ মহাশয়ের সহধর্মিণী ) 
বাৎসল্যভরে শ্বামীজিকে লালপেড়ে একথান! কাপড় দেন; তিনিও উপহারের 
বহুমানপুব্বক ব্লিয়াছিলেন “'দেখগে!, তোমার কাপড়খানা কোথায় রাখছি”, 
এবং কাপড় মাথায় বাধিয়া সেখান হইতে রওন! হইলেন। 

গ্রাতঃস্মবণীয় নাম শ্রীস্রীনাগ মহাশয়ের বিদ্বেহ ভাব পুরাণেতিহাসেও 
বিরল। তীহার দয়, দীনতা এবং ত্যাগ অতুলনীয়; তাহার সর্বভৃতে আত্ম- 
নিষ্ঠ প্রেম ও সেবা সম্পূর্ণ অমানুষিক । রাজধি জনক এবং নানকের স্তায় 
আজীবন ছঃখ দ1রিদ্রাপূর্ণ আজকালকার গৃহস্থাশ্রমে বসবাস করিয়াও তিনি যে 
খধিভুষ্টী সংযম, তিতিক্ষা। নিষ্কাম-চেষ্টা ও ভগবৎ-প্রাণতার আদর্শ রক্ষা! 
করিয়াছেন, তাহ! সন্গ্যাদাশ্রমপূজিত ত্যাগিজীবনের ও বাঞ্চনীয় । বাহারা তাহার 
েবদুর্ন ভ তন্মনভাব প্র্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারা দকলেই একবাক্যে একথা 
দ্বকার করিবেন। তাহার স্বাভাবিক অকিঞ্চন ভাবভক্তি, তাহার পবিজতা- 
সর্দীপিত অঙ্গকান্তি, দিব্যতেজপুঃঞ্জাভ্ভাসিত বদনমণ্ল এবং সর্বোপরি তাহার 
সরলতা প্রশ্থত মহা প্রাণের খেলা_ঈশ্বরপিপান্থ মহদর দশকষাতরকেই যে কি এক 
অন্তত অভিনব ভাবে অভিভূত করিয়াছে, ধাহারা তাহার দশনলাভ করিয়াছেন, 
কেবল তাহারাই তাহ! অনুধাবন করিতে সক্ষম । 

পরিব্রাজখ্াচাখ্য স্বামী বিবেকানন্দজে যে দিন প্রথম ঢাক! আপিলেন, সে 
দিন তাহার মুখে অন্য কোন বার্ড শুনিতে পাই নাই; স্বভাব স্থল উচ্ছাস 
ভরে তান কেবল নাগ মহাশয়ের বিষয়ই আলোচনা করিয়াছিলেন । অবশেষে 
কথাপ্রলঙ্ধে স্বামীঞ্জি আমার্দিগকে বলিলেন “তার কগা আর কি বল্ব, নাগমশার 
কি মানুষ ছিলেন রে! হুঁনিয়ঞটা ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে এসেছি তার মত আর 
একটী লোকত দেখলুম না। তাকে ২৫ ৰংসর দেখেছি, এক ভাব, একটু 
নড় চড় দেখি নাই; এও কি মানুষে লম্ভবে 1” দেখাও যার, সাধক জীবনে 
তপ্তযনে ও বাহিরে কত 'তাব পন্দির্ভন সগ্্বটিত হয়; কিন্তু শ্রীট্রানাগ মহাশর 
আশৈশব ত্যাগ ও সেবার জলস্ত সূর্তিস্বদূপ এফ আত্মনিষ্ঠতারেই জীবসের 
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লীলাখেগা সাঙ্গ করিয়। গিয়াছেন । শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিতামুক্ত অবস্থা না হইলে 
কাহারও পক্ষে এহভাদৃশ দীর স্থির, অটল ক্কাচপভাবে আজীবন অবস্থান কখনও 
সম্ভবপব নর । পুজাপাদ ইীশং স্বামী ব্রহ্মাণন্দজে একদিন ৬পুরীধামে জনৈক 
মুন্সেফ বাবুকে আমাদের সম্পর্কেই বণিয়াছিলেন “নাগমহাশয় এক অন্তত 
লোক ছিলেন, আমাদের ঠাকুর ( শ্রাবামকুষ্ণদেব ) ও তিনি তিতরে যেন একই 
বস্ত ছিলেন, দেহ কেবল ছুটী ভিন্ন ভিন্ন ছিল।” আমাদেরঞ্জ ধারণা, প্রেম 
ভক্তির অবতার প্ীতীীগৌব্লাদেব গাহস্্য আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে বে ভাবে অভিন্নাত্ম। 
মঙ্তাপ্রহু নিত্যানন্দ ঠাকুরকে সংসার ধর্খে আবদ্ধ করেন, জগদগুক শ্রী,শীরাম- 
রুষ্দেব9 সেভাবেই নরদেব নাগমহাশশকে সদার-ধর্খে খাকিবার আাদেশ 
দিঘাভিলন। ত্যাপীশ্বর শ্রীশ্ীনাগ মহাশয় .ভোনাধন সংপারাশ্রমে্ট মহা 
খোনাৰ পশু প্ররশন কিয়া গিয়াছেন | চখম শঘ।াম খন শরাৰ বোগভারে 
নিতাম জাণ শ্রীণ, এমন কি বিন্দমাত্র পণ্য গরণাপঃকরণে অশক্ত-হথন গ 
প্রত কপিরাছি, তাহার আীযুখমগ্জল আনন্দোল্লামে শি) প্রফুল্ল ; আর ভগবৎ 
প্রনদ্গমা য় তিনি মুহর্ণহঃ সমাধি মগ্র হইতেছেন। পাঠন্ক, বলুন দখি, এ হেন 
'শবাএ-ভাব কাহার সম্ভবে? 

পবমখাদয় পঞ্িতবর আ্রীহুক্ত এরচ্ন্্র চক্রবর্তী মহাশর অল্পদিন হইল 
শ্রীহ্ীনাগ যহাশয়ের একথগু জীবনী প্রকাশ কবিমাচন। উক্ত লোকোত্তর 
পুর'বষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সকলই গুপ্ত, কাশ্মনকালেও তিদি 
আড়থর কিন্বা লোক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন নাঁ। গযভ ব্যক্ত, ত 
তাক্ত” ইহাই তাহার থুনসন্ত্র ছিন। বখন লোক স্মাগন সম্ভাবনা! কষ থাকি, 
তেষন দিন পৌঁখিযা তিনি দক্ষিণেশ্বব যাইতেন | এভভব্রিবন্ধন পরমশ্রন্ধাম্পদ 
মাষ্টার মহাশয় লিখিত “শ্রী ্লীরানকুষকথামৃত+, গ্রস্থাঝলীতে তাহাস প্রসঙ্গমাত্রই 
দৃষ্ট হয় না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে শেষ ১২১৩ বর মন্ত্মুগ্ধের ন্যায় তাহার 
প্রেমপুর্ণ ও আনন্দমগ্ন সক্ষম্থথ লাভ কপয়াছি; দুঃখের বিষয়, তাহার দিবাদশন 
ও আধ্যাত্মিক আমুভবাদির কথা কচিৎই শুনিতে পাইয়াছি। কিন্ত অনুক্ষণই 
দেখিয়াছি, ভগবতপ্রসঙ্গ কিন্বা কীর্ভনাদি আরম হইলে তাহার অলৌকিক 
জাবাস্তর হইত । কথায় কথায় তিনি গ্রধানতঃ ভগবান রামকুঞ্চদেধের উপদেশ 
ঞ্ষং অগ্থভবাদির বিষয় উল্লেখ করিতেন। কখন কথন ব! সাধক প্রবর 
৬রামপ্রলাদ সেন ও কমলাকান্ত ভত্টাচার্ধা মহাশয়দের সঙ্গীতাদি হইতে জান 
ভক্তি অনুপ্রাণিত পদাবলীর আবৃতি করিতেন । বর্ণাশ্রমধন্মাহছৌোরধ তিনি 
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কেবল আত্মগোপন করিয়াই চলিয়াছেন; তথাপি, সময় সময় তাঁহার অম- 
হুষিক দেবভাব লুষ্কান্মিত রাখা অসম্ভব হইত, বন্ত্রাবৃত বহ্ছির ন্যায় তাহা স্বতঃই 
উজ্জবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেন,__-“গৃহীর ধর্রশিক্ষা 
দিবার অধিকার নাই, তাগী সন্ধ্যাসী মহাম্মারাই আচার্যের আমন নিতে 
পারেন; তাহাদের নিকট তত্বকথা শুনিলে এবং শিথিলেই জীবের মল হয়।+ 
আগ্রহবান তত্বপিপান্থ পাঠক্ষ উদ্বোধন আফিসে শরত্বাবুর নব্প্রণীত প্রস্থ 
পাইতে পারিবেন। উক্ত মহাপুরুষের স্মতিমন্দিব নিম্মাণ কার্যে এই গ্রন্থ 
বিক্রয়ের আয় প্রদত্ত হইয়াছে । সুতরাং যাহারা গ্রন্থ ক্রয় করিবেন তাহার! 
একটী মহৎ্কম্মের সহায়করূপে পুণ্যসঞ্চয়ে ও সমর্থ হইৰেন। 

আমাদের শ্রীস্রীম! ঠাকুষ্ানী মহাপুকষের জীবিতকাল হইতেই অতি গোপনে 
তাঁহার শুভ জন্মতিথির অর্চনা করিয়া আদিতেছেন। তাহার লীলাবসালেকর 
পর হইতে স্থানীয় তক্তগণ 'প্রকাশ্টভাবে তিথি পৃজায় যোগদানের শুবিধা পাইয়া” 
ছেন। এততপূর্কে শাদ্ম প্রতিষ্ঠা বিরেধী শীশ্রীনাগ মহাশয়েব অশ্রীতি ভগ্ষে 
কেহই একাধ্যে প্রন »ইতে স!হস পান নাই । বহুভাগ্যবলে লেখকের এবাৰ 
সে শুভযোগে দেগভোগ উপস্থিত থাকিবার স্থফোগ হইয়াছিল। বিগত ২৬শে 
ভাত্র, বুধবার, শ্রীরুষ্জন্মাইটমীর পরবতী শুরু প্রতিপদ তিথিতে তাহার জন্মোৎসব 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে । বর্ষাকাল-বাদীব চঠঃপ্তার্খথ জলমগ্র, নৌকা ব্যতীত 
কাহারও তথাক্স গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই_তাহাতে আবার সেদিন 
প্রভাতকাল হইতে বেল! দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবিশ্ান্ত বাদল ও বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, 
সুতরাং চতুদিকের ভক্ত সমাগমের বাধাবিপ্ব অনেকই বিগ্কমান ছিল। 
এত প্রতিকূলতা! ভেদ করিয়াও প্রায় ২৫০ জন নরনারী উৎদাহভরে তিথিপুজা 
উপলক্ষে সর্যবত হইয়াছিলেন। সামান্য পল্লীগ্রামে এতাদশ বিরুদ্ধ অবস্থাসন্ধে 
এতৎ পরিমাণ লোক সণাবেশ কম কথা নছে। কলিকাতা, শ্হট এবং 
জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে কতক কতক ভক্ত আসিবেন সংবাদ দিয়া- 
ছিলেন, কিছ্চ তাহাদের আগমন হয় নাই । কয়েকভন অনুরাগী তক্ত জন্মতিথি 
দিনের ভ্রাস্ত সংবাদে ততপুব্বেই উপনীত হইয়াছিলেন | 

ভক্তগ্রবর নটবরবাধু তিথিপুজা! কর্মে ব্রতী হুইয়াছিলেন। মহাপুরুষ্ধের 
সমাধিকুটার এবং ৬চপ্ডীমগ্প পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত হইয়াছিল। স্তানীর় নমশূদ্র 
তক্ষগণ গ্ুমধুর ছর়িসংবটীর্তন করির/ছিলেন। ঢাকা সদর হইতে প্রায় ৩*জন 
লেজের ছাজ উৎকুষ্টাচিত্তে উত্সবে মিলিত ফইয়াছিলেন। গাহারা হার- 


১৭৪ তত্ব-মগ্রী । [মসোডশ বর্ষ, অইম সংখ্যা )' 
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যোনিয়মাদি যন্তবোগে ্রীষ্রীনাগ মহাশয় সম্বন্ধে সয়োচিত একটী গান করেন । 
সে গানটাতে পাঠক দেবমানব ভাবের বিচিত্র সমগ্বপ্প সম্পন্ন এই মহাপুরুষের 
জন্মকন্মের হরাকার নিবন্ধ অস্ফুটচিত্র দেখিতে পাইবেন। গানটা নিয়ে উদ্ধত 
কর! গেল। ঢাকার ভক্তগণ শ্রাশীরামকৃষ্জমহিমাব্যঞ্জক একটী গান এব: 
শ্রীকষ্ণের বিবহ ৪ মাথুরলীলাঘটিত বিদ্যাপতি ও চণ্তীদান ঠাকুরের পরাবলীও 
কীর্তন করিয়াছিলেন তীহাদের তান, লয় ও ভাবসমন্থিত মনোহর সঙ্গীত 
উপস্থিত জনমগণ্ডলীর সাতিশয় গ্রীতিকর হ্হয়াছিল। নারায়ণগঞ্জ এবং 
মুন্সীগঞ্জ হইতেও অনেক ভক্ত আনিয়াছিলেন | কন্কর্তগণের উদ্ভম ও উতৎসাহ- 
আবেগ, ভক্তগণের ভাবোল্লাপ এবং কীর্তনের আনন্ধ্বনিতে সেদিন 
দেওকোগের পুণ্যভবন দিব্ভাবে উছলিত হওয়ার মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাব 
যেন জাগ্রতবৎ প্রতীয়মান হইল । প্রথম বেলায় ঠাকুরের বালভোগের প্রসাদ 
বিতরিত হইল। রাজভোগ সমাপনান্তে বেল! তিনটার পর দৃবান্তরাগত ভক্কগণ 
প্রসাদ পাইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত অভ্যাগতদিগকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হইল। ভক্তগণের “মহাপ্রসাদের জয়” “অন্নপুর্ণীমায়িকি 
ভয়,” *জ্রীগুরু মহারাজকি জয়” ইত্যাদি আনন্দস্চচক জয়নিনাদে সেই শ্রীধাম 
আশ্রমভূমি মুখরিত ভয়াছিল। আমরা দর্শন করিয়ু ধন্ত হইলাম যে, 
পশ্চিমবঙ্গের হ্যায় পূর্ববঙ্গ ও ধুর্শ্নাধনের মঙ্গীভৃত দহাপুরুষ-পৃজার মন বুঝিতে 
পারিকাছে। শ্রীপ্রীনাগ মহাশয় প্রবর্তিত পরাভক্তির আদশ লোকসমাজ্বে "যত 
আঁধক আদরণীয় হয়, এ দেশের ততই মঙ্গল। 

(তিথিপুজার গান |) 

রাগিণী সাহানা--বাঁপতাল। 
অমল রূপ রতন, অপ্রতুল রাগ ঘন) 
অমিয় ছাকা বদন, কার্দিছে কে বাছাধন। 
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন, নমঃ কেও নন্দন 1 
অঙ্গে ভঙ্গ তমোরাশি, পুরবব্গ পরকাশি) 
কেরে অকফলঙ্ক শশী, ত্রিপুরাঅন্ক পোতন। 
নমঃ ফেও নন্দন, নন্দন ; নমঃ কেও নন্দন ॥ 
আশ্রম ধরম লাগি, পরম শ্বধাম তে”গি, 
নীনসাজজে মহাযোগী, েলে। কি জগজীবন। 
নমঃ কেও নন, নদান) নম: কেও লনদাল | 
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আখিতে ককুণামাথা, হাসিতে প্রেমের শিখা) 
একি সেই প্রাণসখা, দুঃখ তাপ নিস্তারণ। 
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন) নমঃ কেও নন্দন ॥ 
কার হেন আকর্ষণ, ফে্ড়ে নেয়রে প্রাণ মন; 
আয়রে হৃদয়ণন, আদরে রাখি গোপন । 
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন ; নম, কেও নদান ॥ 
পূর্ববঙ্গ বামাচার প্রধান স্থান। প্রায় ১২০* বর্ষ পূর্বে অদ্বৈতকেশনী 
জ্ীমৎ শঙ্করাচারধ্য শুদ্ধজ্ঞানতব প্রচারকপ্নে কামরূপ অঞ্চলে আনিয়াছিলেন 
ইহ] লোক প্রদিদ্ধ, কিন্ত তাহার প্রভাব এতদ্দেশে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে 
নাই। শুনা যায় নি্িজন্লী পরিব্রাজকরাজ অন্নকাল মধ্যেই তান্ত্রিক বামা- 
চারীদের আভিচারিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সশিষ্যে এ দেশত্যাগ 
করিয়া গিয়াছিলেন। প্রগভক্তির আচার্ধ্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্বপুরুষ 
শ্ীহউদেশবাদী বটে, তবু তাহার জন্ম ও কন্দ্দ পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশেই 
আবদ্ধ। তিনি পল্মার পার আসিয়াছিলেন জানা যায়, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন্‌ 
স্বানে যে তাহার পদার্পণ হইয়।ছিল তাহা অনিশ্চিত। শ্রাচৈতন্য মহাগ্াভু- 
প্রবস্তিত ভক্তির ধর্ম গোড়ীয় গোস্বামীগণ মঠায়ে এ দেশে অসাধারণ প্রসার লা 
করিয়াছে সত্য, কিন্ত তাহা ঘে প্রাতীন থামাচারের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই, 
ইহাগু নিঃসলেহ ৷ ইদানীং শ্রীশ্রদর্গাচরণ নাগ মহাশয় শুদ্ধ জ্ঞানভক্তি সমন্বিত 
অপুর্ব্ব কর্মময় জীবনের আদর্শ গ্রতিষ্ঠ! করায় পূর্ববঙ্গের মুখ সমুজ্ছল হইয়াছে । 
যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে ভোগকলুষিত গৃহস্থাশ্রম পবিত্র হইয়াছে এবং 
ধাহার নিরগ্রুন ও ভোগাতঠত ভাবরাশি ভবিষ্য সাত্বিক বন্যার উৎসন্বরূপ বর্তমান 
থাকিয়া এই তামসচার প্রদেশে বিশ্তদ্ধ ধর্প্রাবন আনয়ন করিবে, তাহার 
মহিষাময় নামে সমস্ত কর্মফল সমর্পণপূর্বক এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধের উপসংহার 
ফ্করিতেছি। তাহার অহৈতুকী কৃপা আমার অকৃতিণীল জীবনের একমাত্র 
সম্বল ছউক। 
পূর্ববঙ্গবাসী জলৈঝ কাঙ্গাল, 


১৭৬ ভন্ত্র-মপ্তরী | | যোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 
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সাধনপথের পথিক হইয়া কেন এত নিত্য নিত্য বিভম্বনা আমর! সম্ম,থে 
দেখি-কেন এত জাল! যন্ত্রণার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অদূরে আলোক 
দেখিয়াও পৃষ্ঠার এক শাঞ্জর দ্বারা আবার পশ্চাৎ্পদ হই--এ “আয়” 
“আয়” আহ্বান শুনিয়া আবার পথ হাবরাইয়া চকিত নয়নে চারিদিকে মধুর 
অস্ফুট ভাকের অহ্্রণ কবি--ইহার ভাৎপর্য্য অনেক ঠেকিয়া ঠেকিয়া, অনেক 
লহ করিয়া দদাময় রুপায় আজ বোধ আসিল--মুলে এক বিষম ভূল--গোড়ায় 
এক্ষ মস্ত পলদ। ভাই ছুপ1 না আগ্রনর হইতে ভইতেই চারি পা পশ্চাতে 
পিছাইয়া আসিতেছি। মনে আছে বাসন। সেই রাতুল চরণ বক্ষে ধরি--অন্তরে 
তাপ মনোময় মন্দির গড়ে গোপনে প্রেমনয়নে নিরীক্ষণ করি ও সব ভুলে যাই-” 
কিন্তু সব ভুলিতে গিয়। দেখি তাকেই ভুলে বমে আছি, কারণ ভুলি না আমি-- 
ভুলায় আমায়, কেহ) সেটা হল ইশ্রিযগণ আমার। ইন্জ্িয়গণ ছাড়া আমি 
নাই--অতএব উহাদিগকে উপেক্ষা কারয়। যাহবার আমার শক্ত নাই। 
উচ্থারাই আমাদের সকল কাজেই নক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার মধ্যে নাচাইতেছে, 
উঠাইতেছে, আবার অবশেষে কোন অকুঙ মোহের সাগরে ভাসাইতেছে তাহার 
ইয়ত্বা নাই। সাধনার অন্তর উহারা। উহাদের সম্ে সম্বন্ধ বিচার ও 
উহ্থাদিগের হইতে পরিত্রাণ এখন একমাত্র উপায়! 

ইন্ি়ই মনুষ্য জীবনে নিয়ম স্তর । এই স্তরের আরে নিমে মনুষ্য 
ঘাইতে পারে না। এই সন্ধিগ্থলে মন্্ধ ও পণ্ডর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়) 
এই জান হুর্ধ্য বিহীন চির ধোহান্ধদেশে 'কত শত হিংশ্রক শত্রু উঁকি ঝুঁকি 
মারিতেছে--ছিংসা, প্রতিহিংসা, দৃণা, দ্বেষ, কুমাশা, অহঙ্কার, স্বার্থপরত।, 
প্রলোভন, মিথ্যা, চৌধ্যতা, প্রবঞ্চন, খলত!, নিষ্ঠুরতা, লন্দেহ, কামাদি প্রভৃতি 
প্রবৃত্তি নিচয় হ্হক্ষার প্রতাপে এই নিয়স্তরে উন্মত্ত ছিংঅক জস্তর ন্যাস্ ভ্রমণ 
করিতেছে, কত ব্লশালীকে গ্রাস করিতেছে, কত সাঁধককে একেবারে মোহ্‌ 
সাগরে নিমুজ্ঘিত করিতেছে । কোনটা কখন কাহাকে গ্রাস করিবে কিছুরই 
ঠিক ঠিকানা নাই। 

প্লক্ষ্যশৃন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আধারে । 
ধানিনে কখন ডুবে াবে কোন অকুল গরল পাঁখার়ে 1” 


অতাহারণ, ১৩১৯ সাল।1 সাধনায় কেন বিড়ম্বন! । ১৭৭ 


শি শী সা এপ কলা আপা দা | পনর পাদ সপ কট 


এই জ্তবে বিভীষিকার বেখা দেখা দেয়--তাপ, জালা, বন্বণা, শোক, দ্রঃখ 
এবং অন্থতাপও একসঙ্গে মুর্তিমান। 

এক্ষণে কথা, এই মোহমন্পু অন্তান-তিঘিবাবুত সংসারে আত্মসংস্ক ধিনি ননু-- 
সর্বদাই যিনি ইন্দ্রিয়গণেব গ্রকোপে অজ্ঞান-সাগৰে ভাসমান, তিনি কেবল মাত্র 
এথানে উহাদেধ তাডনা ভোগ করিতে আসিলেন-উহ্বাদের গ্রারাচনার 
উঠিজেন ও পড়িলেন এবং অবশেষে অকালে লীলা-সম্বরণ করিযা কোথায় 
চলিয়! গেলেন-বুঝিলেন না যে, এই গভীর অন্ধকারের উদ্ধীদেশে 'এক দ্িবা- 
জোতি অনন্ত আলোক বিশ্যারিত করিয়া আলোক নির্দেশ দ্বারা আবর্ষনী 
শক্তিতে মাপনাব দি'ক আমাদিগকে আকর্ষণ কবিতেছে | ছুর্ভাগা অপার মে 
এই অন্ধকারে দীডাউয়া উন্দ্িয়েব ছলনায় এ উদ্ধীদেশ অনুসরণ করিলাম না-- 
আলোক আজও পথ দেখাইতেছে, কাল দেখাইবে, ও অনস্তকাল ধিয়। 
এইক্সপ দেখাইয়। আসিতেছে, একবার কিন্ত নজরে ন| পডিলে এই এতদিনের 
ছানি-পড়! চক্ষে আালো আসিবে না-সেই গতীতা অক্ষর! শক্কিময়ী মা দেখিতে 
পাইব না। যত্তদিন ঈন্জ্রিয়েষ ছলনা এঢাইতভে নাপাবিব ততদিন বলি 
সক্ষম হইব না ,-- 


“শ্রী বপির ধবনিকা। তুলিয়া, মোরে প্রত, 
দেখাও তব চিব-আলোক-ঞশাক 1” 

"কব জ্ঞানী, সংঘতী, আত্মসংস্থ সাধকগণ উদ্ধরেতা চইয়! উর্ধালোক দৃষ্টি 
করিতেচছন। তাহারা এ আশার ছলন1-ভরা-মোহমদিরা পূর্ণ সংসারের কিছুই 
তাল চক্ষে দেখেন ও না, কোন কিছু এখানে উপভোগও করেন না। তাহার! 
ফেবলই সেই চির শান্তিপূর্ণ অমর স্বর্গরাজোব আলোক 9 রহন্য ভেদ 
করিয়া যতপ্উর্দে উঠিতে থাকেন ততই দেই নিত্য-মঙ্গল জ্যোভি-নিশ্খবল 
আলোক ও চির আনন্দ সিন্গুতে নিমগ্ন থাকেন । 

আমরা চিরদিন এই ইন্দরিয়গণের দাস হয়ে থাকি_ভগবানের তাহা ইচ্ছা 
নহে। ধর্মবুদ্ধে জয়লাত করিয়া উত্তরোত্তর তার দিকে ধাবিত হই, এই 
ভার একাস্ত ইচ্ছা | আর্মরা তার মানব-সন্তান- চিরদিন এখানে পড়িজা 
মোহে ধূলি মাঝিব ও কেবলই লংসাদ্দিক়। সংসার লইয়া খাকিব, ইহা কর্ন 
ভীহার উদ্দেন্ত' নহে । এই ইন্জিয়গণ আমাদের উপর আধিপত্য 'কন্তুক ?র. 
খামর| উহাদের লিকট বশ্যত| স্বীকার করি, বিশ্বপভার “একেবারে "অত 


৯১৩ 


১৭৮ তত্তব-মঞ্জীরী | | বোভশ বর্ষ, অইম সংখ্যা । 





তাছা নহে ও একারখে উহাদের স্মজন হয় নাই। উচাদের নিয়ন্তরে গিয়। 
আমব! বাস করিব এই উর্দেশ্তে আমাদিগকে এখানে আনেন নাই-- 
উহাদের সঠিত সময়ায়োজলে ব্যস্ত হইয়া পরম্পরেয় শক্তিদ্বার! যুদ্ধ করিয়! 
জয়লাভ করিব ও উহাদ্দিগষে উহাদের দেশে তাড়াইয়া দিয়া উর্দদেশে 
যাইবার হুচন| করিব-_সমকে হতবুদ্ধি হইলে হৃদয় রথের রথী যে বিশ্ব-সারথী 
তার হস্তে উহাদের রজ্জু ন্যস্ত কমিয়া বলিব “দয়াময। তিমি দয়! করিয়। 
এ বিপন্নকে তোমার দিকে টানিয়া লও--আমি নিজে যাইতে অপারক”” 
এই হুল তার গ্রধান উদ্দেশ্রা। 

এখানে ভানা উচিৎ দ্রইটি মহতী শক্তির মাঝে আমরা পড়িয়া আছি-- 
প্রবৃত্তি ও নিরন্তি। এই প্রবৃত্তি ও নিবুত্তির সংগ্রামে যখন একেবারে 
তর্ধল ও অপারক হইয়া পড়িব তখন তীহাফেই শ্মবণ লব | একট বিপন্ন 
অবস্থায় যনের মাঝ কত প্রস্থ উদর হয়। বিষয় ভোগ করি, ন! সংযমী কয়ে 
সেই দয়াময়েব দুয়ারে বৈরাগা প্রার্থী হই ?--“বল--সংসাধ তাগ করিব, কি' 
সংসার ধর্ম প্রত্তিপালন করিব?” এইদূপ নানা গ্রশ্র উদিত হয়। বড় 
বিপন্ন অবস্থা । এ অবস্থায়, এ ছূর্ববল কিংকর্তবাবিমূঢ মূহুর্তে, সেই আর্তের 
আশ ছর্বলের রক্ষক জনাথশরণ, ছুঃখীর চিরসথ| একমাত্র ভরপা। জনৈক 
তক্কেব বৈরাগ্যপূর্ণ সেই আশ্বাসবাণী এ মুহুর্তে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী । তিনি 
বলিতেছেন “জীব | তুমিকি সংসার-মোহ ছেদনে উদ্যোগী হ্টয়াছ? তুমি 
কি আপনাকে আত্মীয় শ্বর্জনের ছারা লু্টিত-সর্বন্ব ভানিয়া আতহ্ারাজা উদ্ধারের 
জন্য সমরাহোজনে উদ্যোগী হঈয়াছ? এসোণার সংসার তোমার চক্ষে 
কি লুণ্ঠন ও ছলনার লীলাভূমি বলিয়া গ্রতিফ্লিত হইতেছে? পত্ীর প্রেমধার়া 
ছুলাহল বুঝিয়! তুমি ফি আপনাকে বিষজর্জরিত' ভাবিভেছ ?" পুত্রস্েছের 
দৃদয়গ্রাহী কমনীয়তা গপাষাণের মত তোমার বুকে কি বাজিতেছে? আত্মীয় 
স্বজনের কলকণঠ তোমার শ্রবণকুহম্নে কি বজ্ঞধ্বনিত্ মত ঘর্থরিত? তুমি কি 
যন্ত্রণার বোঝ! বহিতে একাস্ত অন্বীকৃত? জাপনার জীবন বৃথা যার দেখিয়! 
ভুমি কি বাকুল? ভীষণ মায়াবর্ডের তরজগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে 
অনক্ত ভাবিয়া ভুমি ফি নিপ্াশ হুইয়াছ? যায়ার সমর-প্রাঙ্গণে মায়া হলনে 
উদ্যোগী হইয়া, ভূমি কি মারার ছলনায় আবার ভূলিতেছ? তবে দাও, 
ভোর ইন্দিগ্ন মগ্বঘোকিত হৃঘযূ-রখের রচ্ছু বিশ্ব-সারধীর হস্তে দাও) একবার 
রণক্ষেঅের মধ্যস্থলে গরছদর়ে দাড়াইয়! নিজের কর্তৃঙ্ুপ ধু পরিত্যাগ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ লাল। সাধনায় কেন বিজ শ্বনা। ১৭৯ 


েশীশটী 


করিয়। করযোড়ে জ্যোতিম্ময় সাবধীর নিকট কাণিয়া বল. । সখা । 
আমি বিপন্ন, আমি মাঝামূড, আমি স*সার মায়! হনন করিতে ইচ্ছুক ভইরা 
পারিতেছি না, আমি শ্্রীপুত্রের মোহের বন্ধন কাটিতে অশক্ত, আমায় রক্ষা 
কর-_প্মামায় পথ দেখাও, আমাব কর্তব্য নিদ্ধীরিত করিয়া দাও 1৮ 

প্রাণ একান্ত এইরূপে ব্যাকুল হইলে তিনি নিজ-ম্বরূপ প্রকাশ করিয়া 
উচ্চগ্তরে টানিষা লইবেন ও বুঝীইবেন যে, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তবে থাকিক! যিনি 
ব্যাকুলতাবশতঃ একটু নডিবার চড়িবার চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি অনস্তময়ের 
দেশে ক্রমশঃ ধাবিত হ্টবেন | জীবমাত্রেই এই মহ! সন্ধিস্থল হইতে উদ্ধদেশে 
ষাইবার প্রয়াস পাইতেছে_-এখান ভষ্টাতে প্রেমময়ের রাজত্বের পথ ইন্ছিয়সংযম 
ও সাধনার দ্বার ত্বার কাছেত্জতি নিকট ও স্ুপাধ্য বলিয়া বোধ হয়। এই 
স্থানেই “আত্ম-বিজয়ের” সোপান আরম্ত। এস্থানের রম্যত! যাহার প্রাণে 
প্রবেশ করিক্সাছে, তিনি জগ্গের তরে স্বার্থপরতায় জলাঞগি দিয়! ইন্রিয়গণকে 
ৰশে আনিবার প্রদ্নাস পাইয়াছেন, ও এ মোহময় সংসারে সকল তূণিক্কা ধর্শরূপ 
পাথেয় সঞ্চয় করিয়! তাকেই শরণ লইয়াছেন। 

মানুষের যত রকম শত্র আছে, কামাদি ইজ্িয়গণই সব্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
একটুখানি অগ্নিশ্যুলিঙ্গ বিশাল এক অট্টালিকা ক্ষণকালের মধ্যে তশ্মীভূত 
করিতে যেরূপ সমর্থ, ইন্রিয়গণের মধ্যে যে কেহ »একটু প্রবল হইলে পলকে 
প্রলয় দেখাইয়া"ঠিক সেইন্প ছারখার করিতে সমর্থ। কত যহাপ্রাপ একটু 
আধটু, একটী না একটার প্রকোপে পড়িয়া সাধনার্জিত সংকর্াদি কশ্নাশায় 
জলে চিরদিনের জন্য নিমক্দিত করি! পুনরায় ইন্জ্িযসগণের দাসত্ব-গৃে 
শ্ীত্যাবর্তন করেন। 

এক্ষণে-প্এ ছুটাছুটীর 'মাঝে-_এ বড় ব্যথা পাওয়। হৃদয় নিজে একটু. 
শাস্তির আশায় ব্যাকুল হইলে, পৃথিবীর চতুষ্মিক বিধ্বস্ত করিলেও কোন স্থানে 
উছ! গাইব না--এফমাত্র উপায় আছে আত্ম-গ্রতিষ্ঠা লাভ। আন্ম-প্রতিষ্ঠী 
লাভ করিতে গেলে ইন্তরিপ্ন-সংযমের হারা মনেমন্দিরে সেই বিশ্বম্বরূপের সম্বল 
অঙ্কিত করিতে হইবে, তবে 'চৈতন্কের আবির্ভীব হইবে, তখন কুটস্থ চৈতন্য 
জাগরিত হইয়া! প্রাণ প্রতি! দান করিবে; ঘানব জনম সফল হইবে। ভ্তানী- 
তার ইন্তরিগথকে আবীনে রীগিবার চেষ্টা পান, আর আখাদের মত পিওবুদধি 
উহাদের অধীন হইয়া হারুদুনু খাইতেছে। এখন খ্নামাদের পরিস্রাণ কি কপ 
হইবে ভাহ! ভাবিবারী বিষ | হেই ইন্দরিযগণের ক্রীড়ার উপর আমাঁদের উত্থান 


আরজ কন পাপা ++ পা পদ শিীশি কাশি টিপ 





2 ০৪, বত শপ পপ পাদ পা? শা পিপি সপ 
সপ ++ কিটিপ তি পপ ০০ পাকা 





শা শপ ০ পপ ল্পা সাপ  শিিপিশাপল সপোন 


৮৮৩ তত্ধ-মযঞ্জারী | [ যোড়শ বর্ধ, অছীম সংখা।। 


পতন মবই নির্ভর করিতেছে । উহাদের স্থজন উদ্দেশ্রশূন্য নহে। অজ্ঞানীর 
চক্ষে,-উহাত্র। বিভীষিকাময় কিন্তু জ্ঞানীর কাছে উহ্থাদের মহৎ অর্থ আছে, 
উষ্ভাদেক উন্নতিকপ্ে তুলিবার মহুতীশক্তি আছে। 

যেমন কুস্থমে কীট-সৃণালে কণ্টক দিয়া উহ্বা্দের মাধুর্য বাড়াইয়াছেন, 
সেমনি প্রভু দয়াল আমাদিগকে প্রবৃত্তির ক্রীড়ার মাঝে ফেলির। মন্থৃষ্য জীবনের 
এত মহিমা ও কদর বাড়াইরাছেন। ইন্ট্রিয়গণ যদি মনুধাজীবনের এতট! 
স্কান অধিকার করিয়া না বপিত--মানব ক্পীবনের যে মিষ্টফল-__ধম্মসাধন! _-এত 
আদৃত্ত ও অমৃতময় হত নাঁ। মানুষকে তগবান আকর্ষণী শক্তির দ্বার! 
নিকটে লইবেন তাই এই ক্রীড়াশীল চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের কৌশল-রচনা। তা! 
না হইলে এই মন্তষ্যাদহূক কি আজ ধনম্ক্ষেত্র কুকক্ষেত্র বল হইত! এই 
প্রবতভির সঙ্গে আজ মানুষের যুদ্ধ উপস্থিত-- তাই দেহাত্ান্তপে আজ সাধনক্ষেজ্ 
সম্ভব হইয়াছে । এমন মানব জনম পাইঞ়্া, এ হেন যুদ্ধের জন্য উতপাহী 
হইতে হইবে, নচেৎ “আত্ম-প্রতিষ্ঠ/” লাভ হইবে না। আমরা শুধু শিথিয়াছি 
উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটির! চলিতে, বুঝিনা, তেখে ও দেখিনা--উহার! 
কোথায় ছলনায় আলেয়্ার মত লইয়া গিয়া! দিশেহারা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। 
উারা চায় উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে--দাপত্ব চাহে শা আমাদের কাছে-- 
স্বাধন যুদ্ধের দ্বার বশীড়ভ করি ও আত্ম-সংযম অভ্যাস করি। কেবল সখের 
কোলে গ! ঢালিয়। ঘুমাইয়া খাঁকিতে অভ্যাস আমাদের হাড়ে "হাড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে । এত বাজে কার্য করে মরুর মাঝে ছুঁটাছুটা করি--এত 
গানে ক্ষাষাচিত ভাবে গমনাগমন করি -এত ভাল মন্দ দ্রব্াদি খাই--সকল্‌ 
রকমে সময় পাই, কেবল একটাবার মধুর নাম লইক়| যে ধর্ম যুদ্ধে ঘাত্র। করিব, 
তাঁর সময় পাইলাম না । তাই পুজনীয় কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন ১--. 

“আমি, সকল কাজের পাই স্থে সময়, তোঁষারে ডাকিতে পাইনে) 

আমি, চাহি দারা-হুভ-স্থ-সন্মিপন, ভব সঙ্গ-স্থখ চাইনে। 

মি, কতই যে করি বৃথা পর্যটন, তোমার কাছে তে! ধাইনে ; 

যি, কত'কি-যে থাই, ডন্ম আর ছাই, তব প্রেধামুত খাইনে । 

শনি, কতাগ।ন'গাতি, ঘলের হরষে, তামার মহিষ! গাইনে'ও 

আম, বাহিরের দুটে।' আখি মেলে চাই, ক্ান-আপ্দি'ষেলে 'ডাইনে 

আসি, কার তার দেই আগুন) বিপাায়। ও.পদভলে বিকণইলে, 

আনাম) সার বিখাই কর্তনীতি-কথা, মনেরে শুধুশিষাইনে ৫৭ - রজবীক্ান্ক। 


অগ্রভায়ণ, লন ১৩১৯ লাল 1) সাধনায় কেন বিড়ম্বনা | ১৮১ 








(পল পক: ক: ৯৮৮৭৭ সি 
রস লজ পপ পপি ০০৯০ এপ্রাপাশাা পাশপাশি পি সি চি 


যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে মন্থষজীবন সাধনার হ্বারা পবিত্র করিতে হইবে, 

নচেৎ ইন্দ্িরগণের প্রতাপ একেবারে যাইবে না। সাধন তার বিষয় বিশেষ 
ভাঁবে মামর! এখন আলোচনা করিতেছি না । কেবলমাত্র সহজভাবে কিরূপে 
অগ্রসর হইভে হইবে, ছু'চারি কথায় তাহাই বর্ণিত হইল। এ পথের প্রথন ও 
শ্রে্টবনধু একমাত্র বিবেক। এই বিৰেকেব সাহাধা লইয়া কোনটী মিথ্যা! 
কোনটী সতা-কোনউ নিতা কোনটী অনিতা স্থিব করিতে হইবে। সাদনার 
পথে প্রবেশ কবিতে হইলে বিবেক, বৈরাগ্য, সদাচবণ প্র প্রেষ যে চারিটা 
গুণের গ্রয়োজন, তন্মধ্য বিবেকষ্ট প্রপান ও সর্ধ্ব প্রথম । এই বিবেক শক্তি 
দ্বার মানুষ বুঝিতে পারে সাধনার প্রয়োজন ফেন? এ পৃথিবীতে মানুষ 
অনেক দেখিয়! শুনিয়| অনেক জালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া -অনেক আকাঙ্কা 
করিয়। অবশেষ্বে বিবেক সাহাঁষ্যে বুঝে-যাহা কিছু ভোগ উপাক্ন করি- 
বার" উপ্ধুন্ত, ভাহা কেবল এই সাধন-পথেই আছে। এ তথ 
মানুষ যতক্ষণ না অবগত হচ্ছে, ততক্ষণ এটী দাও ওটা দাও প্রভু আমায়, 
একট কবির। উন্মন্ত। লক্ষা যতক্ষণ না স্থির হয় ততক্ষণ অনর্থ দ্রব্যের জন্য, 
অযাচিত ভাবে যিনি আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন, আমরা তাকে বিরক্ত 
ফরি। কবি তাই বলিতেছেন 

"(ওরা ) চাহিতে জাননা দয়াময় । 

চাতে ধন, জন, মান, আরুঃ, আরোগা ধিজয় ? 

করুণার সিন্ধুকুলে, বসিয়া, মনের ভূলে 

এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয়; 

তীরে করি' ছুটাছুটী, ধুলি বাধে মুঠি মুঠি, 

পিয়াসে জাকুল হিয়া, আরে! কিউ হর। 

কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি চাই করে তা দিয়ে, 

ছর্দিনের মোহ, ভেঙ্গে চুরমার হয়) 

তথাপি নিলাজ ভিয়া, মা ব্যন্ত তাই নিয়া, 

তাঙ্গিতে গিতে, হ'য়ে পড়ে অমর ॥ 

আহা । ওরা, জানেনাত, করুণ! নিঝর নাথ, 

নাঁ চহিতে নিরজ্তর ঝর ঝর বয়; 

চিন্রভৃপ্তি আছ বাহে, তঠি যদি গে! নাহি টাঁজে, 

জইপিও ধীনে; বাট পিবাসা' না রয়ণ- রজনীকান্ত 





১৮২ তন্ত্-মঞ্ররী । [ ফোড়শ বর্ধ, অই্টম সংখা! । 


বশ তা আর ৪৮৭ এ ওএস 


ধারা সা্ঘনার দিকে ঝুকিল্লাছেন, তাহারা এই বিবেক সাহাফো মিথা 
হইতে সত্য বাছিরা লন। এই বিবেক বলিয়া দিবে_যেইী ঈশ্বর-ইচ্ছ! বিরুদ্ধ 
সেটী কখন কর! করবা নহে। সমস্ত কাজে এই সত্য সাধনা অভ্যাস করিতে 
হইবে। প্রথমে চিস্তাতে ইহা আরম্ভ করিতে হইবে, কেনন!| চিন্তা সতাপুর্ণ 
হলে কার্ধ্য মঙ্গলমর হইবার খুব সম্ভাবনা । অহঙ্কার_রাগ--বিবেক সব চূর্ণ 
করে। বিবেক সতাবাক্য প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেয়। বিবেক স্বার্থপরতার 
বীজ ধ্বংস করে-বুঝায় প্রতোক মানবে ও প্রত্যেক পদার্থে প্রভূ ভগবানের, 
যেটুকু অংশ, সেটুকু আরাধনার বিষয়। জ্ঞান আলাইয়! দেয়_ সকল ব্যক্তি, 
বস্ত ও ক্রিয়ার মালা দেই ব্রহ্মলত্ত। বিদ্যমান রহিরাছে। 

বৈরাগ্য বা নিষ্কামতা! অভ্যাস চাই । বৈরাগ্য না আসিলে “আঙিঃ আমি 
লইয়াই এ সংসারে বিষম গোলযোগ বাধে। বৈরাগা সাধন! না আসিলে 
দেহেতেই “আমি” বোধ থাকে । কঠোর বৈরাগাসাধন অর্থাৎ সব জ্িনিষে 
ায়াশুন্যতার বোধ আপিলে দেহের উপর মায়া একবারে কমিয়া যাত্ধ। 
দেছের উপর এ মায়ার ত্যাগ না আসিলে আস্মাস্বাদ আইসে না। 
“্গীতা-পর়িচক্ঘ”  বলিতেছেনঃ--এক সঙ্গে ছুই রস ভোগ হইতে 
পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন তিনি আত্মান্বাদ্ব পাইবেন কিরাপে ? 
যিনি দেহাম্বাদ করেন, তাহার কি আত্মাম্বাদ হয়? এক সঙ্গে দ্রয়ের জানও 
তিঠিতে পারে ন!।  দেহজ্ঞান ধীহার প্রধল তাহার আগ্ুজ্ঞান হইবে 
কিরূপে? দেহ দর্শন ব! বিষয় দর্শন যাহার হয় তাহায় আত্মদর্শন হইবে ন!। 
দেহ দর্শন করিতে “আমার দেহ”, “আমার দেহ” বোধ হয়, তখন দেছে 
আত্মীভিমান জন্মে। পক্ষে আমি” “দেহ আমি এই বোধ প্রবল 
হইলেই মন্গুষোর সর্বপ্রকার দ্ঃখ উপস্থিষ্ * হয়। গেহাভিমানজ 
শোক ত্যাগ কর এবং আত্মান্ভবে সন্তষ্ঠ হও । “আমি দেহ 
সহি” ণ্আমি আননস্বরপ” এই বের অন্ুতবহই জীবদুক্কি |” 
এই বৈরাগা সাধন আরস্ত হলে জীবের নিষ্চাম কর্শের দিকে লক্ষা পড়ে। 
কন্মন করিতে ভগবান পাঠাইয়াছেল- কর্মী করিয়! ফওতা চাই-_ফলাফলের দিফে 
দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, কারণ-_-নিফাম কর্মে ভগবৎ-সেবা দ্বারা নৈষ্টিকী 
ভক্তি উৎপন্ধ হয়। তখন রজন্তমোভাব এবং কাম লোৌভাঙ্দি চিজ্জল 
দূরীভূত হত়। চিত্ত তর্খন সবগুণে অবস্থিত হইরা প্রসন্স তব) ভক্তিধো'্গ 
চিন্ত এইরূপেও এস হইলে 'আত্মততবস্জান লাভ হয়; ইহাই মুক্ধি। ' এইকপ 


৪৯: অপ পা 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল।) সাধনায় কেন বিড়ম্বন। | ১৮৩ 


জপ লী | শিবা সপ আবাদ ০৩ 


আম্মদর্শন সাধিত হইলে হদয়গ্রঙ্থি ভিন্ন হয়, সর্ব সংশর ছি হয়, কন্ুক্ষর 
হয়।” বৈরাগ্য সাধনের অন্তরায় যে গুলি ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় 
তন্মধো অকারণ বহু কথা প্রয়োগ সর্ব প্রধান। এই কদর্য অভ্যাস অনেক 
দুরে লইর! ফেলে । অনর্থক উদ্দেশ্টবিহীন কথ! কহিয়। আমর! মনের 
স্থৈরযাতা ও একাগ্রতা নষ্ট করিয়া! ফেলি। বেলী কথা কহিভে গেলে 
কোন না কোন বিষয়ে পরনিনা! আঙিয়। পড়ে। অতএব বল! অপেক্ষা 
শোনা অভ্যাস করা মন্দ নহে । মৌনব্রত অবলম্বন বৈরাগ্য সাধনে বিশেষ 
উপকারী । বেশী কথ না কহিলে প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার হয়। পরের 
কার্ধো অনধিকার হস্তার্পণও আর একটী বৈরাগ্য সাধন বিরোধী। 
জপরে কি বলে, কি করে, আমার কি প্রয়োজন উহাতে! আমার স্বাধীনতা 
বজায় রাখিয়। অন্তরের দিকে প্রাণমন টানিয়া নিজের কাজ করিব--এই হল 
বৈরাগ্য-সাধনের আর একটী সৃলমন্ত্র। কেবল জটাবন্কল ধারণে কঠোরতা 
আইসে এমন নহে। প্রীণকে আগ্রে বাহৃজগতের কামন! থেকে দুরে রাখিতে 
হুইবে-_-বহির্দাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরসাধন আসিবে । জীবে নির্দায়তা আরও 
একটী অন্তরায়। জীবে দয়! করিতে হইবে । আমর! একেবারে উদ্দেস্ 
বিহীম হুয়ে অনেক জীব হিংসা করিয়া ফেলি। এ পুণ্য ভারতভূমিতে “অহিংস! 
পরমৌধর্শ্” বহুদিনের পুরাতন ধন্ম। আমর! হিংসা প্রবৃত্ির দাস হইয়া! জীঘ 
হিংসার ছার! নিজের প্রাণেও হিংসা স্থজন করিতেছি । ভগবানের সম্ক। 
সব স্বানে-এ বেদবাক্য আজকালের অভ্যাস দোষে একেবারে প্ভুলিতে 
বলিয়্াছি। 

| সদাচয়ুণ সাধনার আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। আমাদের 
আঁচয়ণ _শম» দম, ভিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণে পূর্ণ হইলে 
সঙাচরণ নামে খ্যাত। আত্ম সংযম অভ্যাস করিতে হুইবে--কাগ, ক্রোধ 
ইত্যাদি বশে রাখিতে পারিলে এই সদাচয়ণ অত্যাস জগতে সম্ভব হুইঘে। 
শম গম প্রভৃতির দ্বারা মনের শাস্তভাব, ও এই শান্তন্তাথ হইতে স্থ্র্যের 
উৎপত্তি হয়। মনের স্থৈর্যত! আপিলে আয় অকারণ নানা বিষয়ে ব্যস্ত হইয। 
বন্দ ফোপার পুড়িতে হইবে না। অবদাদক্ষে একেবারে যনে স্থান ন! দেওয়াই 
মদের শাকতিস্বাপনের শরধান উপাদ্ধ। প্রতাহ সখউদ্দেকে মন ও শ্রাণ দিয়েছ 
করিলে জীবনের উদ্দেশ সাধু হইয্া আসিবে । জ্হ্য্বংরেরে সর্নাথাই বাশ 
রাখিতে পারিলে শদাঁচরণ আপনাপনি অঙ্যান হইয়া আলিবে। উপক্বোদ্ধ. 





৮9 তত্ব-মঞ্জরী | [ ধোড়ষ বর্ষ, অষ্টম সংখা! । 


তে শা এ শাশিশাশীশী্টি ++ টি 


শদ দম1ছির দ্বারা কার্যে আত্ম-সংযম, মত সহিষু্তা, সন্তোষ ও একাগ্রতা, 
বিশ্বাস, অভ্াসদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করে। 

অবশেষে প্রাণ মন স্থির হইলে- শান্ত ভইয়। গেলে- প্রেম আনিবে। 
এইটা সাধনার অমৃত ফল। এই প্রেম আসিলে, হৃদয় মন সব জন্মের মত 
সরল হইয়। যাইবে, কুটীলতা আর থাকিবে না। তখন মন আর কোন 
অভ্যাসের দাস নহ্ে--কেবল নিত্য নিরঞ্জনের মহিমাদর্শন ও অন্থভবে মহা 
আনন্দ সিন্ধুতে চির-নিমপ্র--যেন আর উঠিতে চাহে না। এই প্রেষধন 
লাভই সাধনার উদ্দেশ্ত। এই লক্ষ্য স্তির করিয়া উক্ত সাধন চতুষ্ঠ় অভ্যাস 
করিতে পারিলে, আত্ম-সংস্থ হটাত পারিব ও মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। 

আমর! কলির জীব । োটামুটা ভাবে আমাদের করিতে হবে কি? উদ্ত 
খাষিকথিত সাধন চতুষ্ঠয় যত দূর সম্ভব কার্যে পরিণত করাই আমাদের এখন 
একমাত্র কণ্তব্য। বিফলে দিন যায়, আর স্থির থাকা কর্তব্য নহে । বিবেক 
সাহায্য করিয়া বৈরাগাপাধন পিদ্ধ হইলে ক্রমশঃ প্রেম হদয়স্থান অধিকার 
করিবে--পরে দেখিতে পাইব নিত্যনিরপ্রন রসিকশেখর শ্রীরুষ্ণ হৃদয়-করন্বমূ'ল 
একদিন প্রণব-কাণ। বাজাইতেছেন--আর এই যে ইন্দ্রিমগণ বিভীষিকাময় 
ছিল--সকলই গোহন বেণুববে চিরদিনের মত বশত স্বীকার করিয়! 
গোপিনীবেশ ধারণ করিয়াছে । এখন আর শক্ত তার ভাব নাই, মকলই সিত্রতায় 
পরিপূর্ণ, মিত্রত! লাভই ধর্মন্ীবনের পুণ্য ফল। এ ফল ধার জীবনে ঘটিপ, তিনি 
মন্ুধু জীবন পাইয়। সার্গক জীবন লাভ করিলেন_-মানব জন্ম সফল হইল । 
আর বিনি বঞ্চিত, ভার মনুষ্য জীবন বুথা হইল। 

এখন বুঝিলাম-ইন্দ্রিয়গপণের সহিত আমাদের নিরন্তর যুদ্ধের উপর 
আমাদের ধন্মজীবন নির্ভর করিতেছে। এস নরনারী ভাই ভঙ্গ ধর্পিপাশ্থ 
যেখানে যে আছে!--আমর! গীতানিনাদিত সেই জীকৃষ্চ-অক্জুন-সংবাদ হৃপয়ে 
বন্ধমূল করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আল্ঞ! “যুদ্ধ কর” শিরে ধারণ করিয়া অঞ্জুনের 
পথ অনুসরণ করতঃ ইন্ছ্িয়গণের সহিত -_মানসিক দুর্ববপতার সভিত--যুদ্ধ করি।' 
দেখিব দেবমন্দিরে্স ঘার এখন আমাদের জন্য আগের মত উনুক্ত-_অস্তরে প্রবেশ 
ক্রিয়া মহাদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া চিরদিনের ফত ধোগধ্যানে নিমজ্জিত থাকিব 
ধ্খবান আলীর্ধবাদ খরুন-_যেন সেই সাধনার গৃচনামাজও আমাদের শীষ্ষই 
পারত হউক। হয়ছে ও | 

স্পা “্ীছিজেজবাখ ঘোষ । 


অশ্থহাদ্ঘণ, ১৩১৯ সাল। মোঁক্ষফল। ১৮৫ 





পেশি শাতি পিল পপ পর 


্োন্কক্ নল £ 
7 ২.3 
রামকৃষ্ণ নাষে, ভরিয়ে নিছি-- 
মাথায় পসরা, 
দীন্হীন কে, কোথা আছিল, 
আম সবে ত্রা। 
নামটী মধুর মি ফল, 
(সবে) মুখে হান বল, 
দেখব সত্যি কি ন1, মিষ্টি মধুব, মন পাগল করা। 
( ২ ) 
এ নাম-ফলের নিব মূল্‌ 
সবার চরণ ধুল, 
আমি পপারিণী শুদ্ধ তথ ঘুচবে গো জবা । 
আমি দিয়ে চো,কব জল, 
ফলিয়েছি এ ফল, 
( তবু) দীন-দশ। মোর, দাম কেরেছ, নে সবে তোরা । 
24 
তোর! চরণ ধুজে। দে, 
আমার মাথা থেকে নে, 
“ভ্রীরামকৃষ”” সুপ ফল টাটকা রস ভরা।। 
ও সেই কাখারপুকুরে, 
বড় বেশী নয় দূরে, 
ধোরে ছিল কর্পবুক্ষ এ নিখিল ধরা । 
(॥ ঘ ) 
ও সেই চার! গাছটি রে, 
বাড়লে দক্ষিগ-সহরে, 
পেয়ে ত্তক্ত হিয়ার, ভক্তি মাটি প্রেমরস ধার! ॥ 
থেখন বেছে শথনাম ফল, 
ধত ভিক্ক হদিতল, 
বিরাজে যোগোদ্যানে নিত্য বাপে গু ক-সনহর! 1 
২৪ 





১৮৬ 


তত্ব-মগ্ররী | [ যোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 


( ৫ ) 
সে ধষে মোক্ষতরুর বাগ, 
ধবি সুপথ অনুরাগ, 
অহনিশি “শ্রীরামকৃষ্ণ” সুনামটি স্মরা, 
কোথায় কে খর্দের নাও, 
আগে চবণ ধুল! দাও, 
( আমার) বাচ্ছে বেলা, সন্ধ্যা আসে, মাথায় পপরা ॥ 
ভক্তকিন্করী-__মনবুলবুল রচয়িতা । 


ভ্বঙকস্ণণন্সে অভিভহ্মান্ন ॥ 


ক- কহ কুষ্ণ? রামকুঞ্ নমঃ নারাবণ, 
থ--খল সংসাবেতে কই সরল শ্বজন। 
গ--গধাধর বনমালী মানসমোহন, 
ঘ--ঘরেব মাণিক কই? অন্তরের ধন। 
উ--উ৬ করি যাঁষ দিন সদা মন ছুঃখে, 
চ--চলিতে নাদিস্ত হায় শাস্তিধাম মুখে। 
ছ--ছলন। চাঁতুরী ভয়, ভরা ভবকারা, 
জ--জনমে জনমে আসি কেঁদে হই সারা । 
ঝব--ববে আথি নিশিদিন ঠিতাপ-অনলে, 
এ৪---ঞ নাকি স্বর ভাষি মহামায়! ছলে। 
টউ--টলিব ন! মায়ার সে রঙ্গ ভণিতায়, 

১ ঠক কি জীবনে আর চিনেছি তোমায়। 
ড--ডরিব না মৃত্যু-তয়ে হে ভবকাগারি! 
ঢ.-»চলিয়! পড়িব আমি চরণে তোমারি, 
ণ--ণমঃ রামকুষ্জ নামে পাপ তাপ হরে, 
ত-্-তরিবারে “নাম” আছে লব তীরম্বরে। 
থ--.থর থর কাপি সদা আমি ক্ষুদ্র নর, 
দ--দয়াময় 'দীনা রয় তুমি বিশ্বস্তর | 
ধ--ধরিতে শ্রুপদ হুট দাও ভিথানীরে, 
ন--নহিলে ডুর্বিধ হরি বৈতরণী-নীয়ে। 


অগ্রহ্থারণ, মন ১৩১৯ সাল। ] মহাসমাঁধি ণ ৮৮৭ 
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প--পরম দয়াল নাষে দিব যে দোহাই, 
ফ-_-ফলিবে নামের গুণ মনে আশা তাই | 
ব--বলিতে মধুর নাম তৃপ্ট তন্থু মন, 
ভ--ভজি পতি বিশ্বপতি মধুবমোহন । 
ম--মজিতে মধুব কমি মহাতে আঙ$ণ, 
য--যাঁচি নাথ একমাএ চরণ বা 371 
র--রবি শশী আসে বার, দিন দিন দীন্‌ 
ল--পহ পদে প্রাণময় রবনাক ভিন্। 
ব--বলিতে নাবি ঘে আর প্রিমৃতম হবি; 
শা--শক্তি শেল অদশন, অভিমানে মবি। 
য-_বড়রিপু জড় হোয়ে প্রতাপ ফলায়, 
স-পহিতে সামর্থ দাও, নাশ সে সবায়। 
হ--হরি হরি তবে হব চিদাননাময়, 
ক্ষ__ক্ষমিয়! আপন কর স্শীল-হৃদয । 
শ্রন্রশীলমালতী সরকান্ব। 


০০০, ০০০৭ 


হবভ্াতনহালি £ 
(১) 
কার শোকে কাঁদে আজি এ ভাঁরতবাসী , 
ক্ষুৰ হর্দি, ঝরিতেছে অশ্রু দিবানিশি ? 
কার মহষ&নমাধিতে, শোক ভার শ্রান্ত চিতে, 
বঙ্গ অন্তঃপুরনারী ফেলে অশ্রুরাশি £ 
ভুবিল জাধারে আজি পূর্ণিমার হাদি! 
€ ২) 
গ্বতদ্বীপণনববাসিনী কে তুমি জননী ? 
শাপভ্! দেখী ওগে! মরতের রাণী! 
ভারত কল্যাণ তবে, প্ীগুরুচরণ স্ম'রে 
দ্বকর্তব্য সাথি গেলে দিৰ্স যামিনী ) 
(তোমার তুগগন! দেখি, তুমিই আপনি » 





১৮৮ তত্ত্-মগ্জরী | |! যোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা: । 


পাপ শিপ শি পপ লা পাপ পপ 





ক 


( ৩ ) 

ত্যজিয়৷ জনমভূমি, সমাজ, সংসার, 

কত না সহিলে দেবি এ বিশ্বমাঝার | 

ধন্য গুরু-পদাশিতা, ধন্থ ওগে! তুমি মাতা, 
গুরুর আদেশ বাণী ক'রেছিলে সাব, 

তাই দেবি। গ্মাজি তুমি মরিয়া অমর। 


5 
ভ্রমান্ধ সন্তান মাগে! শোকে বিচলিত, 
তোমার বিরভে দেখি হনয় বাখিত, 
(তব) জাননেব সবলতা, জদযেব উদারতা. 
নিশিদিন যেন মোরে রাখে জাগরিত 
রম সংসার-পথে ক্বতারা মত। 


( ৫ ) 
রামকষ্জ-শ্বামিক্গীব চিরপদা শ্রিতা, 
সার্থক আজিকে দেবি তুমি 'নিবেদিতা!, 
তোমাব ও কাল্লীপুজা* হিন্দুর গৌর বধবঙা, 
তোমার অক্ষয়কীন্তি অন্তিমেব গাথা, | 
ধ্বনিছে সবার মুখে তব পবিভ্রতা | 


2 
ব্রত শেষে গেলে দেবি আপন আলয়ে। 
নশ্বর এ বিশ্ব ত্যজি নিখিলে মিশায়ে, 
দয়াময় বিশ্বপিতা, তারি পর্দে নিবেদিতা, 
অনন্তের পথে গেলে নির্ভিক হৃদয়ে, 
“নিবেদিতা” নাম তব সার্থক করিয়ে । 


শ্রীঅমূল্যচরণ বিশ্বাস? 


০ লা লা সা পা জর 





মিনিট নিক সি ০০১৩১ 
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অতাহায়ণ, ১৩১৯ সাল।]  বাঁলন্যাপী যোগানন্দ | ১৮৯ 


পপিসিরতশ  িশিদ শা 





পোকা পাশ? পাপপীক্পাশাসপলাশ শিশির পপি শা শিশাশিিেশীটিশি 


ভ্বালন্যানী €হ্বাঙগীনলন্ক ॥ 
€( ১ 
জান কি হে জীবগণ,  দ্বিজ উপবনে, 
কামাবপুকুর ধামে। 
দ্বিশাখায় সুশোভিত, তকবর স্বললিত, 
পরিচিত পুথীতলে “বামকুষ্ঃ” লামে। 
ছুই শাখা জ্ঞান ভক্তি খ্যাত ভব ধামে ॥ 
১ 
পবিত্র স্গতক-শাগে, দ্বিবিধ কুসুম, 
হের বিকশিত হয়। 
স্মবুক্ষে সমফুল, নহে ভিন্ন গুণকুল, 
মূলে ভিন্ন নয় শুধু নামে ভিন্ন হয়। 
জ্ঞানী, প্রেমী, ন্যাসী, গুহী নামে পরিচয় ॥ 
( ৩ ) 
বিজ্ঞান বিটপেজাত, এক সুমনস, 
নু মন-লোভা গপবিমল | 
ভবে মেগানন্দ নান, ববে পুর্ণ মনস্কাম, 
স্থতরু সংযোগে থাকি লতি স্াবনল | 
বিজ্ঞান নির্ঝর ঝর পিরে অবিরল ॥ 
(৪ ) 
ফুটিল বহুল ফুল, এক বুন্ত”পবি, 
১ দহিয়া পরে সেই। 
থসিয়! পড়িল ভূমে, কুমার ধোগীন্ত্র নামে, 
জ্ঞানী ভক্ত বালন্যাসী এই আখা পাই। 
দর্প দাম্তিকতা তথা নাহি পায় ঠাই ॥ 
(৫ ) 
মহাঁত্যাগী যোগীবর, সমাক প্রকারে, 
ত্যাগি” সংসার বাসনা । 
লি ছুই পদতলে, ছার ভব সুখে, 
বাম পদতলে লইয়ে বিশ্রাম, 
মহানন্দ যোগাননা লতে অবিরাদ | বামকম্ননঠি--দেবেন £ 


০ পপ শিপ পাল আপ পাকা পট সপন শট সপ? বর ০৯০ রাস 


১৯৪ তত্ব-মঞ্জরী । [ যোড়ষ বর্ষ, অইম সংখ্যাঁ। 


্নান্নাচ্ম্যা £ 


জী ক্লীরামকৃষ্ণ ভাগবত ।- _শ্রীযু্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত । মূল্য ১1০ 
টাকা মাত্র । গ্রন্থথানিতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামরুষের জন্বৃত্ান্ত ও বাল্যলীল৷ 
সুললিত ছন্দে প্রকটিত হইয়াছে । পুজনীয় সেবক রামচন্ত্র এ অবতারের জীবনী 
গদ্যে আমাদিগকে বহুদিন পুর্বে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানি হল' 
পদ্যে। ইহ! পঠ করিলে স্পষ্ট বুঝ। যায় গ্রন্থকাব একজন পরম ভাবুক ও ভক্ত । 
এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে সেই দেব-চরিত্রের অনির্ধচনীয় ও সুন্দর ভাবরাশি 
মধুর ছন্দে ছে ছত্রে শ্রগ্থকার চালিয়া দিয়াছেন । আরীশ্রীঠাকুরের দেব- 
জীবনটাই ত “ভাগবত |” এতদিন ভক্তমণ্ডণী মনে মনে এই ভাব পোষণ 
কবিয়া আসিতেছিলেন, মাঞ্জ শ্রীক্ত রাজেন্্রবাব্‌ জীবনকাহিনী ছন্দে লিপিবদ্ধ 
করিয়। অনেকদিনেধ এ মাশাপূর্ন করিলেন শ্রীশ্ীবামকষ্জ-জগভে এ" হেন 
ভাগবত আজ কত উচ্চস্তান ও আদব পাইবে ভাবিয়া আমাদের আনন্দ; ধরে ন|। 
ধন্য রাজেন্দ্র বাবু, ধন্য তাঁব এ ভক্ষিপূর্ণ সাধু চেষ্টা। আর শত ধন্ত কাঙ্গালের 
পিতা মাত! রামরুঞ্জ। নিজ জীবনের ভিণ্তর দিয়া যিনি মহা সমন্বয়তত্ব এই 
ভীষণ বাদান্ুবাদের দিনে অকাতরে সরলভাবে প্রকাশ, করিয়! ভেদজ্ঞান দূর 
করিয়াছেন । এই গ্রন্থে রাজেন্ুবাবুর “অবতারলীলা” ও “মাথুবলীল!” পাঠ করিলে, 
মনে হয় সুপ্তা হৃদয় তন্মীটী প্রেমান্ুরাগে বঙ্কারিত করিয়! ভুলে ।' “সাধন-নীলা” 
ও “গ্রচার-লীলা+, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইৰে। গ্রন্থকার যে ছুরূহ কার্যে ব্রতী 
হইয়াছেন, হ্স্থ শরীরে সমস্ত বাধ! বিদ্র অতিক্রম করিয়! “প্রচার-লীল1” পর্যাস্ত 
সমাধা করিতে পাঁরিলে ভাগ্যবান মনে করিব। পলাধন-লীলা” আমর! কতদিন 
পাইতাম, যদি না কোন হীনচেতা ঈর্ধাবশতঃ ইহার' সম্পূর্ণ পাগুলিপি অপহরণ 
করিত) গ্রন্থকার যে এজক্স অতিশয় মন্মাহত, মুখপত্রে তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 
এ কারণে ভক্ত সাধারণ আগ্ও বেশী মর্মাহত সন্দেহ নাই । এরূপ মহৎকার্ধ্ে 
বাধা বিস্ব বহু, এ কারণ আমাদের নিবেদন গ্রন্থকার যত শীত্র পারেন এ সঙ্কল্লিত 
ব্রত উদ্যাপন করিয়া তুলুন। প্রত্যেক হিন্দু সংলারে ইহার তয় প্রচার 
আমাদের একাম্ম কামনীয়। অন্যান্য-শাস্তগ্রন্থ পাঠ সঙ্গে সঙ্গে এই সহজগম্য 
গ্রস্থটী পাঠ করিয়া মহাজীবনের উপদেশ শায়ে গ্তরে উপলৰি- কল ও খই 
আলানালাময় সংসারের দুর্মপথ ক্রমশঃ অতিক্রম করতঃ উত্বরোত্তর গানের 
দিকে অগ্রস্ হউন, এই খস্মাদের একাস্তানরোধে ও প্রার্থনা । পুস্তকের তা 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ দাল |) সমালোচন। ৷ ১৯১ 





অতিশয় প্রাঞ্জল, এমন কি বালক বালিকাতেও সহজে অর্থ বোধ করিতে সমর্থ। 
মুদ্রাঙ্কণ প্রশংসনীয় । 

সাধু নাগ মহাশয় |-_শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্ চক্রবর্তী প্রনীত। মূল্য ১২ টাক! 
মাত্র । এই পুস্তকখানি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওভোগের শ্রীস্ীঠাকুর 
আশ্রিত সাধু ্রীধুক্ত ছুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের পবিভ্র জীবন-চবিত। শরৎ বাবু 
এই মহাপুরুষের বিশিষ্ট ভক্ত, অতএব তাহার জীবন তিনি যেরূপ বিবৃত 
করিবেন, এমন আর কেহ পারিবেন না। বনের পাখি সথ্যঙাবে যে 
মহাপুক্ুযের হস্ত হইতে তক্ষ্য লইয়৷ আনন্দে নৃত্য করিত, তার আর ব্রঙ্ছদর্শনের 
বাকি কি? এতটা সাম্যভাব তাতে বর্তমান ছিল যে, বনের বিষাক্ত সর্প হঠাৎ 
সম্মুথীন হইলে মাত সম্ভাষণ করিবামাত্রই যেন মহাত্মার মহামন্ ঈঙ্গিত বুঝিয়া 
নত মস্তকে বনের দিকেই আবার অপনরণ করিত--এ মহাপুরুষের কথা আর 
সামান্য জীবে কি বলিবে। এ প্রসঙ্ে তিনি বলিতেন “মনের সাপে খায় না, 
বনের সাপে খায়।” ধন্য শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, তোমার এই নাগ মহাশয়ের 
কথ! স্মরণ করিয়া, তুমি যে কি ও কত মধুর ছিলে--অন্গভব করিতে প্রাণ অস্থির 
হয়। ইহাদের কথা ইহারাই জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবকমগ্ুলী নাগ 
মহাশয়কে বিশিষ্টভাবে চেনেন । অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমরা এই মহা 
জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রাণ শান্ত হইবে-হৃদয় মন নবীন 
প্রেঙানুরাগে জিত হইবে । এবন্প্রকার মহৎ জীবন এখন আমাদের আদর্শ 
না হইলে, আমাদের পতিত জীবন গড়িয়। উঠিবে না । গ্রন্থকার অক্লান্ত পরি- 
অম ছার! ,যে অমুল্য রত্ব আজ ধরশ্শজগতে দান করিলেন, এ কারণ হিন্দুহাদয়- 
মাত্রই তার নিকট খণী সন্দেহ নাই। এই গ্রস্থখানি অতি সরল ও শহজ 
ভাষায় লিশিত। প্রত্যেক হিম্দুকেই আমর! এ মহৎ জীবন পাঠ করিতে 
আুগুরোধ করি। ইহার মুক্রাঙ্কণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 

পুণ্যস্থৃতি ।- শ্রযুক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী প্রণীত। মুল্য ।”* আন! 
মাহ।. পুক্তকে গ্রন্থকায় গ্রব-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান চির মহান, 
শাশ্বত ৪ পুয়ীছন পুরুষ । ত/হার অসীম পুরাতনত্ব ভক্ত জীবনের দ্বারা নিত্য 
নুতনত্বে যুগে যুগে প্রকটিত করিয়া আদিতেছেন। শিশুতক্ত ধ্ৰ, গ্রহন, 
ইহার জা দৃষ্টান্ত |. গ্রহ্ককার প্রীমভাগবত কথিত ক্রব-চরিত্র ভক্তির উচ্ছাসে 
বেক বঙগ্না' করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতই তিনি পুণ্যন্থতি জাণরিত করিলেন । 
ধরণাযীন অপবিত্র পতিত জীবনে এবন্বিধ অতীর্ত পুথ্যস্থৃতি যে ম্কুত সন্বীবনীর 


১৯২ তত্ব-মঞ্জরী |! [| ফোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 


টি স্পস্ট ৯০০ 
মত গ্রিয়মান ছদয়-তরু মুঞ্জরিত করিয়া তুলে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 


শ্রীঘুক্ত লাবণ্যবাবু এই ““পুণ্যস্থৃতি” জন সাধারণের সমক্ষে ধরিয়া! যেন মুত প্রাণে 
নব প্রাণের সঞ্চাব করিলেন। শিশুর ভক্তিভাবপূর্ণ সকরুণ ক্রন্দনে ভগবান 
শীঘ্র দ্রবীভূত হন! নিত্য সাধনা ও ধ্যান ধাবণার দ্বারা আমাদের জীবন 
শিশুর ন্যায় পবিত্র করিতে পাবিলেই ভগবদ্র্শনের সন্তাবনা--শ্রন্থকার এই 
অমূল্য পবিত্র উপদেশের উপর বিশেষ লক্ষ্য ্বাখিয়! ভাবচ্ছটা তাহার পুস্তকের 
ছজ্রে ছন্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন । গ্রন্থথানি পাঠ করিলে গ্রস্থকারের 
জগত ভক্তিভাব অন্ভুত আকর্ষণী শক্তির ক্রীড়া! করিয়! প্রাণ মন না কীদাইয়া 
থাকিতে গাঁরে না! নিষ্ঠাবান গ্রান্গকাব ফ্রবেবনকট ম্ভষি নারদের শ্ীহরির 
রূপ বর্ণন যেজপ ভাবে অঙ্কিত করিশাছেন, ভক্তিব সঠিত পাঠ করিলে ক্ষণেকের 
জনা ও বনমালাধাবী নখীন নীবদ গ্যাম কলেধর, মানস মন্দিরে স্কুরিত হন। 
মরি মরি কি ভাবচ্ছটা। পড়িতে পড়িতে শরীর পুলক-স্পন্দনে শিহরিয়া উঠে ! 
গ্রন্থকার ভতক্ত--তাব এ ভক্ষিব প্রশবণ সুকুমারমতি বালক বাপলিকাকেও 
অতি সহজেই ভাপাইয়া দিতে সমথথ। এই কুক্চচিপূর্ণ নভেল নাটকের 
দিনে এরপ গ্রন্থ ফ্দি বালক বালিকাদের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়, 
'কোমল প্রাণ বালক বালিক। জদয়েও ধর্মভাৰ জাগাইয়া কুরুচির অত ফিরা- 
ইবে ও ভারত আবার হিন্দুর সোণার ভারত হইবে-_এনপ বিখাপ হয় । ভাষ| 
ও রচনা! কৌশল অতি প্রশংমনীয়। মুদ্রান্ছণও সুন্বর[ শুত্যেক এহন্দু 
নরনারীকে এই পুস্তক পাঠ করিতে আমারা বিশেষ অস্ুরোধ করি 


পপ (0 অস্পপাপল 


রী ্ীল্ল্ান্ন্রুহেভান্ুভলম্য ॥ 


গত ২৩শে কার্তিক, শুক্রবার কীকুড়গাছী ষোগোগ্ভানে অশ্রীঠাকুের 
কালীপুজ! উৎমব স্চারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । 

৩র! অগ্রন্থায়ণ, দোমবার, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন যোগোদ্যানে রানকৃ্ঈ- 
সেবক পরমণ্ক্ত রামচন্দ্রের জন্মমহোতৎ্সব সম্পন্ন হইয়াছিল। এ দিন 
বু ভক্ত সমবেত হুইয়। রামচন্দ্রের আদর্শ জীবন আলোচনা করেন । ঠাকুরের 
নামকীর্ভনে উদ্যান মুখরিত হুইয়্াছিল। প্রান ৫০* শত ফার্ধানীকে তি 
পরিতোধরূপে প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 


পারার ভু সার 


১ ২-৪৪, 


শ্রীচবণ ভবগা | 





তত্ব-মগ্ররী। 





পৌষ, সন ১৩১৯ সাল। 
যোঁড়শ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 





শ্রীশ্্ীরামকুঞ্জদেবের উপদেশ। 


পাত ০ ৮৯৩ 


( পূর্ববপ্রকাঁশিত ১২৫ পুষ্ঠার পর।) 


৬২৯। যার প্রতি গুরুর কৃপা হয়, তার আর কোন ভয়নাই। পেস 
বুঝতে পারে। 

৬৩০। ইশ্বর আমার হদয়মাঝে আছেন--সর্ধদ1 এই চিন্ত। করবে। 

৬৩১ ৮ সমাধি অবস্থণয় বায়ুর নানা রকমের গতি হয়। কখন পিপড়ের 
মত গতি, কখন বানর যেমন এক ভাল থেকে আর এক ডালে লাফাক়্-_ 
এই বুক গতি, আবার কখন মাছ যেমন জলে সৌ করে চলে যায়, এই রকম 
গতি য় 

৬৩২। পাহাড়, সমুদ্র ও খুব বড় মাঠ দেখলে, স্বৃশ্বরের ভাব উদ্দীপন "হয় 

৬৬ । ঈশ্বরকে বর্শন করতে ছলে সাধনের বিশেষ দরকার । 

৬৪1. -ব] খিখ্যা বলে জীনছি-_বুঝছি, তাকে রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ 
করারনাযই তীজ বৈরাগ্য) 

৬৩৫1 উঈদবরের পঙ্গে সফলই সম্ভব, তার কাছে কিছুই অসস্ভুব নয়। 


১৯৪ তন্ত্র-মঞ্জরী | [| ষোড়শ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 


শপ এ৯১৬, 


সীল পপ পলিি পাপ পাকি পাশে 
শাদা ্টশ্ছপশচশীপীিসগাপ পিশিতিল্পাশাশাা 





শর সপপপীপশাপপ পপ পিপিপি শত টি স্পেল পিপিপি পাপাশশশপা শশী লাশ ীিশিল শাপলা শশা 


৬৩৬। ঈশ্বর সতা আর সবই অনিত্য, তিনিই একণাত্র বস্ত আর সবই 
অবস্ত, এই জ্ঞানের নামই বিবেক । 

১০৭। যদি ভগবান লাভ করতে চাও তবে আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন 
গিত্র হলে ভগবান জদ্য়-মন্দিরে এসে বস্ব্ন। 

৩৩৮। লোক শিক্ষা! দেওয়া বড় কঠিন। ঈপ্বরকে দর্শনের পর ঘর্দি কেউ 
তার কাছ থেকে আদেশ পায়, তবে সেই লোক শিক্ষা! দিতে পারে। 

৬৩৯ । তীব্র বৈরাগা হলে তবে ঈপ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব বৈরাগা, 
সে দেখে যেন সংসারে দিনরাত দাবানল জলছে। মাগ ছেলে আত্মীয়দের যেন 
পাতকুয়া দেখে । তীব্র নৈরাগা হলে সংসার ত্যাগ আপনিই হয়ে যায়| 

৬৪০ । অনুরাগ হলেই ঈশ্বর লাভ হয়। তার জন্য খব ব্যাকুলত! চাই। 
ব্যাকুল হলে সমস্ত মনটা হাতে গত হয়। 

১৪১। ছাদে উঠতে হলে পি'ড়ির ধাপ এক একুটী করে ত্যাগ করে, তবে 
ছাদে উঠতে হয়; কিন্ত ছাদে উঠে যদি বিচার করে দেখ, তথন দেখতে পাবে 
যে, যে ইট চুণ সুরকিতে ছাদ তৈয়ারি, সেই ইট চুণ স্থরকিতেই পিড়িও 
তৈঞ়ারী হয়েছে । এমনি প্রথমে নেতি নেতি বিচার দ্বারা ব্রহ্গছ্ঞান লাভ করতে 
হয়, পরে দেখ! যায় যে, ব্রক্গও যে বস্ত, এই জীব জগৎও সেই বস্ত ;--যিনি 
আত্ম তিনিই আবার পঞ্চভূত হয়েছেন এই জ্ঞান যার হয়, তারই বিজ্ঞান। 

৩৪২। শোণিভ শুক্র থেকে হাড় মাংস হচ্ছে, সমুদ্রের ফেণ কত শক্ত 
হয়, তেমনি সক্ষম পরমান্মা থেকে জড় পঞ্গার্থের উদ্ভব কিছু অসম্ভব ন্য়। 

৬৪৩। ঘার গুদ্ধ মন হয়েছে, তার দিব্াচক্ষ লাভ হয়। সে তখন 
সর্বত্রই ঈশ্বর দর্শন করে। 

৬৪৪ । যতক্ষণ স্ত্রীলোকে আসক্তি আছে,, ততক্ষণ শুদ্ধ'মন হবার 
উপায় নাই। 

৬৪৫। মানুষের ভিতর যথন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখলি পূর্ণভ্তান হবে। 
তিনিই সাঁধুরূপে, খলরূপে, ছলজপে, লুচ্চরূপে মাস্ষ সেজে বেড়াচ্ছেন | 

৬৪৬ য! চায়, তাই কাছে রয়েছে, তবু মানুষ নান! স্থানে ঘুরে বেড়ায়। 

একজন ভামাক-খোর টিকে ধরাবে বলে রাত দুপুরে এক লন হাতে নিয়ে 
আর গ্রকজনের বাড়ী আগুন চাইতে গিয়েছে । দোর ঠেলাঠেলি করে তাদের 
উঠিয়ে আশুন চাইতে লাগলো | তার! দোর খুলে “দেখে যে, তার হাতে 
'জুঠন-রয়েছে | তখন বল্পে যে, তোমার হাতেই আগুন বয়েছে আর তুমি 


পৌম্ব, ১০১৯ সাল।] জ্বী শীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ । ১৯৫ 


--- শা শা শট শী পাশ পিপি শাপলা পাশপাশি পাশা পিাপস্পাপীপশিপিপ তিল পিস পপ পাশা পাশার টি 


কিন! এত কষ্ট করে এসে দোর ঠেলাঠেপি করে আগুণ চাইছ! তীর্থ দ্রমণও 
এইকপ, যে জ্ঞানপাভ করবার জন্ঠ তীর্গ যাওয়া-তা তোমার ভিতরেই 
আছে, দেখলেই হলো । 

৬৭৭| দিদ্ধাই থাকলে লাদকের আশঙ্কার হয়_-সে ভগবানকে ভুলে যায়? 

৬৪৮। সিদ্ধাইায়ের নানা গোল। এক সাধুব দিদ্ধাই ছিল, য! বলাতে 
তাই হোতো । দে একদিন সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় ঝড় উঠলো, 
ঝড়ে তার কষ্ট হবে বলে বল্লে-ঝড় থেম যা। সেই ঝড়ে একখানা জাহাজ 
পাল ভরে মাচ্ছিল। তার কথায় যেমন ঝড় থামা, অমনি পালে বাঁতীস না 
পাওয়ায় জাহাজখানা টুপ করে ডুব গেল। কত লোক মারা গেল! লোক 
মারা যাওয়ার যে পাপ, তা সমস্ত সেই সাধুকে অর্শালে!। 

৬৪৯ । আর এক সাধুর খুব সিদ্ধাই ছিল। সে ইচ্ছামত মেরে ফেলতে ও * 
বাচাতে পারতো । একজন ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধু তাই শুনে তাকে দেখতে এলো! । 
তখন দেখান দিয়ে একটা হাতি যাচ্ছিল। সিদ্ধাই সাধু হাতীটার গায়ে একটু 
ধূলোপড়! দিতেই স্টো ছটফট করে মবে গেল। আবার একবার ধুলোপড়া 
দিতে ধড়নড় করে বেঁচে উঠলো । তখন আগম্ক্ষ সাঁধুটী তাকে বল্পে, আপনার 
ত.খুব শক্তি! কিন্তু *মমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি দে হাতি মারলেন আর 
বাঁচালেন, এতে আপনার নিজের কি উন্নতি হ্যুলা? ঈশ্বরের পথে জাপনি 
কতটুকু এগুঞ্পেন? সিদ্ধাইয়ের দ্বার কি ভগবান লাভ হয? এই কথা গুনে 
তবে তার জ্ঞান হলে । 

৩৫০1, গুধু পড়া শুনায় কিছু হয় না, বাজনার বোল মুখস্থ বলতে পারা 
যায়, কিন্ত হাতে ঠিক ঠিক আনা ভারি শক্ত । 

৬৫১ । যে কখন এ্র্র্যা ভোগ করে লাই, সেই ঈশ্বরের কাছে র্যা? 
ধশ্বর্যা করে হেদিয়ে মরে। যে শুদ্ধউত্ত, দে কখন এশ্বর্ধা প্রার্থনা করে না । 

৬৫২। সকাল সন্ধ্যায় সষ কম্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। 

৬৫৩। উদার আর সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বপটত! 
ণেকে তিনি অনেক দূরে। 

৬৫৪ । মাঝে মাঝে স্ৎথসন্ধ বড় দর্কার। সংসঙ্গ কল্পে তবে সর্দসিৎ 
বিচারন্সআসে। 

৬৫৫ যেঠিক লোক, তাঁর কোথা ৪'অপমান ভবার ভয় নাই। ভগবান 
তাকে'রঙ্ষা কয়েন। তার সকল স্থানেই জয় । 





১৯৬ তত্ব-মঞ্জরী । 1 যোড়ব বর্ষ, নবম সংখ্যা। 


সপ সপ পাপী পদ পা পশাশাশিশী পাটা নপিগাশপিসপীশী টিপা লাশ প্লাস শি পপ 


৬৫৬। তাঁকে যদি পাও, তবে সবই পাবে। 

৬৫৭1 মাঁ, বাপ, কত বড় গুরু! নারদের মা যতদিন বেঁচে ছিল, নারদ 
তপস্যা! করতে যেতে পারেনি, মার সেবা করেছে।" মার পহতা]ু্গ হলে তবে 
তপস্যাঁয় চলে গেল। 

৬৫৮। খুব চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় শেয়ান! আর চতুর, তাই 
পরের গু ৫েয়ে মরে । 

৬৫৯ বহিমুখ অবস্থায় লোকে স্থল ঞিনিস দেখে, তখন অন্পময় কোষে 
মন থাকে । 

৬৬০ | ত্বন্তমুখ অবস্থা-ঘেমন কপাট বন্ধ করে বাটার ভিতর ঢোকা । 
অথাৎ স্থল থেকে সুক্ষ কারণ ও মহাকারণ বাওয়া। 

৬৬১। প্রদীপ যখন জলে, তার যে লালচে রং ও ভাব, তাকে স্থল শরীয় 
বল যায়, তিতরকার সাদা আভাধুক্ত যে একটা অংশ, তাকে হুক্ষ শরীর 
বল! যায়, আর সব ভিতরকার কাল খড়কের ন্যায় ভাগটাঙ্কে কারণ শরীর 
বলা যায়। 

৬৬২। মহাকারণে গেলে মান্ুমের মন লয় হয়ে যায়--আঁর কিছু বল! 
যায় না । 

৬৬৩। পুর্বজন্ম মানতে হয়! যেমন একজন সকালে এক পাত্র মদ 
খেয়ে বেজায় মাতাল হল ও ঢলাঢচলি আরস্তভ করলে, লোকে ত দে,খই অবাক-_ 
যে, এক পাত্র মদদ খেয়ে এমন মাতাল হল কেমন করে! তখন একজন 
বল্লেন গো না, ও একপাত্রে অমন হয়ণি, কাগ সমস্ত রাত ও মদ খেয়েছে। 

৬৬৪1 দেব দেবী ও সাধু সন্গ্যাসীর পট ঘরে রাখ! ভাল। সফাল 
বেলা উঠে অন্ত মুখ ন! দেখে তাদের মুখ দর্শন করা গাল। 

৬৬৫1 শান্তর, বেদান্ত, দর্শন-এ সব কিছুতেই তিনি নাই। তার জন 
প্রাণ কাদবে-ব্যাকুল হবে--তবেই তাকে পাবে। 

৬৬৬1 ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, এ কথ! বললে আর কি হবে? 
যদি তার দর্শন চাও, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাঁঞ, তবে সাধন কর। 

“৬৬৭ সাপের ভিতরে বিষ আছে, কিন্ত তাতে সাপের কোনও অনিষ্টই 
হয় না, যাকে কামড়ায় তারই অনিষ্ট ঘটে। এই রকম ভগবানের ভরে 
মায়া আছে, কিন্তু তাতে তার ফোনও অনিষ্ট হয় না--জীবই মায়ার মুগ্ধ 
হায় কষ্ট ভোগ করে। 





পৌযু, সন ১৩১৯ সাল।] জ্রৌত্রীরামকুষ্জছেবের উপদেশ । ১৯৭ 
তিটিটিত তা চি: 


ক 





এ লী পাদ 


৬৬৮। হে ঈশ্বর! তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার একমাত্র 
আপনার; এ সব ঘর বাড়ী পুত্র পরিবার বন্ধু--যা কিছু সবই তোমার; এই যে 
জ্ঞান, এই জ্ঞানই পাকা জ্ঞান। 

৬৬৯। এ সংসার দুদিনের জন্য, এতে সার কিছুই নাই । 

৬৭*। তার প্রতি যাতে আপনার বোধ জন্মে, তার প্রতি যাতে ভাল. 
বাসা জন্মে, তার পাদপন্মে ধাতে ভক্তি হয়, এই স্ব কর। 

৬৭১ | নিক্কির দুটা কাটা যখন এক হগজে যাস, তখন যোগের উপমা । 
কিন্তু মেরকম একাগ্র মন কয়জনের হয়! কামিনীকাঞ্চন ও বাসনার ভারে 
মানুষের মন সংসারের দিকে ঝুকে পড়েছে, কাজেই আর ঈশ্বরের সঙ্গে মনের 
যোগ হয় ন|। যার! এভাব তীত্র বৈরাগ্যের জোরে ফেলে দিতে পারে, 
তাদেরই যোগ হয়। 

৬৭২। যেখানে হাঁওয়। নাই, দীপ-শিথা ঠিক পিধে হয়ে জলে $ কিন্তু একটু 
হাওয়া পেলেই শিখ চঞ্চল হয়। তেমনি বাসনার লেশ যদি মনে থাকে, তবেই 
মন চঞ্চল হবে, সে মনে যোগ সাধন হবে না। | 

৬৭৩। মানুষের মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে এক 
জারগাঁয় কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরে দেওয়ার নামই যোগ। 

৬৭৪ জীবকে সংসারে বন্ধ করে রাখাহ-সে মহামায়ারই ইচ্ছ।_-তারি 
লীল। “ঘুড়ি লক্ষে ছটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি 1৮ 
লক্ষ 'জমের মধ্যে ছুই এক জনের মুক্তি হয়, বাকি সব তাঁরই ইচ্ছাক্স 
নানা ভাবে, নানা রকমে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। 

৬৭৫। বে সর্বত্যাগী, যার কোনও কামনা বাসন! নাই, এমন 
লোকের ক্লথ মেনে নিয়ে ঈশ্বর পথে চলতে হয়; তবে ঠিক ঠিক কাক হয়। 

৬৭৬। নির্ব্িক্প সমাধির অবস্থায় “তনাক্কার কারিত।” অর্থাৎ ধের 
ও ধ্যাতাঁয় কোনও ভেদ থাকে না । 

৬৭৭ | সংসারীর উপান্,-- তাহার নামগুণ কীর্তন, সাধুদ, আর তর 
কাছে ব্যাকুল প্রাণে গ্রাথম। করা। 

৬৭৮। মাটাব নীচে ঘড়! ভরা ধন আছে, এই গুনে যদ্দি কেউ 
খুঁড়তে থাকে, তখন তার দর্দর্‌ করে ঘাম পড়ে, কিন্তু যখন কোদালটা 
ড়া গেগে ঠ২ করে শব্দ হয়, তখন তার কত আনন্দ বধখন ঘড়াঁ 
ভুলে ফেলে ধন লাভ করে, তখন আরও আবন্দ। সাধন পথেও এইরূপ $ 





১৯৮ তত্ত-মগ্জরী | | ষোড়শ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 


পান্পা্পাশীপপিশাপশিপ 
সি 


সাধন কলে গ্রথনে অনেক কষ্ট পেতে হয়, কিন্ত তার সাড়া পেলে _- 
উকি ণান্গ করলে, আব আনন্দের সীমা থাকে না। 





৩৭৯ । অনেকে মান করে যে, লেখা পড়া না শিখিলে জ্ঞান হয় না, 
কিন্ত সে মত ঠিক নয়। যদি কোন বড়লাকের সঙ্গে আলাপ করতে 
হয়, ভাবে যেমন করেঈ তোক, ভার বাড়ী ঢুকে তার সঙ্গে আলাপ করতে 
চেষ্ট/ কর। আলাপ হলে তখন তাব কয় খানা বাঁড়ী-_কত পরখর্যা- সবই 
ক্রমে জানতে পাববে। ভগবান লাঁভ হলে খিগ্ঠা, বুদ্ধি, জ্ঞান-- এ সব 
তখন আপনিই ভয়। 

৬৮০ 1 জাগে রাঁদ, তারপর রামব এশর্ধ্য। মূর্খ রহ্াকর "মরা" মরা? 
জপ করে রামকে লাগ করলে । বাম লাভ হবার পর, তখন তাতে 
আপনিই বিদ্যার স্্ি পেলে | তখন গে বান্সীকি মুন-মত বড রামায়ণখাঁনা 
লিখে ফে্লে। আগে মি” অর্থাং ঈখর, তারপর “রা” অর্থাৎ জগং বা 
ঈশ্বরের শীশ্বর্ধা । 

৬৮১। নে ভগবানকে চায়, সে একেবারেই তার কোলে বাপ দিয়ে 
গপড়ে। সে আর নিজের ভিসেব বুদ্ধি রাখেনা, বা কি খাবে, কি 
পরার, কি করে দিন যাবে, এসব কোন ভাবনা ভাঁবে ন!। 

৬৮১] কুন্ঠ জলে ডোবান আছে, তার ভিতর বাইবে জল, তবু তার 
একট! মালাঁদা সন্ধা থাকে, তেমনি ভক্ত ঈশ্ববে ড্রাবে আছে তবু সার 
একটু আমিত্ব ব! পার্থক্য থাকে--এ আমিত্ব ভরিরস আস্বাদ করধার জন্য | 
যতক্ষণ দেহ আছে, ততঙ্গণ এ “আমি ছাড়বার যো নাই। - গ্রহলাদ, 
নারদ, শুকদেব প্রভৃতি এ 'আঁমি” রেখেছিলেন । 

৬৮৩। যে বাটীতে একবার রম্থন গোলা হয়েছে, সে বাটী দশবার 
ধুয়ে ফেল্লেও তার রম্থন গন্ধ ছাড়ে না, তেমনি যে এফবার কামিনীকাঞ্চন 
রসান্বাদ করেছে, সে যদি তা ছেড়েও দেয়, তবু মাঝে মাঝে তার মন 
সে দিকে আৰৃষ্ট হয়। ঠিক ঠিক সে পুরো মনে ভগবানকে ডাকতে 
পারে না। . 

4৮৪ 1 ইডি য্দি নুতন হয়, তবে তাতে ছুধ রাখতে ফোনও সন্দেহ 
হয় লা, কিন্ত যদি দৈয়ের হাড়ি হয় তাতে ছুধ রাখতে ভয় করে, পাছে 
ছুধ নষ্ট ভয়ে যায়। এই রকম 'যে মনে কামিনীকাঞ্চনের' দাগ লাগে 
লাই; সেই: মনো যে-হরি দাধন হবে তাতে- কোনও সন্দেহ: নাই, কিন্ত 


গৌধু, ১৩১৯ সাল।  রামকুঞ্জ সাআজ্য | ১৯৯, 


পপ লাস তত পপিপিপপপতাাপকী | তল পলাপগি পািশিপীপসপাও লাশাশ গল্প শিশি্িশীলিপ পাচঙ্দ প্পাপপাপাশাপিশাশাপীকা শী পিপি পপি পলি পালি 


যার! কামিনীকাঞ্চন ঘেটেছে, ভাদেব তাগ এলেও তবুও ভয় হয়। পাছে 
আবার টানে! 

৬৮৫ | কাধিনীকাঞ্চন-ভাাগী শুদ্ধ আধার না হলে ঠিক ঠিক শুদ্ধাভক্ষি 
লাভ হয় না। মন যদি নানাদিকে ছড়ান রইল তবে একলক্ষা হবে 
কি করে! 

৬৮৬1 ঘরে যদি বাঁজ পডে তবে যা সমস্ত ভাবি জিনিস-সে গুলি 
নড়ে না, কিন্তু সারদির জানলাগুলো শট খট করে তঠে, তেমনি যার! 
রজো ও তমোগুণী তারা হৈ চৈ সহ্য করতে পারে_ঠঠ চৈ ভালবাসে, 
কিন্ত সত্বগুগীর হৈ চৈ সহা হয় না--তারা হৈ চৈ কর! ভালবাসে না। 

৬৮৭। জ্রতা পায়ে পরে যদি কীটাবনে চল, তবে পায়ে কাটা 
ফৌঁটবার ভয় নাই, তেমনি যদি ঈশ্বরে তক্তিলাভ করে মংসার কর, 

ধারে ভয় নাই। 
( ক্রুমশঃ ) 


মে + ০ 


জ্াস্বন্রুজ্ভ ভনাজআসাজ্জ্য £ 
উপাঁদনার স্বাধীনতা । 


হ্ধীনতা বলিতে আমরা স্বেচ্ছাঁচারিতা বুঝি না। ধীঁহার যা ভাল 
লাগে এবং যিনিযে বিষয়ে অধিকারী, তিনি সেই বিষয় লইয়া আলোচন। 
করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা স্বাধীনতা বলি। আবার উপাসনার 
স্বাধীনত! বলিলে বুঝিতে *হইবে যে, খিনি যে উপায়ে_কর্মে, জ্ঞানে বা 
ভক্তিতে ভগবানকে উপাসন। করিতে পারিবেন, তাহার পক্ষে সেই উপায় 
অবলম্বনীয়। বহুদিন হইতে ভারতে -_-ভারতে কেন, পুথিবীর প্রান সমগ্র 
দেশে একট রব পড়িকাছিল £--“আমি যেমন ভাবে কথা বলিতেছি, তুমিও 
তেমনি ভাবে কথা বল, নচেৎ তোমার ধম্মপাধন হইবে না; আমি যেমন 
ভাবে বসিতেছি--তোমাকেও তেমনিভাবে বদিতে হইবে, আমি যেমন করিয়া 
বুঝিতেছি, তোমাকেও তেমনি করিয়া বুঝিতে হইবে, আমি ধাঁহাকে উপাসনা 
করি--তুমি৪ তাহাকেই উপাসনা কর, নতুবা ধর্ম করা ব্যর্থ হইবে!” এই 
কাল্নণিক রব যেন ভগবানের কর্ণে ' পড়িয়া গেল সাধারণ ভদ্ক বা সাধবোর 


সাপটা 


২৪০ তত্ব-মঞ্ীরী। | সোড়শ বর্ষ, নবম মংখ্যা। 





পন শশী না 


সাধাতীত বুঝিয়া ভগবান নিজে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া গোলমাল বদ্ধ 
করিষ! দিলেন। অশান্তি পলায়ন করিল। ধশ্মরাজ্যে শাস্তিদেবী রাজত্ব 
পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। বাহার! বলেন, শ্রীশ্ীরামরষ্ণজদেবের পথাবলম্বীগণ 
শ্বেচ্ছাচারী, তাহাদিগকে আমার একটা কথা বলিবার আছে। যদি আপনার 
স্বান্্যরক্ষক এবং রুচিকারক থাদ্য কেহ নিজের মনোমত আহার করিলে, 
আপনার! তাহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে প্রস্বত; যদি কেহ আপনার ন্ুরুচি 
সম্পন্ন পুম্তকপাঠ করিবার জন্য আপনিই পুস্তক পছন্দ করিমা লইলে, আপনার! 
তাহাকে শ্বেচ্ছাচারী বলিতে কুষ্ঠিত নহেন; যদি ফেহ নিজের পচ্ছন্দমত 
ভদ্রজনানুমোদিত বন্ত্রপরিধান করিলে, আপনারা তাহাকে ল্বেচ্ছাচারী বলিতে 
পারেন, এমন কি আপনি নিজে যাহ! বাধহার ন করেন বা পছন্দ না করেন, 
তাহা অঙ্গ কেহ ব্যবহার করিলে বা পচ্ছন্দ করিলে, সেঘদি ব্বচ্ছাচারী 
আখায় অভিহিত হইবে, তবেই শ্রীপ্রীরামরুষ্-প্রবর্তিত ধন্দাচরণে স্বাধীনতাকে 
স্বেচ্ছাচারিত1 বল! যাইতে পারে, নতুব! নহে । 

আমরা প্রথমেই দেখি তীহার কাছে জাতি, দেশ, ধর্মী বা পদ বিচার ছিল 
না। ধর্ম বিষয়ে জাতি শর্থাত ব্রাঙ্মণকেই যে অন্যানা জাতি অপেক্ষা উচ্চানন 
দিতেন, ইহা কখনই নহে। তাহার নিকট অনেক ত্রাঙ্গণ সন্তান তে। আদিতেন 
তবেকায়স্থ কুলোড্ভব নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দ ) না দেখিয়া এত ব্যাকুল 
হইতেন কেন? সুতরাং তাহার জাতি বিচার ছিল না । পাঠক মনে করি- 
ৰেন ন! যে এই একটা দৃষ্টান্ত, এমন শত শত। আর একটা এখানে উল্লেখ 
করি। একবার নিজের প্রকো্টের পাশ্ব দিয়া একটী মেথর চলিয়। গেলে পর 
রামরষ্জ সেই মুহূর্তে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া মেথরের পদধুণিতে 
নিলের মন্তক লুটাইতে লাগিলেন! কেবল সাধন--লোকশিক্ষার পন্য! 
“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়! এইখানে চৈতন্যদেবের একটা গানের 
একছত্র আপনা হইতে প্রভিধবনিত হয়! “কুল কুল করে মরহ কেন, কুলে 
ফি গোবিন্দ মেলে?” আবার ধর্ম অর্থাৎ ধিনি ষে ধর্ম-হিন্দুঃ সুসলমান, 
্রীষ্টান ইত্যাদি অবলগ্বন করুন না কেন, সফলেরই তাহার নিফট সমান 
অধিকার ছিল। হিন্দু ঈশ্বরচন্দ্র, ব্রাঙ্গ কেশব, গ্রীইান উইলিয়াম 
( গি 11505) প্রভৃতিকে তিনি প্রাণের সহিত্ত ভালবাঁপিতেন। আবার ধিনি যে 
মতের--শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি হউন না কেন, সফলেরই তাহার 
লিফট অবারিত স্বার ছিল। দেশ অর্থাৎ ভক্কের দেশ ঢাকাতেই হোক বা 





পৌঁষ, ১৩১৯ সাল।]  রামকুঞ্চ সায্াজ্য। টি 


দিলিতেই হোক, বঙ্গে ভোক্‌ বা কলিঙ্গে ভোক্, ভারতে হোক ঝ! ভারতেতল 
দেশেই হোক; সে বিবয়ে তাহার ক্রক্গেগ ছিল না। আজ সেইজন্য 
আমেরিকার অধিবাসী, ইংলখ্ডের ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ভক্তবুন্দ, ভারতের 
সন্নযাপীবৃন্দ তাহার জয় নিনারদদে গগন প্রদেশ শিনাদিত করিতেছেন । 
পদ অর্থাৎ ভক্ত পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন, তিনি সহজ প্রাণ দেখিলেই 
কোল দিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। পৃণ্তিভাগ্রগণ্য শশপর, প্রতীপচন্ত্র, তাহার 
নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিলেন, ম্র্খরাজ লাটু, (স্বামী মভ্ভভানন্দ ) তাহার 
শতগুণ ন্লেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। আবার কিনা তিনি একজন ভৃত্যকে 
( লারউটু, মহ্গারাজকে ) শিথ্যঙ্পদে বরণ করিয়াছিলেন! প্রথগে রামের ভৃত্য 
এবং অনন্তর রাণরঞ্চদেণের ভৃত্য লা আজ স্বামী অন্দুতানন্দ! একি 
অগ্ুত কাণ্ড নহে? ধনা প্রভু! এতরিনে বিশ্বান করিতে শিখিলাম যে, 
ভগবান “মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লংঘয়তি [গিরিং।” সুতরাং আমরা 
দেখিলান যে, ভগবান শ্রীরাম জাতি ধন্ম দেশ গদ বিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। 
পিয়ছিলেন। 

কম্ম জ্ঞান এবং ভক্তি বিষয়েও তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। 
অর্থাৎ গীতা যাহা বাব্ষার বপহেছেন বে কান্ছু জ্ঞানে ঝা ভক্তিতে ভগবানকে 
লাভ কর ঘা, তিনি সেই বিন তন্তু স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। 
জ্ঞানে শঙ্কর,* কন্দে হন্মান এখং এক্তিতে গোপাঙ্গনা | স্বামী বিবেকানন্ৰ, 
ভঞ্তরাজ রামচন্্র, প্রেমিক প্রেমানন্দ, ভক্ত অেষ্ট রামকুষ্চানদ্দ, কম্ম ও জ্ঞানবীর 
অভেদানন্দ, সরলশিস্ুস্ুলভ সরল ভক্কিপুণ শ্রন্মানন্দ প্রভৃতি তাহার চরণ 
তলে বিগ আপনাদিগকে চির ধন্য করিয়াছিলেন। রাম এবং গিরিশের, 
ভক্তি, নরেনের কর্ম এবং ঞ্জ্রান, শশীর ভক্তি এবং কম্ম, মানবমাজ্রেরই অন্ু- 
করণীয় । তিনি কঠগিকালে নারদীয়-ভক্তি প্রশন্ত বলিমা বলিতেন বটে, কিন্তু 
সকলকে তাহ! বলিতেন না। অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মার্গ বলিয়া দিতেন। 
নিরেন দিয়ে অনেক কাধ্য হবে, “গিবুশের পাঁচমিকে পাঁচআনা ভক্তি, 
'রাম আমায় অবতার বলে”, ইত্যাদি ভক্তদের বিষয় কতই বলিতেন। তাহা 
হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, নরেন্্রনাথ অমাগ্ষী কর্ম করিতে, 
গিরিশচন্জু জবলস্ত বিশ্বাস গ্রচার করিতে এবং রামচন্দ্র রামরুষ্জকে অবতার 
ব্লিয়। গ্রমাণ করিতে, ভগবানের সঙ্গে এই মত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তিনি দেহ ধরিয়া থাকিতে থাকিতে ভক্তদিগের মধ্যে ভাবস্ত্ম্য দেখিয়া" 


ন্‌ 


০২ তত্ত-সপ্তরী | 1 ষোডশ বর্ষ, নবম সংখা । 
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তিলনাত্র বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঠিক ম্েহমষী জননীব মত যে কতই কথা 
বলিতেন, আজ সেগুলি মনে পড়িলে পাষপ্তেব চক্ষু হইতেও একবিনু অঞ 
গিয়! পড়ে । তিনি সেই ভাব-বৈধম্য দেখিয়! যিনি যে ভাবের অধিকাখী, 
অন্তর্ধযামী ভগবান্‌ ঠাহাকে সেই ভাবের উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন “যার 
যা পেটে ফর, মা তা'বজন্ত সেইকপ ব্যবস্থা করে। কারু জন্য ঝোল, কাকু 
ঝাল, কাক ব! অন্বল।”” তাই জগঞ্জননীবপী রামরুষ্জ যাহার যেরূপ আধার 
দেখিতেন, তাঁহাকে তদচুধায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। ম্থতরাং কনম্ম, ভক্তি 
বাজ্ঞান খিষয়ে বে তিনি মানবকে ম্বাধীনত। দিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ৷ 

সাকার এবং নিবাকার উপসনায়ও তিনি শ্বাধীনতা দিয়াছিলেন। সাঁকীর- 
বাদী বৈষ্ণব এবং নিবাকারবাদী ব্রাহ্মদিগের উপব সমন্সেহ হইতে ভাহ! সম্পূর্ণ 
প্রকাশ। আমধ! জানি যে, যখন শ্রীমকে তিনি জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন “তুমি 
সাকাব মান, না নিরাকার মান” এবং যথন শ্রীম উত্তর কবিলেন, “আমার 
নিরাকাব তাল লাগে, তখন তিনি কেমন শ্রীমকে সাবধান করিয়া বলিলেন 
“দেখ, নিবাকার মান, তা! ভাল, কিন্তু সাকাববাদীকে ঘ্বণা কন্োনা। কেননা, 
ভগবান সাক্ীবও বটেন, নিরাকাবও টেন, আবার এ ষের অতীত নদ 
কিছু থাকে, তাও বটেন। তিনি অনন্ত, তিনি শাস্ত। তাৰ ইতি কবাযায় 
ন/। তিনি এইটা বটেন, অর কিছু হইতে পারেন না-একথা খলিলে তাব 
ভানন্ত এক্তিতহব উপর সন্দেহ করা হয়।” তাহাব একপ ব্লিবার অর্থ এই যে, 
বাহার যেক্দপ ভাব, তাহার সেকপ লাভ। কেবল পাত্র ভেদ, অধিকারী ভেদ, 
আধার ভেদ । পুজ্যপাদ অতুলকৃষ্জ গোস্বামী মহোদযের নিকট হইতে এ 
বিষয়ে একটা শোনা গল মনে গড়ে । জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গের একজন 
রুতবিদা পঙ্ডিত ছিলেন। একদ। ছুইটী ব্যক্তির ভগবান সাকার কি নিরাকার 
এই সন্দেহ-সাগর উথলিয়! উঠিল। পণিভ যখন গঙ্গাতীরে প্রাণ বিসর্জন 
করিয়! মুক্তি পাইৰেন বলিয়া! সবান্ধবে তথায় উপস্থিত এবং যথন ত্ৰাহার 
শঘ্যা্দ জলমধ্যে নিমজ্জিত তথন ' সেই দুইটা বিবদমান ব্যক্তি তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তখনও সক্ঞান দেখিয়! 'একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার 
অনুমতি প্রার্থনা করিল। সকলে সেই প্রার্থনা শুনিয়া যুগপৎ হাস্য ও বিশ্বময় 
রসে আধুত হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই ষে, কাকুণিক পণ্ডিত মহোদয় 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিক্ভ হইলেন। তখন সংশয়াকুল ব্যক্তিহয় জিজ্ঞাস! 
কবল “গাপনি তা চলিরা লাইতেছেন। বঙ্গদেশে এমন পণ্ডিত কে আছে 


পৌষ, ১৩১৯ সাল।  বামকু্চ সাত্রাজ্য | ২০৩ 
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যে আমাদেব চিরপোধিত সংশয় দূর করিবে? অন্গ্রহ কবিষা বলুন'-্ুগবান 
সাকার কি নিবাকার?” সেই শোৌঁক-ভাপা বিশ্ময়-রাক্গোব মধ্যে পণ্তিজ্গী 
জীবনের শেষে যে শেষ কথ! বলিবা চলি গেলেন, তাহাতে মর-শবীব মরিল 
বটে, কিন্তু পরিতজী চিরদিনের মত অমর হয়া থাকিলেন। তিনি জলদ 
গম্ভীরম্বরে বলিলেন £-- 
“কেটিৎ বদস্তি সাকাবং, নিরাঁকারস্ত কেচন, 
বয়ং তু দীর্ঘ স'যোগাৎ নীরাকীবং উপান্রাতে 1, 

অর্থাৎ ভগবাঁনকে কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরীকার বুলন। কিন্তু আমার 
ই স্থানে ঈ সংযোগ করিয়া-ঘর্থাৎ নীরের মভ আধার সাপেক্ষ আকা 
জানিষা পূজা করি। নীর বা জলের যেমন নিজের কোনও আকার নাই, 
তাহাকে যে আধারে রাখা যায়, দে দেই আধারের আকার ধারণ করে; ভগ- 
বানের সেইরূপ কোনও আকার নাই। তিনি যেমন আপার পান, তেমনিই 
আকার ধাবণ করেন। তিনি সাধুর আধারে সাধু, অসাধুর আঁধাবে অসাধু; 
মানবের আধারে মানব, পশ্রর আধারে পশু; সাকার প্রজকের আধারে 
সাকার, নিরাকার পূজকের আধারে নিরাকানরূপে বিরাজমান । অতএব সাকার 
ঝা নিরাকার পুজায়ু তিনি (ভগবান শ্রীশ্ীবামকষ্খদেব) পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া- 
ছিলেন! কেধল অধিকারী ভেদ দেখিতে হইবে . ভাতা গুরু দেখিবেন। 
আগর! কেবল এখানে এইটুকু বলিয়। রাখি যে, গুরু অ্রীশ্রীরামরঞ্জদেবের 
ভক্ত হউন বানা হউন, কিন্তু রামরুষ্াদেবের মহোঁদার মতের পোষকতা এবং 
অন্ুমরণ, করা তাহার একান্ত কর্তব্য এবং গ্রত্যেক বার্থ গুরু যে এই পন্থা 
অবলম্বন বা অনুসরণ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

সকন্ত্র আশ্রমে ষে ধন্দসাধন করিতে পারা যায়, তদ্বিময়েও তিনি আম।- 
দিগকে শ্বাধীনত৷ দিয়াছেন। ভক্ত গৃহস্থাশ্রণী হউন বা সন্নযাসাশ্রমী হউন, 
তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারিবেন, আমরা তাহার ভক্তগণের জীবনী 
হইতে দেখিয়াছি । কেহ বলিতে পাকে যে নরেন, রাখাল, শশী ইত্যাদি তে! 
সাহার জীবিতাবস্থা হইতে সন্্যাসগ্রহণ করেন নাই, তবে যে তিনি গৃহী 
সম্রাসীদিগকে সমান ভাল বাসিতেন ঝ অধিকার দিতেন, একথা কিবপ্নে বল! 
যায়? এ কথা তখনও বন! যাইতে পারিত, কারণ তাহার সময় হইতে যেন 
হুইটা ৫ল--গ্ন্থী এবং সন্গযাসী -প্রস্তত হইয়াছিল ॥ এই ছুই দলকে, তিনি যথা- 
ঝেুখ্য উপদেশ্টনি প্রল্ান- করিতেন । হরবিহারী তিনি কলের” হদযের 


২০৪ তত্ব-মঞ্জরী | [ যোড়শ বর্ষ, নবম সংখা । 
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তাৰ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহার যে ভাবটা অবলগ্বনীয় তাহাকে সেই ভাবটীর 
অন্ুদরণ করিতে বগিতেন। আবার শুনিয়াছি, কেহ সন্যাসা শ্রমের দিকে একটু 
ঝোঁক দেখাইলে, তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন। প্রভূ জানিতেন, তাহার 
গৃহির ধাত। আবার কেহ সন্ন্যাসাধিকারী গৃহী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে বলিতেন “তোর সে দিক নয়। তুই সংসারে পড়ে গুলিয়ে বাঁবি। 
এদিক ওদিক হুক রাখতে পার্বিনে 1৮ এমন কি, যাহাদের সম্গ্যাপের 
যোগ্যতা! দেখিতেন, তাহাদিগকে ধুনি জ্াপিয়া ধ্যানধারণা করিতে বলিতেন 
এবং কতবারই ন| নিজের প্রকোন্ঠে তাহাদিগকে ধ্যান অভ্যাস করাইয়াছিলেন 
এবং জজ্জন্য নিতেও সমজ রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। নরেন্ত্রনাণ কোথায় 
গকালতী পড়িয়! কামিনীকাঞ্চঘনর সেবা কারবেন-না-ভগবধান তীহাকে 
জগতের সেবায় নিযুক্ত করিলেন! তাহার জনৈক প্রথিতনামা ভক্ত সন্নাসী 
হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই ঘুরিয়া গেল, তাহাকে সংসারাশ্রমে থাকিয়। 
ধর্মোপার্জন করিতে হইল! তিনি জানেন অধিকারী কে, অনধিকারী কে। 
আমাদের কেবল পাগলের মত বকাই সার। ভগবান গৃহস্থাশ্রম বা সন্যাসাশ্রম 
বা কোনো আশ্রম দেখিতে চাহেন না--সরল প্রাণপুষ্প দেখিলেই মধুমক্ষিকার 
মত ছুটিয়া আসেন । তাই বপিতেছিলাম, শ্রীতীরামকৃঞ্চদেরের নিকট গৃহী এবং 
সন্ন্যাসীর সমান স্বাধীনতা ছিল 

ধাহার সামান্য একখানি সাদ! ধুতি ব্যতীত অন্য কিছু প্রয়োজন হইত 'না, 
ঘিনি একখানি নাদাসিদে জাম! ব্যবহার করিয়া কাল কাটাইলেন, চটী জুতা 
বাহার পদ সেবায় ব্রতী “ছল, ধাহার বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিলে, তিনি ষে 
সাধু তাহা আদপেই প্রণম দৃষ্টিতে অনুমিত হইত না, এমন কি যীহাকে একবার 
উদ্যানে দেখিয়! কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার উদ্যান রক্ষক খা “মালি 
বলিয়া! সাব্যস্ত কফরিগাছিলেন, ধাহাকে চেনাইবার জন্য--গৈরিকবস্থ্ বা ভন্ম- 
লেপ কখনও প্রয়োজন হয় নাই, তাহার যে বেশভূষা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনত। 
ছিল বা তিনি যে ভক্তদিগকে বেশক্ৃষ! সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি রক্কবন্ত্র পরিধান করুন বা শ্বেতবক্ত 
পরিশিন করুন, কেশ বিন্যান করুন বা! নাই করুন, রেশমের জাম! পরিধান 
করুন বা সুতার জামায় কার্ধ্যনির্বাহ করুন, উচ্চদরের জুতা! ব্যবহার করুন 
ঝ অল্গমূলোর ভূত, ব্যবহার করুন, ' তাহাতে বড় আইসে যাক না) যানে 
মন চঞ্চল না হন, সেইরূপ বেশধারণ করিলেই হইল । মনট! নিষ্বেই যত গণ্ড- 


পৌষ, সন ১৩১৯ সাল।)] রামকুঞ্ণ সাস্রাঁজ্য | ২৩৫ 


্প্ লাশ সপ লাশ | শীপশাশ? শি | কল্পিত পাপ” পপি শা শিপকপীক তিন পাশা শিশীীশশিটিটিশততিশিশ। 





শে লাল শশালপপপপাাপেসপাশিপপ পপ শশী 


গোল। তাহাকেই সংযত রাখিবার জন্য তৃরি ভূরি শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে 
এবং হইতেছে । ছোট ছেলেটার মত মনটা বড় অবোধ! ছোট ছেলেকে 
ভুল্লাইবার জন্য যেমন নানা কৌশল করিতে হয়, এই অবোধ মনটাকেও 
বুঝাইবার জন্য রাশি রাশি শান্ব লিখিত হইয়াছে । সুতরাং ঘ'্যতমনার পক্ষে 
পচ্ছন্দমত বেশভৃঘা গ্রহনীয় । সেইজনা ঠাকুর রামকৃ্চ বেশভূঘার উপর বড় 
একটা গুরুত্ব দিতেন না; অর্থাৎ সে ব্ষি্স তিনি স্বাধীনতাই দিতেন । 

অনেকের নিকট হইতে একটা প্রশ্ন বাবন্থার শুনিতে পাই, আশ্রীরামকৃষ- 
দেবের থাদা শিষ্ষষে স্বাধীনতা দেগয়া হিল কিনা? আমরা তদুন্তর়ে বগিতে 
পারি যে, অন্তম্যামী ভগবান গ্রাণময় ভগবান-_-মরল প্রাণই দেখিতেন, কে 
কি থায় না খায়, তার বড় খোজ রাখিতেন না। তীর ছেলেবেলার একটা 
কথা মনে পড়ে । যখন বালক রামকৃঞ্চ কামারপুকুরে থাকিতেন, তখন গ্রামস্থ 
চিনিক্বস শীখারী নামক জনৈক সিদ্ধব্যক্তি ভাহার নিকট আদিয়! তাহাকে 
কোলে ধরিয়া ভাই কানাই”, ভাই কানাই” বলিয়। উদ্দণ্ত নৃত্য করিতেন । 
তিনি নাকি একদিন বলিয়াছিলেন গগদাই,* তোর সব ভাল, তবে তুই যে ওই 
মাছটা খাস্‌, প্ুটা কেমন কেনন লাগে ।” প্রত্যুৎ্পযনমতি বালক গদাই তখনই 
সঙ্গে সঙ্গে বলিয়! ফেলিলেন ঠকেন? গরুড তো সাপ খেত, সে কেমন করে 
বিষুর বাহন ছিল ?” সেই কথা শুনিয়া সাধকপ্রবর বিম্মিত এবং মুগ্ধ হইলেন, 
এবসনিজের *ভ্রম সংশোধন কৰিয়! লইলেন। যাহ! আহার করিলে সাময়িক 
সাধনের বিপক্ষে দাড়ায়, তিনি তাহা আহার করিতে বারণ করিতেন। আমর! 
তাহারই' জীবনে দেখিয়াছি, তিনি জীবনের প্রায় শেষ ১* বর মৎস্য আহার 
করিতেন না। কেহ মা কালীর ভোগ বলিয়া তাহার নিকট নিবেদন করিলে 
তিনি মন্তক্ষে প্পর্শ করিয়! শ্বাখিয়া দিতেন | তাহার এন্ধপ আচরণ কি তাহার 
বৈষ্ণব তক্তদিগের জন্য? বৈষ্ণবদিগের ভিতর যে চিরদিন মা কালীর ভোগের 
উপর একটা অশরদ্ধা ছিল, বৈষ্ণবেরা যে মা কালীর ভোগ স্পর্শ করা দুরে 
থাক্‌, দেখিলেই সরিষা পড়িতেন, প্রভূ কি সেইজন্য ভক্তদিগের তরে আপনি 
আচরণ করিয়া দেখাইতেন এম্পর্শ নাকর নাই, হা খাও নাই, দ্বণা! কর! 
অত্যন্ত অন্যায়? আমরা শুনিয়াছি, জনৈক পানাসক্ত 1 ভক্তের নামে অনন্রন্য 
ভক্তগণ গিয়া! বলিলে তিনি বলিলেন “তোদের এত মাথাব্থ! কেন? ওতে ওর 


০ 





গ যীমকৃষ্ষদেবকে বাল্যাবস্থায় লোকে 'গদাই' বলিমাই ডাকিত | 
1 ততটা ঠাকুরের কাছে আসিবার আগে বিস্তর মদাপান করিতে । 
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কিছু আসবে যাবে ন|--ক্ষতি হবে না।” আরও শুনিয়াছি, গিরিশচক্ত্র রঙ্গালয় 
পরিতাগ এবং মদ্যপান পরিভ্যাগের ব্ষির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ন! 
কি বলিম্নাছিলেন_-রঙ্গালয় পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহাতে লোকের অনেক 
উপকার হবে; পানাদি আপনি পরিত্যক্ত হইয়! যাইবে, জোর করিয়া পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে না” দোষদর্শী ইহাতে দোষানুসন্জান করিবেন করুন, 
কিন্ত প্রশান্ত, পবিব্র, ভাবুক মানবমাত্রেই এ কথার গুঢ রহঙ্া উদঘাটন করিতে 
পারিবেন, সন্দেহ নাই। তাহার শ্রীমুখের একট। কথা বপিলে ভাল হয়। 
তিনি বলিয়াছিলেন “জোর করিয়া কিছু করা ভাল নয় । ঘায়ের মামড়ী যখন 
আপনি খসিয়। পড়ে, ভাই ভাল। জৌর কিয়! ছাঁড়ীইভে গেলে তাহা হইতে 
রক্ত পড়ে ।” ভিনি আরও একটী কথা বলিতেন “ভোগ না করিলে ভাগ 
হয় না।” এই সব কথা শুনিকা, কেহ যেন না মনে করেন যে, ভগবান শ্রীশ্টীরাম- 
কৃষ্ণদেব খাদ্যাথাদ্যের বিচার রাখিতে বারণ করিতেন । যীহার যাহ! পেটে সয়, 
যিনি যে খাদ্য খাইলে তাহা হইতে উপকান ব্যতীত অপকার পাইবেন না, 
তাহাকে সেই খাদ্য থাইতে দেখিলে কিছু বপিতেন না। আর একটা কথাও 
বলিয়া! রাখি, তিনি বেড়ার কাটাগাছগুলোতে বড় বেশী জল দিতে ভাল 
ঘাসিতেন না। যাহার জন্য বেড়া, তাহার গোড়ায় জল দিতে ভালবাসি- 
তেন এবং জানিতেন ষে, যতদ্দিন চারাগাছ, তিন বেড়া, ভাবপর গাছ'বড় 
হইলে বেড়া খুলিয়া গাছে হাতী বীধিতেও কুিত হইতেন না। ,আমরা বারী 
বিবেকাননো এইরূপ একটা বৃক্ষের সাদৃশ্ত দেখিতে পাই। তীহার কোন 
রূপ বেড়ায় প্রয়োজন ছিল নাঁ। তাই ঠাকুর নিজে তাহার সফস্ত, বেড়া 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন॥ ষে অক্পদর্শীগণ শঙহ্করোপম শ্বাহীর নিষলঙ্ক জীবনে এই 
সামান্য খাওয়া দাওয়া লইয়! কলঙ্ক লাগাইতে ফান, তাহাদিগকে আমাদের 
এইটুকু বক্তব্য আছে; ভাই! স্বামীজীর বন্ধন তাহার গুরুদেবই খুলিয়! দিয়া- 
ছিলেন। ভিনিই বলিয়াছিলেন যে, নরেন সর্ষের মত তেজোময়--সমস্ত পাঁপ- 
ভাপ তার কাছে পুড়ে ধ্বংস হ'য়ে যাবে--একটুও তা'কে স্পর্শ কর্ডে পার্কে 
না।” সমক্ক সময়--বছু ব্যস্তবাশীখদিগকে দেখিয্। আমার মনে হয়_তাহাদের 
মতে থাওয়। দাওয়ার বিচাঁর লইয়। যেন ভগবান সর্বদা , ব্যস্ত । তীহারা 
বৌকেন না যে “ভাবগ্রাহী জনাদিল; নতু থাদ্যগ্রাহী।” আমরা ৰলিয়াচছি, 
ীপ্রীরামন্তঞদেবের খাও. দাওয়ার. কথ! লইক্া। সময়াতিপাঁভ বড় হইন্ত" না & 
লোতকতগবানকেকি।ক রিয়া পাইতে, এইপ্রর্থগ শুনিলে, বড়ই অংহলর দিত হয 
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তেন এবং ভগবল্লাতের উপায় বলিয়! দিতেন । আর একটা বড়ই ছুঃখ্রে কথ! 
এই যে, অনেক নবভক্তপিগকে খাদ্যাথাদ্য বিচাব সম্বন্ধে নিরতিশয় সজাগ 
দেখিতে পাওয়! যায়। এমন কি খাদ্যাখাদ্য বিচার নিবপণের উদ্দেস্তে 
ভগবান লাভে জলাঞ্রলি দিয়া তাহারা সেই ব্যর্থ তর্কবিতর্কে কালহরণ করেন ! 
ইহা হইতে আর শোচনীয়তর বিষয় কি হইতে পারে? সে যাই হোক, 
শ্রীশ্রীরামকুষ্চদেব যে থাদ্যাথাদ্য সগ্বন্ধে স্বাধীনতা শ্বেচ্ছাচীরিতা নহে-দিয়া- 
ছিলেন, তাহা বল! বাহুল্যমাত্র। 

আমরা এখানে উপাসনার স্বাধীনত| সম্বন্ধে আরও ছুই এক কথা বলিতে 
ইচ্ছা করি। সিদ্ধ এবং সাধকের স্বাধীনতা বিভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। 
সিদ্ধ যে স্বাধীনতা এবং যতদূর স্বাধীনত! অবলম্বন করিবেন, সাধকের পক্ষে 
দর্বদ| সে ম্বাধীনতা বাঁ ততটা অবলম্বন করা দূষনীয্প হইয়া দাড়ায়। আমরা 
শ্রীশীরামরুষ্ণভক্তগণকে সেইজন্য প্রারস্তেই বলিয়! দ্িরাছি যে, ঠাকুর যতট! 
সমন্বণের ভাব দেখাইতনন, আমাদের পক্ষে তাহা শম্ভবপর বা মঙ্গণকর হইতে 
পাবে না। তিনি ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শান্ত, হিন্দু, মুদলমান ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম 
এবং মতাবলত্বীদাঃগর সহিত যেরূপ্ভাবে মিলিয়। থাকিতেন এবং তাহার মধ্যে 
যেকপ ভাবে তাহার, নিজের ভাবটা মন্দর পর্বতবৎ অচল অটল হইয়া থাকিত, 
আমাদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত দুরীহ| তিনি নবনী-২জলে মিশিবার নহেন। 
আপরা দু্ধ*-জলে মিশাইলে আর নিজের স্ব পধান্ত থাকে না। জল-- 
এই বিভিন্ন ধর্ম এবং মতাবলম্বী মানবকুল। বাহার! গুকু শ্বাধীনতা* অনু- 
করণের .সাতিশয় পক্ষপাতী, তীহারা একবার শঙ্করাচার্যের সেই অবোধ 
শিষ্যমণ্ডলীর কথা মনে করুন। গুরু গলিত তপ্ত লৌহ উদরস্থ করিলেন-_কিন্ত 
অল্পশক্তি এরশব্যবৃন্দ তাহা*করিতে না পারিয়! অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন! 
ঠাকুরের একট! কথাতেই উপরোক্ত কথাটীর মীমাংসা হয়। তিনি প্রায়ই 
বলিতেন, “আমি ষোল টাং করি, এই বলে যে তোরা হি এক টাও করিস্‌।৮ 
অর্থাৎ তিন্সি ঘেখানে ষোল আনা দেখান, বা! বে কম্মটা ষোল আন! করেন, 
আমাদের সেখানে এক অনৈ! করাই সম্ভব। অতএব কথা হইতেছে, উপা- 
সনা করিতে থাই! আমর! ঝুপংস্কারের বা স্চেচ্ছাচারিতার আশ্রয়গ্রহণ করিব 
না, অথব! ফতটা স্বাধীনতা আমার্থের শক্তিবহিভূতি, তাহার বিচার করিয়া 
কার্য করিব। 


* অর্থাৎ গুফর আচরণে যে ম্বাধীনত| পরিলক্ষিত হয়্। 
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২৯৮ তত্ত্র-মগ্তরী | [ যোঁড়ষ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 
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বিশেষ আর কি বলিব? যে স্বাধীনতা ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, যে 
স্বার্ীনতা ব্যতীত পশুডপক্ষী বৃদ্ধিপ্রার্ধ হয়না ; যে স্বাধীনতার অভাবে নিগ্রোগণ 
মানব হইয়াও পশুর মধ্যে গণ্য হইভ; বে স্বাধীনতা গুণে পুষ্প সুগন্ধ বিতরণ 
করে, শুর্যা আলোক এবং তাপ প্রদান করে, চন্ত্র স্িগ্ধ জ্যোত্মায় প্রাণ» 
প্রফুলিত করে, এবং গন্ধবহ বছলকর্দ সমাধান করে) পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, 
লতা হইতে মানব পর্যন্ত বে স্বাধীনতার জন্ত লালায়িত, ধশ্মজীবনে যে সেই 
স্বাধীনতা যারপরনাই দরকার, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ঠাকুর রাম- 
রুষ্ধের এই স্বাধীনতা দেখিয়া! মনে হয়, তিনি সত্যদত্যই এই স্বাধীনতা 
প্রিয় যুগের একমাত্র সম্রাট । তিনি যদি তেমন না হইতেন, অন্য দেশের 
কথ! যাই হোক, শ্বাধীনত! ধ্বঙ্গাধারা, [রস্বাধীন মার্কিণের মস্তক কখনও 
তাহার চরণতলে বিলুষ্ঠিত হইত না? স্বাধীন ইংরাজ নরনারী তাহার শিত্যত্ 
গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত না, কিস্া স্বতগ্ন অষ্ট্রেলিয়া তাহার 
কথায় মুগ্ধ হইত না। আজ বিজ্ঞানালোকে আলোকিত, স্বাধীনতা প্রিয় 
ভারত যুবকমগ্ডণী-_কুসংস্কার চাহেন না, বন্ধন চাতেন না, উন্মুক্ত বিহঙ্গমের মত 
স্বাধীনতা চাহেন বটে, কিন্তু তাই বলির স্বেচ্ছাচা্িতা চাওয়! উচিত নহে। 
নিয়মের বশবর্তী হইয়া প্রাকৃতিক সকল বসন্তকে চনিতে হয়। তাভারাও সেই 
গ্রাকৃত্তিক নিয়মের বশবত্তী "হইবেন, তবে কৃত্রিমবন্ধন বড় বেনী সহা করিতে 
পারিবেন না। আমরা মানব-মনের এইটুরু আকাজ্াকে কথন দূরাক'জ্া 
বলিতে পারি না । ইহা পুর্ণ হইবারই কথা । বাগ্চাকল্পতরু ভগবান শ্রীরামকৃষঃ 
যে, এই নব্যভারতে মানব মনে ধর্মরাজোোর একচ্ছত্র সম্রাটুরূপে গৃহীত হইয়াছেন, 
তাহার কারণ তিনি ধন্সরাজ্যে স্বাধীনভ।র নিরতিশয় পক্ষপাতী । তাই রামকৃষঃ- 
ভক্তমাত্র কেহই বাহা দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া) সকলে সহজ সরল মনের 
সমাদর করিতে শিখিয়াছেন। একটা কথা এখানে বলা যারপরনাই দরকাঁর। কোন 
কোন দোষদশী বলিয়। থাকেন যে রামকষ্ধের ভক্তগণ দেব দেবী মানেন ন1, পুজা 
কর্ম মানেন না, আচার ধিচার মানেন ন!, একটা নুতন ধরণ্রে ধর্মসাধন 
করিতেছেন । তাহাদিগকে ছুই একটা কথা বলা! বিশেষ প্রয়োজন। ধিনি 
লোক শিক্ষার জন্য প্রতাহ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দেবা! না করিয়া অন্ন স্পর্শ 
কপ্সিতেন না, ঘিনি কলিকাতা 'আসিলেই রাম, বলরাম ইত্যাদির বাটীক্কে 
ঠাকুর পুজা হয় বলিয়া সেইস্থানেই থাকিতে ভাল বাপিতেন, ধিনি প্রত্যহ 
প্রদ্দোষে প্রার্থন। করিবার সময় সমত্ত দেব দেবীকে স্মরণ করিঙা গ্রার্থন! 


পৌষ, ১৩১৯ সাল।] সাগর ও নুনের প্ুৃতুল। ২০৯ 
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সাঙ্গ করিতেন, ঘিনি প্রায়ই বলিতেন পলোকচার ক্বাগতে হয় 1৮ ধিনি-বিনষ্ট 
করিবার জন্য নহে, গঠন করিবার জন্য-_পূর্ণ করিবাল জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
সেই নিষ্কলঙ্ক ভগবান রামকাষ্চ কলঙ্ক লেপন সুদীব্যক্তিব কাধ্য কি? তিনি 
কি অপর বিস্তীব করিতে আপিরাছিলেন? না! নাগ শুই ষে তিনি গীতায় 
শ্রীরঞ্চরূপে _বাবস্বাব বলিতেছেন 

'ধশ্ম সংস্তাপনার্থাঘ সম্ভবানি ঘুগে দুনে ।” 
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বিশ্বজনপুজিত, ভক্তের ভগবান, পরমহংন রামক্কুফের ভূবনবিখ্যাত বিমল 
জ্যোতিং দশনে সকলেই মুগ্ধ ও চমতরুত। ক্রুমে সকলেই তাহার যশোগীতি 
এবং গুণ-গরিমায় আকৃষ্ট হইয়া, একবাকোো শহাম্মার শ্রেষ্ট স্বীকার করিতেছেন । 
আব্রাঙ্মণ ভারতীষ জাতি হইতে বিরুদ্ধ ধন্মযাজী শ্রদুর নীল সলিল পরপারস্থ 
খুষ্টানগণ পর্যান্ত ভীহার পবিত্রতার আকর্ষণে আকুই। ধর্শপিপাস্থগণ প্রায় 
সকলেই এখন তাহশর শ্রীমুখনিঃশ্ত উপদেশানৃতধার] পানে পরিতৃপ্ত । 
নিদাঘ-তপন-তাঁপ-তাপিত শুক্ক-কঞ%-চাতক যেমন্‌ “ক্কটিক জল! ফটিক জল 11, 
রবে গগনমার্গা'বিদারিত করে, তেমনই ধন্মুপিপাহ্থগণ “ধর্শ কৈ! ধর্ম কৈ 1” 
বলিয়া ব্যাকুণ্লান্তঃকরখে তারম্বরে চীৎকার করিরা, আগাগর-হিমাচলশৃগ 
প্রকম্পিত করিতেছিলেন, তখনি ভগবান রামকষ্জ অভরহত্ত প্রসারণ করিয়া 
বলিলেন,--'এই লও ধর্ম 1” 

বস্তুতঃ ধর্মের অভাব নাই। ধর্ম অনেকই আছে। কিন্তু যে ধর্ম বর্তমান 
যুগে, লোষের চিত্বাকর্ষণ করিয়! কাচকফে কাঞ্চন করিতে পারে, তেমন 
ধর্ম কৈ? যে ধর্ম মনুষ্ত্বহীন মন্ুষ্যকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে। তেমন্‌ 
ধর্ম কৈ? যে ধর্ম কামিনীকে জননীজ্ঞানে পুজা করে, তেষন ধর্ম কৈ? 
ঘে ধর্ম অনধাধারণকে ্রাতৃ-বোঁধে আলিঙ্গন কন্ধিতে হস্তপ্রসারপ করে, তেমন 
ধর্ম (কি? যে ধর, সেবাকে অত, ক্বানকে কর্ণ বলিয়। আসন গ্রাদান করে, 
তেমন ধর্ম কৈ? যেধর্নু আগ্বকে লাভ বলিয়া গণ্য করে, তেষন ধর্ম কৈ? 
যে ধর্ম বৈরাগ্যকে শীক্ষ। শুচন1--বলিয়া মনে কর, তেষন ধর্ম কৈ বের 
“নকল ধর্পা সমীন ও সত্য” বলিয্বা ঘোষণা ক্লরে, তেমন ধন্ক্কৈ ? 
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আজ প্রভূ জামরুষ বিশ্বজনের হৃদয়-বীণার ধরন্ম-স্ত্র স্পর্শ করিয়াছেন, 
ভাই লকলের প্রাণ এক সুরে নাচিয়া উঠিয়াছ্ধে এবং সকলেরই প্রাণে এক 
অভাবনীয় এশী শক্তির হিল্লোল খেলিতেছে ঃ তাই আরজ সকলেই তাহার 
পদতলে লুন্তিত এবং চরণধুলায় ধুসরিত। তিনি বাক্য-স্থধা দানে সকলেরই 
তৃষ্ নিবারণ করিযাছেন, তাই আজ জগৎ নিষ্পন্দ নীরব ও গম্ভীর ; শুধু 
একান্তে বসিয়া অনন্যমনে তাহারই নাম-স্থধ! পানে বিভোর । 

অগ্নি ঘেমন লুককাইত থাকে না, জিয়া ওঠেই ওঠে) সত্য যেমন গোপন 
থাকে না, প্রকাশ হন্ই হয়; সনাতনধন্মও অগপ্রচারিত থাকেনা, প্রচারিত 
হয়ই হয়। ক্র্তমানে ভারতে,২-ভাবতে কেন লমগ্র জগতে--শিক্ষিত অশিক্ষিত 
প্রায় সকলেই কোন না কোন ভানায় শ্রীশ্রীঠাঝুবের শ্বমুখনিঃস্ছত উপদেশাবলী 
পাঠ অথবা শ্রবণ গোচব কবিবাছেন। তাহারই মধ্যে একটা উপদেশে, তিনি 
সমাধি স্থন্ধে বলিয়াছেন, “সমাধি তেমন, একটী নুনের পুতুল সাগব মাপ্তে 
গেলে যেমন হয়।” মরি! মরি! এমন প্রাঞ্জল ভাবায় এমন চিত্ত-গ্রাহী, 
হাদয়-ড্রবকারী, সর্বপা ধারণ বোধগম্য, এ হেন সুন্দর উচ্চদরের উপদেশ আর 
কোথাও আছে কি? এই একটী কথাই হৃদয়ে কত ভাবের ফোয়ারা ছুটাইয়! 
দেয়, তাহা ভাঁবিলেও আশ্চর্ধযন্বিত হইতে হয়। এইটী সম্বন্ধে দুই একটা 
কথ। বলিতেই, পাঠক মহাশয়গণের নিকউ বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়াছি। 

নূন ;--আমর! অসীম, 'অনস্ত অগাধ সমুদ্র হইতে নূন পাইয়৷ থুকি। 
আমাদের আত্মাও তেমনি মানব বোধাতীত, অপরিমেয় শক্তিসম্পন্ন, করুণাধার, 
অননুমেয় পরমেশ্ববের নিকট হইতে আইসে! সাগরবারি হইতে নুন পৃথক 
করিলেই দেখা যা, তাহার সঙ্গে বহুবিধ বস্তু ও অবস্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। 
অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে সত্য, কিন্ত নুনটুকু নূন্ই থাকে, তাহার কোনও 
বিকার হয় না। পরিফার করিলেই, শরীর রক্ষক খাদ্যোপযষোগী নূম। এই 
জীবাত্মাও তেমনি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়জগতে আসিয়া, জরা, 
ব্যাধি, স্থখ, ছঃখ, কাম ক্রোধ ইত্যাদি পার্থিব ধর্মাধঙ্দের সহ জড়াইয়া পড়ে; 
কিন্ত 'আত্মা্িই আত্মাই থাকে, তাহার কোনও বিবর্তন হয় না। 

সেই নুন বাছিয়া লইলৈই প্রন্কত নূন, কিন্তু পরিষার করিতে অগ্রসন্ হইলেই 
কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন এবং আয়াস ব্যদ্িতব্য। আত্মাও তেমনি ধ্যান, 
ধারণ, কর্ণ ও পরিত্রতা দ্বারা ত্র সকল জাগতিক গুণাগুণ হইতে বিভক্ত 
সীখিলেই, প্রকত--জীবাত্মা ॥, 


পৌষ) সন ১৩১৯ সাল। ] ভূমি 1 ২খ৬ 


শ্পকষপপাপ৯০বাাসপী ললিত িশিলীতিক্জি 


পুতুল-_নূন ছ্বাচে ফেলিয়! কিদ্বা হাতে গড়িগনা পুতুল করা হয়। আঁক্মাঞ 
তেমনি পঞ্চভূত বিনিন্মিত দেহ ছাঁচে ফেপিয়া মানব নামে অভিহিত হয়। 
নুনটুকু বাদ দিলে পুতুলের যেমন অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ জীবদেহে 'আত্বাশ 
না থাকিলে, মানবের মানবত্ব থাকে না, তখন শব প্রাপু হয় । 

, সাগর মাপা !__-সাগর- ঈশ্বর ; মাপা ধারণা করা! নুনের পুতুল সাগক্স 
জলে অবতরণ করিবামাত্রই গলিয়৷ সাগরজলে মিশিয়া যার, তখন আর তাহার 
অস্তিত্ব সেই পুতুলরূপে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন সে নয়নের অগোচর, অসীম, 
অনস্ত; তাহার এতটুকু দেহ, সেই অত বড় দেহের তন্্ে তন্ত্রে মিশ্রিত । তাহাকে 
সুতি দৃষ্টিতে দেখিতে পাইনা বলিয়া, সে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিতে পারি না 
কারণ সাগরের একবিন্দু জল আম্বাদ করিয়া দেখি, তাহাতে নূনের সত্তা 
বর্তমান, অপরাপর প্রক্রিয়নাগ্থারাও সাগরের প্রত্যেক বিন্দুতে নূনের অস্তিত্ 
অনুভূত হয়। তখন আর দে পুতুল নহে, তখন সেই পুতুল, দৃশ্তমান জগতের 
সীমানা পার হইয়া অন্ুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে । যে সাগর হইতে 
আধপিয়াছিল, সেই সাগরেই পুনরায় মিশিয়! গিসাছে। 

ঠিক সেইর্মপ, মানব পরমেশ্বরের অলৌকিক পরম্পরা সন্ধর্শনে বিমোহিত 
হইয়, তাহার তত্বান্ু্ধানে শিশ্যানিমপ্র অর্থাৎ সমাধিস্থ হইল) সমাধিস্থ 
হবামা্রই ভাহার রূপ-জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুগ্ধ এবং তাহার অনস্ত শক্তিতে 
মানবীয়ু কষুদ্র্শক্তি মিশ্রিত হইল; তখন আর সে মীনব নহে; তখন আন 
তাহার পৃথক কোনও সত্ব রহিল না, তখন সে ঈশ্বরের ঈশ্বরহ্ে বিলীন । 
এখন তাহার অস্তিত্ব সেই ঈশ্বরে; সেই ক্ষুদ্র জড়দেহে এখন আর তাহাকে 
খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না, এখন তাহার ভিন্ন সত্বা রহিল না। এখন তাহার সত্তা 
বিশ্ব জগতে *- গ্রতি পাতায়* প্রতি লতায়, প্রতি মানবে, প্রতি প্রাণীতে প্রতি, 
অথুতে, প্রতি পরমাণুতে | সংক্ষেপতঃ১- 

ষথাগতং তথ গতঃ। 
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শ্ীসতীশ দেব।- 


অচিন ট 


তুসি গ্ষানাদি, অনন্ত, অঞ্জেয় সচ্চিনানন্দময় পরম পুরুষ । হে লীলামর !' 
ভোঁমার লীলা তুমি ভিন্ন কে বুঝিবে &. গুয়াছি, ষথন এই বিঅগতের কোন; 
অন্িত্ব ছিল না, যখন সফলই ফেবল মহাশূনতগৃর্তে নিহিভ ছিল তখন সেই: 


২১২ তত্ব-মঞ্জরী | [ ফোডশ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 


স্ামপা্পাপ 





শস্াশাপ্শীলীতিস সলিল শপ পিসি িপপাশীশীর্র টিপিপি পপ | পক সক পপ লাশাস্প পরী 


অনস্তশূষ্ঠ মাঝে তোমারই সক্ষম সৌম্য *গুকার” মুস্তিটী বিবাজ করিতেছিল। 
তাহার পর হে ইচ্ছামর। বিশ্ব স্থজন অভিপ্রায় করিয়! যখন তুমি ক্ষমীরোদ 
বক্ষে অনভ্ত নাগ-শষযায় শয়ন করিয়া! স্পপ্রিমগ্র হইলে, তখন তোমাবই মহদিচ্ছায় 
তোহাধই নাভিপদ্ম হইতে বিবিঞ্ি সমুদ্ভূত হইয়া, তোমারই অভিপ্রেত-কার্ধয 
সম্পাদন করিতে অনন্ত-ব্র্গাণ্ড স্জন করিলেন। স্থষ্টি রক্ষার জন্য আবশ্তক 
বোধে, ভমিই অংশকপ যথাক্ুমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও ব্রঙ্গাত্ের যাবতীয় 
দ্রব্যে উদ্ভুত হুইযাছিপে। আবার এ সকলের যথাবিধি তত্বাবধান বা রক্ষার 
জন্য তুমিই বিষ্ণুমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলে। তোমাবই অপূর্ব লাবগ্াময় 
জ্যোতিকণ! লাভ কাবয়া ভাঙ্কব জগতের তমঃ নাশ করিলেন। তুমিই শশাঙ্কবূপে 
তোমার বিবাট দ্রেচেব গ্রপ্ষিক কিরণমাপ| ঢালিবা সব্বাগ্রে ধ্রণীবক্ষঃ স্ুণীতঞী 
করিযাঠিলে। তুমিই ৭1 বেশে ধরিতরীর উব্বধাশক্তি প্রদ্দান করিয়াছিলে। 
১তাশা হইতে উদ্ভুত তাহাই শিল্পচাতুর্যেব অঃলনীয় নিদর্শন, পদ্ম-পারি- 
জাতাদি বিবিধ ঝুস্থমরাশি গ্রস্দুটিত হইয়া, তোমারই অভয় ৮রণারবুন্দে আশ্রক 
পাইবার জন্ত ব্যাকুলভাবে প্রথমে উদ্ধমুখ ভইয়! চাহিমাছিল। খতুরাজ বসন্তের 
প্রিয়সথা মলয়ানিল, প্রথমে তোমারই কন্পক্রান্ত জ্যোতিণ্ময় দেহে ব্জন করিয়। 
এত মনোবম হইয়াছিল। বিচিত্র বিহঙ্গকুল জন্মগ্রহণ করিয়া প্রভাতে সন্ধ্যায় 
তোমারই বন্দনাস্গীতি গাঠিষাছিল। তুমি শ্রেষ্ঠ-জীব মানবেব অন্তরে জ্ঞান 
ভক্ষি, প্রীতি, প্রেম, মনেই, মতা, পুণ্য ও পবিত্রতা গ্রভৃতি গুণরাজির সমাবেশ 
করি, তাহাকে যথার্থ “মানব” নামের উপযোগী করিয়াছিলে। আবার 
অকৃতন্জ, স্বার্থপর, অহংজ্ঞানপরিপূর্ণ মানব-সমাঁজ যখন তোমার নিরূপিত ন্যাধ- 
পথে চলিতে বিরত হইয়া উচ্ছেজ্খলভাবে যথেচ্ছাচার ব্যবহারে ধরাবক্ষঃ কলঙ্কিত 
করিতে লাগিল, যখন এই মানবনিবাঁস পৃথিবী, নিরন্বনিবাসে পরিণত হইতে 
চলিল, তখন তুমিই আপন বিকট দশন ও লোলজিহ্বা সমন্বিত ভয়ঙ্কর বদন 
ধাদান করিয় রুদ্ররূপে সংহার কার্ধ আরম্ভ করিলে । তোমার সেই ত্রিলোক- 
আসক সর্কগ্রাদী, বদন হুইতে অহরহ “মৃত্যু” “মৃত্যু” শব্ষ উচ্চারিত হইয়| 
জগতের নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করির়, পাপীর ভ্বদয়ে ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক করিয়াছিল? 
তাস্থার পর র্ুপাঝিষ্ট হইয়। করধৃত বিষাণবাদনপূর্বক, হে আগুতোষ! তুমিই 
আবার জগতে শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলে। 

জগতের যাহা কিছু ভুচ্ছ, তাহাই তোমার গাননা্রদ ; যাহ! কিছু স্পা, 
ভাহাউ ডোমার প্রিয় সহচর, সাগর নস্ুন করির! কমলা, প্ীরাবত ও মুত- 








পৌধ, ১৩১৯ সাল। ] তুমি । ২১৩ 


শী শশা 





পা তি টি পি পতি পিিপগপাশট লাপপ পাদজকপশিপকপসপাপ্পী সপ পাত | পাশ শশী স্পা পক ১ স পপ প্রতীক শপিতশিক পিপিপি পপি িল্পশ শশা পপ ৮৮ শে 


সঞ্ীবনী শুধ! প্রভৃতি উদিত হইবামাত্র দেবতার! বিভাগ করিতে ব্যন্ত হইলেন ; 
কিন্ত পরিশেষে যখন গরল উিত হইল, তখন তুমিই সেই পাপরূপ উৎকট 
হণাহল পান কিয়া নীলুরুঞ্ সাজিয়াছ। 

তুমি অতুল বৈভবশালিনী জগজ্জণনী শ্তামামায়ের স্বামী, অগাধ অক্ষয় 
ধনৈশ্বর্ষোর অধীশ্বর হইয়াও হে যোগীন্্র! অর্থলোলুপ, মায়াজড়িত, সংসারলিপ্ত 
মানবকে নিল্লিপ্ত সংসারী ও নিষ্কাম বৈষ্ণব হইতে শিক্ষা দিয়াছ। 

হে সব্ধবাপী “সতাং শিবং সুন্দবং” তুসি কোথায় না আছ? পাঁপীর কাছে 
তুমি পতিতপাবন, অনাথ আতুরের কাছে অলাথনাথ, শোকার্ডের অশ্লজল 
মুছাইতে মিত্র, সত্যের সাক্ষ্য জন্ত সাক্ষণগোপাল, তুমিই রোগীর অসহা রোগ 
যন্ত্রণা উপশম নিমিত্ত দিবারান্র তাহার ক্োগশয্যা শিয়রে বসিয়া বৈদ্যনাথরূপে 
সান্তা দিতেছ। 

তোমার শ্রীমুখ নিস্যেত--“ধর্দসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” বাক্যের 
সার্থকতা প্রতিপাদন জন্ত, তুমিই অতীত সতা, ত্রেতা, দ্বাপর ও বর্তমান কলিধুগে 
যথাক্রমে মৎস, কৃম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ক্ষত্রিয়শূর নবহুর্ববাদলশ্ঠাম শ্রীরামচন্তর 
ও পরশ্তরাম, গীত! নাট্যের সম্পুর্ণ অভিনয় প্রদর্শন অভি প্রায়ে অক্জুনসথা কৃষ্ণ ও 
বলভদ্র সাজিয়। এই ভব নাট্যশালায় প্রকটিত হইয়াছিলে। তৎপরে "অহিংস! 
পরমধর্ময প্রচারার্ধে বুদ্ধরূপধারণ করিয়াছিলে। গ্লাবার যখন দৌগতগণ 
মেপ্রিনীমগ্ুলে একাধিপত্য স্বাপন করিয়া বৈদিকী ক্রিয়াকলাপের বিলোপ সাধন 
করেন, তখন মন্তাযোগী শঙ্করা চার্ধ্যরূপে তুমিই অবতীর্ণ হইয়াছিলে। এ যুগেও 
হে শ্রীপতি ! বাঙ্গালার ঘরে ঘরে--“জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধুং গুরু বৈষ্ঝ 
সেব! প্রভৃতি-- প্রচারকল্পে নবদীপে শ্রীচৈতগ্ধ নামে, হরিগুণ গানে সমগ্র বঙ্গকে 
এক অপুর্ধ গ্রেমীনন্দে মাতাইরাছিলে । সর্বধন্ম সমন্বয় করণ অভিলাঁষে তুমি 
আবার রামকৃঞ্চরুপে নশ্বরদেহধারণ করিয়াছিলে। গুনিয়াছি, আবার তুমি 
নুতন স্থজন মানসে আপন প্রলয়কারী বন্ধী মূর্তিতে, দ্রুতগ তুরঙ্গপরে উলঙ্গ 
কুপাণ হস্তে অবতীর্ণ হুইয়। এই জীবরঙ্গ ভূমিতে আসিবে । সেই মহাগ্রলয় 
দিনে এই পাঞ্চভৌতিক জগঞ্খ আবার পঞ্চতুতে লীন হুইবে, তখন হে একমেবা- 
ঘ্িতী্ং-তোখার কণ্োচ্চারিত জলদ-গম্ভীর “বম্” প্বম্» শব্দ উখিত হইয়/ 
সীমাশূন্য অন্ত ব্যোমে লীন হইবে। 

শীক্ষীরোদনাথ চৌধুরী & 


২১৪ তত্ব-মগ্ররী । | ষোড়শ বর্ধ, নবম সংখ্যা। 
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ভা ন্লে আস্জঞজা £ 
( কীর্তন।) 


হে অভীষ্ট দেবতা আমার! 
মোরে দেখে প্রাণ কাঁদে, তাই বুঝি নানা ছীদে, 
ঘুরে ফিরে ভাক অনিবার। 
কত যে ডেকেছ মোরে, দিবানিশি সমাদরে, 
নৃপ্ড যন নাহি দিলে সাড়া 
কর্মফল । কনম্মফল। বিঁধ বিধানে বিকল 
তাই আজ হেন লক্ষমীছাডা ॥ 
( যদি ) ডাক্‌ শুনে ছুটে যাই, গ্রাণ কবে আই ঢাই, 
লক্ষমন্ীন ভইয়াছি গালে 
নিজ বলে হবে নাত, দয়! কবে প্রাণনাথ, 
শক্কি দাও যাই তব কুলে ॥ 
( ফেব্তা ।) 
আজ নুক্কন কবিয়া, শ্রবণে শকতি দিযা, 
'্ববুগ জ্োতিছে খুল জাখি। 
মধু ডাকটী শুনাযে, দিবা কটা দেখায়ে, 
দাড়াতে হবে গো কল্পশাখি। 
(আমি) হদে বরণ করিয়া রাখি ॥ 


দেবক -শ্রীদিজেঞ্জনাঞ্ধ ঘোঁষ ? 


পরী 


কণ্পতরু-উৎনব । 
বিগত ১লা জানুয়ারী ১৭ই পৌষ, ক্কাকুড়গাছী যোগোদ্্যানে ভীত্ীঠাকুের 
কল্পতক্ক উৎসব মছা সমারোহে সম্পন্ন হইয়টছে,। ভক্তগখ সমস্ত দিন লাম 
ফীর্ভনে বিভোর ছিলেন । এ দিন কটক-রামকৃষ্ণ-কুটায়েও মহা" সমায়োছে 


উৎসব সম্পন্ন হইন্লাছিল ১ ভার কথিত! ও সুভ জনে ত্বনে ব্িরিত হয % 
কবিভাটী নিক্ে উদ্ধৃত হইল। * 


পৌষ, ১৩১৯ সাল |] সাস্তবন! | ২১৫ 





( কবিতা ) 

দুন্দর মুগী নাচিছে কাননে ! জুন্দব নর বিভূর ধিয়ানে 
সুন্দর তাৰ আখি, শ্রন্দর নিজে রত, 

নার তার চাছুনি খানি গো | সুন্দর গাহে ত্াহারি মহিমা 
ন্থলার-রূপ-সাথী। সুন্দর মাতে কত। 

সুন্দর পাখী উভিয়| বেভায় | স্থন্দর নারী রূপের লাবণ্য 
শ্বন্দর গান তাঁব, ন্ন্দর তার গান, 

স্বন্দব তার উডিধার ছটা সুন্দর তার মায়ের খেলাটি 
স্থনার হেন কার? সুন্ব্ তাব প্রাণ। 

হল্ন্র ফল ধরেছে তরুতে ুন্ব্র এত রয়েছে তবুতো 
স্ন্র স্বাদ তার, স্বন্দর সবে চায়, 

শ্বন্দর আহ ছুলিছে তথায় | সুন্দৰ সেই বামরুঞ্চ লাগি 
সুনার তরু-ভার। সুন্দৰ প্রাণ ধায়। 

সুন্নর ফুল ফুটিয়। উঠেছে | সুন্দর আজ কর্পতরু বেশ 
নুন্দব তার গন্ধ, হুদার রূপথানি, 

সুন্দর হলে সমীর লহরে সুন্দর হেন হেরিলে এ ভবে 
সুন্দর মুছু মন্দ। সুন্দর (কি) আর গণি? 

সাস্তবন। । 
কত ক'রে বুঝাই মনেরে ! কণ্ত ক'বে বুঝাই মনেরে! 
বিদেশে সুখের লাগি, স্থথ শান্তি, পাগলেব কথা-- 
বাধিয়াছ যেই ঘর, মিলেন! হেখার কভু । 


হেম-সিংহদ্বারে তাত, উড়ায়েছ--. 
ঘে বিচিত্র বিজয় পতাক1-_ 

অবিষ্ভা তিনিরে ঢাক! এ স্য্টি রচনা, 

বুকে করিপ্রাখিয়াছ বিকল'সাধনা । 


কত ক'রে বুঝাই মনেরে ! 

ধন, জন, জীবন যৌবন, 

অস্থির চঞ্চল এরা, 
বিদায় লাক কালে, বিচ্ছেদ্বের-- 

ধাতনায় হইবে ফাতির, 
অতৃপ্ত ভুষার ছোরে তুঁনি অচেতন, 
পথন্রান্ত দিশাহারা পর্থিক যেদন। 


রণবাগ্ক বাজিছে চৌদিকে, 
অবিশ্রাম ছন্দ কোলাহল, 
তুমি বীর, বীর সঙ্জ! করহ গহণ, 
ভেবে দেখ কিছু নয় জনম মরণ । 


কত ক'রে বুঝাই মনেরে ! 
রাঙ্গার দুলাল তুমি; 
রশব্য্য ভাঙার তব 
নুঠিয়! নিয়াচছ হায়! পুত্র মিত্র যারা, 
তোমারে দিয়াছে ফাঁকি, 
উঠ, জাগ, কর জীবন-সংগ্রাম, 
ডুঁদি দিব্যধান্গবাসী অমৃত সম্তান। 


জীয়েবতীমোহন চৌধুরী । 


২১৬ তত্ব-মঞ্জরী |. [ যোড়ঘ বর্ধ, নবম সংখ্যা। 


পাম্প পাপী পাপা | কক্ষ পক । াশশাস্পদ লিশিশপীশাটি শশা পিপিপি পাশা পেশী পিপিপি 


নিঃস্বহিতৈষিণী সভা | 


ছা 
শপস্পণ ছী 00 পস্প্ট 





অনাথ আশ্রম । 


২৯০৩ খুষ্টার্মে এই সভা! ২৩ নং মদন বডাল লেন, বহুবাজার, কলিকাতায়, 
স্থাপিত হইয়াছে । স্থানীয় উদাবচেতা পরছুঃখ-কাতর ধন্মান্থা মহোদয়গণ 
ইছার প্রতিষ্ঠাত। এবং সত্য । সভার উদ্দেম্ত ২--(১) পিতৃ মাতৃহীন বা 
অসহায় অভিভাবক শৃন্ত, নিঃস্ব বালকগণেব বিদ্যাশিক্ষা। ও ভবণ পোষণের বায় 
বহন কবা এবং তাহাদের উন্নতি বিধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকা, (২) ভদ্রবংশীয়া 
স্বামী পুভ্রবিহীনা, সহায় সম্পন্তিশন্তা বিধবাগশের ভরণপোষণ উপযোগী 
সাহায্য দান। 

এই ছুইটী উদ্দেশ্থ কাধ্যে পবিণত করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বোধ 
হয়, সাধাবণকে এখন আর বিশেষ ভাবে বুঝাইবাৰ আবশ্তকতা নাই। 

উপস্থিত সভা ছয়টি বালককে কলিকাভার বাখিষ্প। তাহাদের সকল প্রকার 
ব্যয় বহন করিয়! বিদ্যাশিক্ষ। দিতেছেন ; এবং এগারটা ভগ্রবংশীয়া অনাথা 
বিধবাকে চাউল, বস্থ, ও অর্থ সাহাধ্য দান করিতেছেন । 

ধাহার। পর-দুঃখ আপনার ছুংখ বলিয়া বিবেচনা করেন, অনাথ-বালক ও 
অসহায় বিধবার ছুঃথে ফাহাদের চক্ষে জল জাপে, তাহাদের সকক্ষপ ছ্দয়ের 
নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, তাহারা এই সভার ধথাসাধ্য-সাহাব্য 
করুন। সাধর্থ্যানুযায়ী দান অল্প হইলেও উহা! সাদরে "গৃহীত হয়। সৃহত্র সহমত 
জল-বিদ্দু একত্রিত হইলে তাহ! পবিণামে সিন্ধুতে পরিণত হয় । 

নিষলিথিত নাম ও ঠিকানায় পত্রাদি ও সাছাষ্য পাঠাইয়। বাধিত হরিবেন। 


অবৈতনিক সম্পাদক,---নিঃস্বহিতৈর্ধিলী সঙ । 
২৩ নং মদন বড়াল শেন, বহুবার) কলিকাতা । 








ক 





রণ ভরসা | 


তত্ব মঞ্জরী। 





মাঘ, সন ১৩১৯ সধল। 


আোড়শ খষ, পশম লংখা। ও 


কম্পতরু নংগীত। 
কে নিবিরে আর ! 
সেই প্রেমময় আজ প্রেম বিলায়ে যায় । 
দীন ছ্ুঃখী আতুরগণে ডাকে উভতরায় ॥ 
প্রভু ছল ছল আখি,  প্রেঞ্জের ছগ্তীন মাখি, 
প্রেমে হাসে, প্রেমে ভাসে, প্রেমে ড়বে যায় ॥ 
৮1 র দেখে তারে বলে, “তোরা সবে আয় চলে, 
তআঁজ প্রেমধনে জনে জনে বিলাব ধরায় ॥ 
বল শিব,,কালী, কৃষ্ণ, হয় যেবা যার ইষ্ট, 
প্রাণ খুলে নাম নিলে প্রেম উপজায় ॥” 
' ঘবনী-কাঞ্চনে মাতি, গেল চলি দিবা রাতি, 
এলে শমন প্রাণত্বাতী, কি বাঁলবি তায় ॥ 
“য়! ছুর্দশ। হরি, কল্পতুরু-রূপ ধরি, 
রাভয় দিয় সবে ( আজ ) প্রেমেতে মাতায় ॥ 
'পীধুষ-পাঁনে, ছুটে যত ভক্তগণে, 
“জয় রামকৃষ্ণ! নামে, সবে নাচে খায় ॥ 


০ 


২১৮ তত্ব-মঞ্জরী ৷ | ষোড়শ বর্ষ, দশম সংখ্যা । 


০০০ 


অবতারবাদ ও ্ত্রীস্ত্রীরামরূষ্ণ। 


অবতারবাদ লইয়৷ বহুকালাবধি মত ভে চলিয়া আসিতেছে । শান্ত 
অবতার সম্বন্ধে কত মীমাংসাই করিয়। গিয়াছেন, তাহ! একক্র সন্নিবেশিত করিলে, 
অবতার কি ?- তাহার প্রয়োজন এবং কোন মহ্াজনই ব! অবতীর্ণ ইইয়াছেন, 
তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অবতার বলিলে, দেবতার নির্দিষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি 
বুঝায় না। কেহ কেহ বলিবেন, হিদ্টুর তেত্রিশ কোটা দেবতা আছেন, 
আবার আর .একটী অবতার রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া! দেবতার সংখ্যা বুদ্ধির 
প্রয়োজন ঝি 2 সেই তেত্রিশ কোটীর ভিতর মনোমত একটী দেবতা বাছিয়। 
হইলে কি চলেনা? তাহাদের বুদ্ধি এবিসয়ে অনিশ্চরাস্ত্িকামাত্র । অবতার 
একটী দেবতা বিশেষ নহে এবং তাহাদের অবতরণে দেবতার সংখ্যাও বুদ্ধি 
হইতেছে না। যে সমস্ত দেবতা নির্দি্ট আছেন, অবতার তাহাদেরই অস্ত- 
ভূতি। হিন্দুর প্রকৃত ধর্খুহি “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।” সেই এক হইতে বহুভাবই 
হিন্দুর ধর্ম বিস্তার; এবং বহু হইতে একভাবই অদ্বৈতজ্ঞান। ম্ুতরাং অবতার 
বলিতে গেলে, হিন্দুর দেবতার সংখা! বৃদ্ধি ঝরা নছে। যেমন নারায়ণের 
বিরাটমুর্তি ও তাহার সুক্ষ নিরাকার মুর্তি; ছইই এক এবং একট দুই, কেবল 
ভাব সমাবেশ মাত্র। জগতে ভগবানের ভাব প্রকটিত করিবার জন্তই আবতারগণ 
সেই বিরাটমুর্তির অংশে প্রকটভাবে আবিভত হইয়! তাহার পূর্ণসত্থা প্ররাশ 
করেন মাত্র। ভগবানের ইচ্ছামতে অবতারগণ অসংখ্যবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ববক 
দেশকীল ও পান্রভেদে ধশ্দের সাঁমগ্রন্ত বক্ষ করিয়। গিযাছেন। জগতে ধর 
চিরকালই সমভাবে জীব-হৃদয়ে প্রবাহিত। যখনই কোনও কারণে দেই ধর্ম 
, গ্লানি উপ্স্থিত হয়, তখনই ভগবদিচ্ছায় অবতার অবতীণ হইয়া ধর্দের সামঞজন্ড 
রক্ষা করেন। 

শ্রীমস্তাগবতে কথিত আছে ;-- 
অব্তারাস্থনংখ্যেয়! হবেঃ সত্বনিধেহিজাঃ | 
যথ৷ (বদা(িনঃ কুল্যা; সরসঃ নুযুঃ সন্তআ্রশঃ ॥ 

“হে দ্বিজাঃ! সব্বসা প্রাহর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য হরেং অবতারাং ছি 
অসংখ্োরাঃ, যথা অবদাসিনঃ উপক্ষয় শৃন্াৎ সরপঃ সকাশাৎ সহত্রশঃ কুল্যাঃ 
ক্ুতর প্রবাহ: নির্গচ্ছন্তি তথা । 

যেমন কোন বৃহৎ ও অক্ষয় জলাশয় হইতে লহত্র সহন ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ 


লা, ১৩১৯ সাল।] অবতারবাদ ও রী ্রীরামকৃষ | ২১৯ 


শিপ পপস্পশ পশলা পাটি পাশ শাপপাপিস্পিপপপাপ পক শত তি শশী সপ | পাইপ লাশ টি হি ইতি ক পপ ৩৩৮০ পা শাল টি 


নির্গত হয়, তজ্প হবি হইছে সংখা অবভারের আবিভাব হইযা থাকে । 
এখানে শবদাসিনঃ বাকা পায়াগে প্রহলাঙ্গ বাখা! করিয়াছেন যে সনভা, প্রেত, 
স্বাপর ঘগন্রায়ে ভগবান মাপনি ভিন্ন চিন মন্টু াবলগ্গন করিমা এ তিন যুগের 
স্ষ্িস্কিতি সংভার কার্ষা দ্বাবা ধর্ম্েব পালন করিব আসিতিভেন, কিন্তু এই 
কলিযুগে এই সমস্ত ফার্যা প্রচ্ছন্নভাবে সমাধান করিতেছেন ; অর্থাৎ এ যুগে 
সন্থুথে উপস্থিত থাকিজেও কেহ অনতাবকে উপলব্ধি কবিতে পারিবেন না । 
তাই কলিখুগে রামকুষ্জ বা গৌরাঙ্গকে কেহ অব্তার বলিয়া উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হন নাই | শঙ্করকে শ্বয়ং শঙ্কর জানিয়াও মোহবশতঃ তাহাকে অনেকে 
চিনিতে পারেন নাষ্ট । 

গ্রহলাদেব কথার সামধীসা রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং যাহ! কহিয়াছেন তাহ! 
কথিত হইল £-_ 

ন বেদ যক্ঞাধায়ানৈর্ন দানৈর্ন চ ল্ষিয়ান্ডিে্ন হপোভিরুগ্রৈহ | 
এবং রূপঃ শক্যোহহং নূলোকে দর ং তবদন্তেন কুক প্রবীর ॥ 

হে কুরুপ্রবীর । ভক্কিবাতিয়েকে ৰেদাধায়ন যচ্ক দান এবং ক্রিয়া ও 
উগ্রতপস্যা সকল দ্বারা আমাকে এইরূপে তোমা! ভিন আর কেহ মন্ুষা লোকে 
দর্শন করিতে পারে না। 
উদ্ক বিষয়ের ভাব সামগ্রসা বাখিবাৰ জনা শ্রীহীবামকঞ্চদেব যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ নিয়ে ন্দ্ধৃত হইলে । 

“সাধু মঙগাজনদিগকে তাহাদের নিকটস্ত লোকেরা অথবা আতম্ধীয়ের! 
চিনিতে গ্লারে না, যেমন লগ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে কিন্তু দূবে আলো পড়ে 
এবং বত বাটুলের বীচি গাছের তঙায় পড়ে না, ছিটকে দুরে পড়ে ও 
সেইথান্ছে গাছ হয়।” 

তাই শাস্মের মীমাংসা ও অনতাঁরের উপদেশ এক ভাবাপন্ন। অগ্ঠাঁপি 
কলিধুগে কেহ অবতারকে সহজে চিনিতে পারেন না। 

কৌরবগণ শ্রীকৃষ্চকে সম্খুথে পাইয়! তীহার অন্তত ও অলৌকিক কার্ধ্য 
পরিদর্শন করিয়াও তাহাকে চিনিত্ে পারেন নাই,।। বঝেবল ভীম্ম ও বিদূর 
মহতী ভক্ষিবশত্তঃ ৪ তপস্যা বাক! শ্রীকুঞ্চকে ভগবান বলিয়। জানিয়াছিজেন । 
জগ্মান্ধ রাজ! ধতরাষ্ট্রী শ্ীকৃষ্তকে পূর্ণব্রঙ্গ জানিয়াও মায়ামোহে সময়ে সময়ে 
ভূল করিয়া! ফেলিস্েন, এবং কথন কখন*দিব্চক্ষে তাহাকে পর্দাবতার বলিষ! 
জানিতে পারিতেন। শিশুপাল হ্ীকষ্চকে পরঠব্র্ধ' জানিয়াও ঘোর মায়ায় 


২২০ তত্ব-মঞ্জরী | [ষোড়শ বর্ষ, দশম সংখা! । 


০ 


মুগ্ধ হইয়া স্বীয় অন্তককে ব্রক্ষাবাধে ভ্রম করিতেন, ইহাই উহার কর্মফল । 
শ্রীরুঞ্চে অব্যাহতভাবে ব্রঙ্গজ্ঞান আরোপিত থাকিলে, তাহার মৃত্যু ঘটে: 
কোথায়? 

পাণুবগণ শ্ীরুষ্ণকে সথাভাবে দেখিতেন ও সম্পূর্ণ আত্মুনিকদ্র করিজ্ডেন)। 
তাই শ্রীরুষ্ণকে তাহার! চিনিতে পারিয়া আপনার হুটুতে আপনার করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, এবং সর্বিবয়ে তাহার পরামর্শ লইতেন | আ্রীরুদ্গকে শিবেদন 
না করিয়া কোন কার্ধ্যই পাগুবগণ কখন করেন নাই। কি আনন্দোৎসবে, কি 
ঘোর বিপদে, সথা ও ভগ্রতরীর নাবিকের গ্ভায় পাগবের। তাহার দাহাযা 
প্রার্গী ছিলেন । তজ্জন্তা ভীষণ কুরুক্ষেত্র সমকে সমরবিজয়ী হইয়া সনগ্র মসাগরা 
পাঁথবীর অধীশর হইতে পাবিয়াছিলেন, এবং রাজস্ুয়্যজ্জ নিষ্পন্ন করিষ 
রাজ5ক্ধ্া হইয়া প্রভৃত বিত্ত অর্জন করেন। 

রেভাযুগে বিশ্বামিত খধি, রামচন্দ্রকে স্বয়ং ব্রহ্ম জানিয়া রাক্ষদ নিধনের 
জনতা পুণ্যণীল দশরথের নিকট দ্বাদশবর্ষ বম্ন্ক বালক শ্রীরামচন্্রকে যাচঞ্। 
করিয়া! রাক্ষদ নিধন দ্বারা স্বীয় ৪ অপরাপর খধিগণের ঘজ্ঞবিদ্ন নিরাকরুণ 
করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। সেধুগে কেবলমাএ ছয়জন ধ্ষি শ্রীরামচন্ত্রুকে 
পূর্ণীবতার বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য খষিগণ যোগবলে তাহাকে 
ঈশ্বর বলিয়া! জানিয়াও মোহবশতঃ বলিতেন “আমরা তোমাকে দশরথপুত্র 
বলিয়। জানি এবং সেই ভাবেই দেখিব।” 

সেইরূপ প্রতোক অবতারের সমসাময়িক লোকের মধ্যে অতি অল্প লোকই 
অবধতারগণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন | 

শস্কবের গভীর গবেষণা ও অদ্ুত কার্ধো মুগ্ধ হইয়াও অনেকে তাহাকে 
চিনিতে পারেন নাই । গৌরাঙ্গ যখন হরিপ্রেমে নদীয়া টলমল করাইয়া, 
সন্স্যাসাবলম্থনে তীর্থ পর্যাটনে নিক্ষাস্ত হন, তখন ত্তাহাকে কয়জন অবতার 
বলিয়! জানিতে পারেন ? এখনও অনেকেই ত্রমান্ধকীরেই ভ্রাম্যমান । 

শ্লীতীরামকষ্জদেবকে কি আত্মীয়, কি ভক্ত, কেহই জানিয়াও জানিতে 
' পারের নাই । মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়! কুয়াষায় যেরূপ নিকটস্থ দ্রবোর উপর 
দুষ্টি অবরুদ্ধ থাকে, সেইরূপ তাহার মহতী ক্ষমত| দর্শনে ও শাস্ত্রের কুট মীমাংসা 
সহজ প্রতিপন্ন করিতে দেখিয়াও, তীহাকে সে লময়ে অনেকে জানিতে, 
পারেন নাই । তবে তিনি যাহাকে কুপা করিয়া ধর! দিয়াছেন ও ধাতার চির- 
পোধিতু মনৌবাঞ্চাপুর্ণ করিয়াছেন, তীহারাই তাহাকে পরক্রন্ষধ বা! স্বয়ং ম! 
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ভবতারিনী বলিয়! জানিতে পাবিয়া আপনার জীবজন্ম সার্থক করিয়াছেন । 
কিন্তু সাধারণের পাক্ষ সে সৌনাগা বিবল। শ্বগামবাসী বা যাহাদেব সহিত 
একত্র সহবাস কবিগ়্াছিলেন, ভাশাাদেব অপেক্ষা দৃববর্তী বাক্ষিগণ তাহাকে 
অগ্রে চিনিতে ও জানিতে পাবিষাছিলেন | পরমন্স্ত মথুব ভীহাকে চিনিতেন 
কিস্থ মাননম্লন স্বার্থব ন্াাাত ভাষ প্রচাব না কবিঘা আতি গোপনে 
তাহাকে ধবিবার দে কবিতন॥ জ্ঞানী ও ভক্জ কেশবদন্দ্র তীহাঁকে জানিতে 
পাবিয়া* সমাঘ দম কবিয়। ফেলিতেন। 
পরশগ্িনি নিবাকবাণব জনা ঘে অবতাবগণ পবণীন্ন অবভীণ হল, 
সেইমত পোষণ করিবার জনা গীতাষ জগলান য* বজিয়ীছেন 3 
“মদ| যদা হি ধর্মন্া গ্নিভবনি 'লাবত । 
অভাথান মপন্ুশ্ত তদান্মীন* সঙ্গামাহভম |” 
ভে ভারত, যখনই ধরন্মুগ্রানি ও অপন্দেব সন্ধি হয়, তখনই আমি মাপনাকে 
প্রকট করি । 
আবার তানা শ্গানে বলিবজেন :-- 
“পবিলাণাষ সাধনা" বিনাশায় চ দুঙ্কতাম্‌। 
ধন্খুসংস্তাপনার্থাম সম্ভবাঘি যুগে যুগে।॥” 
আমি সাধুগণেৰ পবিজ্রাণ, চরাঁচাঁবদি”গব বিনাশ ও ধন্মনংস্তাপনেব নিমিত্ত 
যী যুগে জুন্বাতাভণ কবিয়া থাকি । 
এই মভ সমর্থন করিবার জন্য ঠাকুব শ্রীশ্ীবামরষদেবের নিজের উপদেশ 
শ্রবণ করুন। 
“তোদের জন্তই 'মামাব আসা; আবাব 'একবার আমায় আপাতে ভবে ।” 
এই *সাদ। কথার 'র্থ অতীব গূত। “তোদের লম্ত আমাব আস” আর্থাৎ 
কলিজীব বিষম পাপে মগ্র। মুক্তির উপায় অসংখা ; তাহা বাছিয়া লইতে 
গেলে, এই কলির জীবের পর্মাধুতে কুলায় না, তাই সৃপথ প্রদর্শনের জন্যই 
তাহার আগমন। 
কোথায়" হুদূর জাহানাবুদস্ত আরাসবাগ মহকুমা, আব কোথায় কলিকাতা? 
আবার ঠাকুরের প্রধান আডডাই বাগবাজার। কলিকাতার মাধ্যে বাগবাজার 
নেশায়, বাবৃগিলীতে ও বিলাসিতাতে বিধাত। ঠাকুর আমাদের সেই রা 
বাজায়ের আড্ডীধারী হইয়া ভগবত-প্লাম বিলাইষা কতই জ্িগাঁই মাদানী 
উদ্ধারিলেন? হিবণ্যক্যশিপুর রান্জীে অনবরত* হরিনামেক্ক গোল উঠাইলেন॥ 
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বিলাসী ও মাদক্ষোন্মনব উদত্রান্তুচিত্ত যুবকের চঞ্চলচিত্তের ঘোরান্ধকার সচ্চিদানন্দের 
বিমল কিরণে অনন্তকালের জন্ভ আলোকিত করিয়া! দিলেন । হাবভাবসম্পন্ন! 
বারনারীর চেলাঞ্চলকটাক্ষ যাহাদের ইহজীবনের আলোক স্বরূপ; পর-রমণীর 
মধুরালাপ যাঙ্কাদের চিদুবিনোদনের একমাত্র উপায়; পুরযোষিদ্বন্দের 
ওঠ প্রান্তে হাপিরেখা, ফাহাদের পশ্দে স্বশীয় জ্যোতিঃ স্বরূপ ছিল, তাহার! 
তোমারই অমূতময়ী পরশে সর্ধপাপ বাধাত হইয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে 
ডাকিয়া, আজ্মীয হইতে পরমাম্্রীয় বিবেচনায়, তোমারই পদপ্রান্তে আত্মবিপঞ্জন 
কবিয়! মুক্তিলাভ করিয়াছে । 

সতাযুগে দেব ও দৈত্য উভ্ধ শ্রেনীই ভগবদ্কুক্ক ছিল। কেবল দৈতাগণ 
মশ্কয়াপরবশ থাকায় দেবদ্ধেণী হইয়। উঠিয়াছিল, ভাহালতই ধম্মগ্রানি সঞ্াত 
হয়, এবং ভগবান স্বহস্তে সেই সেই প্রবল বৈতান্থর বধ করিয়া চিরশাস্তি 
সংস্থাপন করেন। 
* ব্রেতাধুগে যক্ঞবিন্নকর রাক্ষমদল সমুদ্ভূত হইয়া ধধিগণের যজ্জে বিদ্বোৎপাদন 
করিয়! ধর্শ লোপ করিতে প্রয়াসী হইলে রামরূপে সেই সেই রাক্ষসকুল নির্মূল 
করিয়া জগতে খমিগ্রণোদিত ধর্খ ও ঘাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া অগ্রতিহতভাবে রক্ষা! 
করেন। সেই বিমল ত্রেতাধুগে জগতে অধন্মাধিকার একপাদ মাত্র ছিল। 

দ্বাপরে ছুইপাদ 'অধন্মাধিকারে ধরা ভারাক্রান্ত হইলে ভূার হরণের জন্ত স্বরং 
ভগবান শ্রীকৃষ্চ বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রণাঁনল প্রঅ্লিত 
করিয়! রণোনম্মত্ত ক্ষত্রিয়কুল ধবংসে প্রবৃত্ত ভয়েন ও পুনঃ ধর্মসংস্থাপন করেন । 

প্রথম যুগে গান! বুদ্ধি, দ্বিতীক্প এ তভীয় যুগে ভীষণ রণোম্মাদে প্রজা ক্ষয়, 
দ্বারা ধশ্ম সংস্থাপিত হইতে দেখা যায়। চতুর্থ অর্থাৎ কলিষুগে রাঞ্জা ভিন্ন- 
ধর্মাবলন্বী, প্রজাগণ উন্মার্গ প্রথিত, সুতরাং ধম্মবিপর্যযস্ত, লোকসমূহ বিপথগামী, 
সত্যপর়াভৃীত, বেদবিহিত কন্ম সমুদয় সুদূরপরাহত। সত্যযুগে দেবতা সাক্ষাৎকার 
হইতেন; ভ্্রেতো ও দ্বাপযর়ে মানবের অন্তরে দেবতা ধ্যান মাত্রেই উপজিত 
হইতেন) কিন্তু কলিতে দেবতার নাম মাত্র অবস্কিত। মুক্কির রাজ্য পরাভূত, 
বিদ্বেষ ও অগা অন্তরে অন্তরে প্রজ্লিত। ফতাবুগে তপশ্তা লইরা ধশ্ত 
ত্রেতাঁ ও দ্বাপরে কর্ম লইয়া ধর্ম, এবং কলিধুগে ভাব লইয়া ধর্দ্। এখন মনের 
পাপ--পাপ নভে, পাপ-কাধ্যে পাপ সঞ্জীত হয়। প্রবল কলিযুগ ভাবের রাড ঢ-- 
এ যুগে গ্রতিপাঁদ বিক্ষেপেই ঘোর' পাপ সঞ্জাত হয়; সেই বিষম ধশ্বগানি 
নিবারণের জন[ই অবতারগণকে এত ঘন ঘন'অবতীর্শ হইতে দেখা যাক! 
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হিমাচল প্রভৃতি মহোচ্চ গিরিকন্দর হইতে অসংখ্য অসংখ্য নদী সমুৎ্পন্ন 
হুয়া আোতব্বিনীর আঁকার ধারণ করতঃ সাগরে সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু পুততোয়া 
গাই একমাত্র জীব-কলুষ-নাশিনী। প্রতিমুহ্র্ভে শত শত জীব মাতৃকুক্ষি 
হইতে সমুৎপর হইয়া ধরণীতে বিচরণ করিতেছে, কিন্ত কয়জন পূর্ণদীন্তিতে 
লীপ্যমান? কয়জন পর্ণ সত্যের অবতার! কয়জন কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মঙ্গ, মাতসরধ্য বিবর্জিত? কয়জনের দয় পরদ্ুঃখে কাতব ? জীব ক্রেশে 
কয়জন দহামান? জীব-মুদ্কির জন্য করজনকে সর্বতাগী ইয়া! উন্মত্তের 
নায় জগতে ভ্রাম্যমাণ হইতে দেখা যায়? কয়জনের জীবায্মা মতত পরমাম্মায় 
ংলীন? জগতের কোলাহল হইতে কয়জন চিরশাস্তিময়ের সহিত সংমিপিত 
হইতে পারে ? কে সতত ভগবদ্ভাবে বিভোর ? ভগবৎ নাম মাত্রে কে বাহাচৈতন্ত 
হারাইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিভ হইতে পারে? সাধারণ মানব পঞ্চেন্দরিয়- 
সম্পন্ন হইয়। ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, কেবল উৎকর্ষবলে উন্জরিয়গণকে সবলে রাখিতে 
শিথিয়াছেন মাত্র, কিন্ত তাহাদের স্বাভাবিক প্রাবল্য ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইতে" 
পারেন নাই ।' মে বিজ্ঞানবিৎ পঞ্চভূতের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের 
প্রকৃতি অবগত হইয়াছেন, তিনিও উঠাদের স্বাভাবিক ৰিরুতিভাৰ হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। মিনি সন্তরণ শিক্ষা ছারা মহোদধি 
পারেও স্ুপটু, তিনি বীচিমালা-বিক্ষোভিত প্রবূলবাত্যা-বিচালিত উত্তাল তরঙ্গ 
মধেক্চ নিপতিত হইলে, আপনাকে সকল সময়ে রক্ষা করিতে অসম্থ। 

যখন প্রবণ প্রলয় সমুপস্থত হয়, তখন জীব, জন্ত, সাধক, মহাপুরুষ, সকলেই 
পঞ্চতৃতের, বিক্ষোভে জীবন হারাইয়া ফেলেন। তখন একমাত্র পঞ্চভুতেরু 
নিয়স্তাই কেবল সেই বিক্ষোভ অতিক্রম করিয়! জীবিত থাকিতে পারেন। 
তাই পঞ্চেন্দ্রয়ের বিক্ষোতে কি সাধু, কি মহাপুরুষ, কি পাপী, কি মহাজন 
সকলেই বিধ্বস্ত ও পরাভূত হন? তাই বলি, এই হীন্টর-বাভিচার কালে, 
কাম কাঞ্চনের প্রত্ল কুহক হইতে কে আপনাকে উচ্চে রাখিতে পারিয়াছে, 
কেহ কি বলিতে পারেন? 

পৃথিবী ও জীব জন্ত তরু*গন্মাদি পঞ্চ-মহাডূতে প্রতিষ্ঠিত। ছুতরাং দেহী 
মাত্রেই নেই পঞ্চমহাতৃতে প্রতিষ্টিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ভূতের পৃথক্‌ পৃষ্থক্‌ 
গুণ আছে; ক্ষিতি, অপ, তেজ£, মুত, ব্যোম এই পঞ্চমহাতৃত প্রতোকে 
স্বীয় গুণবিশি্ । ক্ষিতি বাভূমি; শব্স্পর্ম রূপ রল ও গন্ধ এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট। 
'প্‌ বা জল, শব, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণবিশিষ্ট। €তেজঃ ঝা অগ্মি; 


২২৪ তত্ত্-মঞ্জরী | | ষোডধ বর্ষ, দশম সংখ্যা । 


2১২০ 


শবাস্পর্ণ ও রদ এই ত্রিবিধ গুদবিশিষ্ট এবং মরুং বাবাধু, শব্দ ও স্পর্ণ এই 
স্বিবিধ গুণবিশিষ্ট | ব্যোন অর্থাং আকাশ, কেবলমাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট । অতএব 
এই পঞ্চ'মহাভূত পঞ্চদশ গুণবিশিষ্ট | 


পি চে শু 


প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম যে ইহারা কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, 
সকলেই পরম্পর্ব সনপ্জনীৃত হভনা থাকে, পরন্ধ ঘন চরাচর ভূতবর্গ বিষম 
ভাব আচরণ করে, তথন কাপাগ্সাপে দেহা--এক “দহ পরিঠ্যাগপর্বক অন্য 
দেহ আশ্রয় করে। জীব সকল আনু বর্তীক্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এই স্থাবর 
জঙগমাআ্মক দমন্ত জগত থে যে পদাথদার! আবুঙ রহিয়াছে, তৎসমুদায়েতেই 
পাঞ্চভৌতিক ধাঠ সকল দশ্তানাণ হয়। শক্দাদি পঞ্চগুপ ব্যতীত বঠগুণের নাম 
চেতনা, যাহাকে মন বলিয়া নিদেশ করা যার । সপুম গুণের নাম বুদ্ধি, অষ্টম 
অন্কার, পঞ্চহীন্্রর, আত্মা, সত্ব রজঃ ও তম সমুদারে এই সন্তদশসংখ্যক বাশি 
অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। 

এই সপ্তদশ এবং বুদ্ধি গুহ! বিলীন ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত ইন্দরিয়ার্থ, অর্থাৎ 
শন্দাদি পঞ্চ, বোদ্ধব্য ও মন্তব্য সমুদায়ে এই চতুধিংশতি সংখ্যক ব্যক্তাব্যক্তমন্জ গুগ। 

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সনুদর বিশ্ব সর্ধথা অজেয়, ইহাই মহাভূতাত্মক ব্রঙ্গ, 
এবং এই বিশ্ব বখন সক্রিয় তখনই মহতী প্রকুতি বা আছ্যাশক্কি। 

যতকাল দেহী উক্ত শব্খাদি বিষয় সকলের মধ্যে শ্বানস স্বীয় বিষয়ের গ্রাহক 
এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহাীতকরতঃ তপশ্চরণ অর্থাৎ আত্মালোচনা ক্ণরতে 
থাকেন, তথন তিনি লোকমধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে লোক সমশ্ত পরি- 
ব্যাপ্ত দেখেন, কিন্ত জীব আন্মতত্বঙ্ঞ হইলেও যদি প্রারদ্ধ কন্মদ্বার। বদ্ধ থাকেন, 
তাহ! হইলে আত্মায় মায়-খিজড়িত অবস্থা হেতু কেবল ভূত সমস্তই দেখেন। 
অর্থাৎ সাধক বা মহাজন, মারা বা আগ্তাশভ্র সীমা অতিক্রম করির! 
ব্রহ্মে লীন হইয়া, আবার জগতে থাকিতে পারেন না। কিন্ত এখানে দেখ! 
বায়, ঠাকুর শ্রীশ্ররামকষ্ণদেব সমাধি দ্বার! ব্রঙ্গসাধুজ্য লাভ করিয়াও লোক- 
শিক্ষার্থে দেহধানী হইয়! জীবিত ছিলেন। এরূপ অবস্থা নাধকের নহে, তাহা 
কেবল অবতারেই সম্ভব ।' তাই বপি,-- 


ঠাকুর আমান্দের অবতার । 
(ক্রমশ: )। 
ভীরাজেন্্রনাথ বায় । 


মাধ, ১৩১৯ সাল।] হেলাতে কি মেলে রতন ? ২২৫ 


৯৯৯ সপ শপ শিনীশীশািশা তি শা াপীিতিলাগ পাশা শপে শপ পপপাসপাপাশাশ 


তহ লাভে ক্ষি ০্মলেল স্তন ৪ 
যত গণ! দিনের অবসান হইয়া আদিতেছে, মতই বুঝিতেছি,_-বুথ! 
কাজে, রঙ্গরাদে অনেকদিন কাটিয়া গেল; যতই জ্ঞান াসিতেছে জীবনের 
কতকাল বহিয়! গেল; যেন অন্তরে অন্তরে কি যেন কাঙার মধুর-স্বৃতি ক্ঞাগি- 
তেছে। তাই প্রশ্ন আমিতেছে_-এমন মানবজন্স পাইনা দেঠে প্রাণদারণ করিয়া, 
প্রাণনাথের চিন্তা মাসিল কৈ? কৃমি হইতে আৰম্ভ করিগা কত যোনি ভ্রমণ 
করতঃ এমন দল্ল5 মানবজন্ম লাভ কাঁরলাম। এহেন আনন্দমধ মধুময় জন্ম 
লাভ কবিয্না উদ্দেপ্ত ঠিক আজও হইল ন!।| এই নভা অথপূর্ণ মানবজন্ম 
লাভ কবিতে, এমন কি দেবতারা ও কামনা করিয়া থাকেন। ভাগবৎ একথার 
স্পষ্টই প্রমাণ দিয়াছেন £-- 
স্বর্গণোপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরর্িনস্তথা । (১১ স্বন্ধ, ২০ অঃ ১২1) 
এছেন জন্ম আমর! বিফলে কাটাইতে বঙিয়াছি? এই জন্মো আমরা 
আত্মার উন্নতিসাধন করিব, এইটী ভগবানের ইচ্ছা । এই উন্নতিপাপনে 
উত্তরোত্তর উত্তমগতি প্রাপ্ত হইব কোণান্ন, না বিপরাত বুদ্ধি "আমাদিগকে 
উদ্দেশ ভ্রু করিতেছে । দিবারাত্র সংসার চিন্তায়, অনিতা স্থথ চিন্তায় কাল 
অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নীচ-যোনি ভ্রমণ করিতে উদ্যত হুইযাঁছি । 
অতএব, এখন সময় থাকিতে পাবধান হওয়! উষ্কিত। আত্মার উন্নতি যাভাতে 
করিতে পারি, সে চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । এই--এই মন্ুষা জন্মে 
যেমন যেমন কার্ষ/ করিয়া যাইব, মেই সেই মত ভবিষ্যৎ জন্মের জন্ত যাতনা ঝা 
সথখ-সম্তোগ সঞ্চিত হইবে। আত্মার উন্নতিসাধনই এই জন্মের একমাত্র 
কর্তব্য । একারণ ভাগবৎও বলিতেছেন £-- 
* “লন্ধান্ুতুর্লভমিদং বহুসম্তবাপ্ডে মাসুয্যমর্থন মনিত্য মপীহ দবীরঃ। 
তৃর্ণং যতেত ন পতেহুমৃতুযু যাবনিঃশ্রেরায় বিষয়: খলু সর্বতঃ স্তাৎ |” 
( একাদশ স্কন্ধে ঈঅঃ১ ২৯1) 
অর্থং অনেক জন্মের পর এই শুছুর্লভ অনিত্য ( কিন্ত) অর্থদ মনুষ্য জন্মলাভ 
করিয়া ধীর ব্যক্তি যতক্ষণ খৃঁড্যু ন। হয়, ততক্ষণ নিজ মঙ্গলের জন্ত যত্ত করিবে, 
কারণ বিষয় ভোগ ত নকল ধোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়। হইতে পারে । 
এই মধুময় মন্য্যু-গীবন নিজেদের কর্ানুষ্ঠানের দ্বারা আমরাই বিষমন্ব 
করিয় তুলিতেছি। সংচিন্তা ধন্দি একমাত্র উপায় ভাবিয়া জীবন-ভোর লক্ষ্য 
২৯ 


শাশাশীশীশিশাটী পাশ্শপী 


২২৬ সতত্ব-মগ্জারী | [ ষোড়ষ বর্ষ, দশম সং খ্য। 


শপ ই দীপ ৮ ক কপ আসন এ 


স্থির রাখিয়! যাইতে পারি, মৃতুযুকালেও এ সৎঠিন্ত। মানসপটে জাগিবে ও দেহ 
ত্যাগের সময় প্রাণপতি, আম্মার সঙ্গে সঙ্গে দেহান্থরে এই চিন্তাই জাগাইয়| 
তুলিবেন ও ক্রমশ উৎকর্ষের দ্বারা অবশেষে জন্ম হইতে জন্মান্তর কাটাইরা 
আর মনুষ্য জন্ম লইতে হইবে না। এ শুন শান্তর বলিতেছেন £-- 
'যং যং চাপি শ্মরণ ভাবং ভাগ্রত্যান্থে কলেববহ । 
তং তমেবৈতি যচ্চিন্তস্তেন যাচীতি শান্তঃ 0 
( পঞ্চদশী ধ্যানদীপঃ ১৩৭।) 
আত্মার উন্নতিসাধন করিতে অগ্রসর হইলে এক্ষণে প্রয়োজন কি? 
সাধনা । কথাটা পুতন নহে । চিরদিন এই একই মহ্াবাক্য শ্রবণ করিয়! 
আদ,তছি। তবে মাঝে মাঝে টহলগারের মত দ্বারে দ্বারে আবৃত্তি করিয়! 
বেড়াউলে, আমাদের নিদ্রাভিভূত এনকে জাগায় তুলিতে পারি। এই 
সাধনার প্রথম প্রয়োজন বৈরাগ্য শাধন। এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ লইয়! 
উহার সাজপাটে ব্যস্ত থাকিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে আর চলিবে না । 
ডাক আসিয়াছে-_-আমাদের উঠিতে হইবে--মোহ নিদ্রায় জ্ঞানশূস্ত হইয়া! অলস 
শখ্যায় শুইয়া, যাই যাই করিয়া আড়মোড়া খাইলে আর চলিবে না । শুধু আহার 
'নিগ্রায় জীবন কাটাইলে কি আর চলিবে? আহার নিদ্রা ত সকল প্রাণীরই 
শ্বভাবগত ধন্ম। অতএব পশ্থ, পক্ষীও উক্ত ধর্ষনের বিভ ভনহে। পশুতে এবং 
অন্যান্ত ইতর প্রানীতে ও মনুষ্য তবে পার্থক্য কি? “চিন্তান্নশাসনে” ৃষ্ট হয় :-- 
“তরবঃ কিং ন জাবস্তি তক্ত্রাঃ কিং ন শ্বসঙ্থযত। 
ন খাদি ন মে হৃ'ন্ত কিং গ্রামে পশবেহপবে ॥ 
অর্থাৎ কেবল জীবনধারণ করা মন্থুষোর আধুর ফল নহে, তজ্জন্য কহিতে- 
ছেন যে, তরু সকল কি জীবশধারণ করে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস পরিত্যাগ 
করেন] অন্থান্ত পণ্ডতে কি থায় না? তাহার! কি স্রীসঙ্গ করে না ? ইহ] 
ছারা. স্প্টই শুচিত হইতেছে যে, ভগবৎ আলোচনাশৃন্ মনুষ্ুজীবন পণ্ডর জীবন, 
অর্থাৎ ভগবানের নাম গান সাধনাশৃন্ত হইয়া, নরাকারে পশুনাষ ধারণ 
করিতেছি--আমরাই । প্রকৃতপক্ষে এই দেহটাতে এত জআাত্মবোধ আসিয়াছে যে, 
দেছটাই ““আমি” বা সার' বলিয়া ধরিয়াছি। একটু মৃত্যুচিস্তা লইয়া কিছুক্ষণ 
আমরা! অতিবাহিত করিলে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও এই সুল-দেহটা ষে 
'এত আরাঁধনার বন্ত নহে, বেশ বুঝিতে পারি। পুজনীর় কবি তাই পুক্স- 
টিতে নিরীক্ষণ করিরা বলিতে 


০০০০ এ চি ০ শা লি শা টি শিলা পপ টস পাসে 


কাপল শা 


মাঘ, ৯৩১৯ সাল।] হেলাতে কি যেলে রতন ? ২২৭ 








চে এ এিপাপ্প পিজা শ্পিশশীশপিশী শা টিকাশিশিপশ? | টিপি শী ৩ পএলা ৮৩ তির 


“এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই; 
এতে ভাল জিনিষ 'একটু নাই। 
পদ চক্ষু, নাসা তিলের কুল: 
কুন্দ-দস্ত, বিছ্বদমধর, মেঘের মতন চুল, 
( কামের ) পন্ত ভূর, রস্তা উরু, 
রং সোণা, কণ আর কি চাই ? 
( এটা ত) অস্তি, চর্ধা, মাংস, মজ্জা, মেদ, 
মুর, বিষ্ঠা, পিত্ত, গ্লেশ্া, পর্গন্ধময় ক্লেদ ? 
এট! পুতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে, 
( না হয়) অগ্রি ফেলে দেয়রে ভাই। 
( এর আবার) দুষ্ট! একটা নয় ত সরঞীম ) 
মোজা, জুতা, চসমা, সাবান, কত বলবো নাম? 
প্রয়োজনের নাক সীমা, জুটলো অসংখ্য বালাই! 
কান্ত বলে, একটুখানি 'াঁধ,-- 
এই মিছের জন্যে সতা গেল, এইত হলো লাভ! 
সাঁর যেটা তায় সার ভাবন1, সার ভাব এই শরীরটাই 1, 
--রজনীকাস্ত । 
একট পুগিকীচ্ে যে কোঁন কার্ধা করিতে যাঈনা কেন, বিনা কষ্টে কিছুতেই 
কৃতকার্যধা হইতে পারি নাঁ। আর বিবেক বৈবাগ্য সাধন দ্বারা যে মহাতত্ 
প্রাণে প্রাণে উপলন্ধি করিয়! জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব আলিধে, সেটী কি 
কেবল বিনা কঠে আমরা লাভ করিব? একারণ কতদিন হইতে ধর্মশিথিল 
হিন্নুকে আমাদের মঙাপুরুষগণ উচ্চৈস্বরে কেবল বলিতেছেন--আলোকে ফাউৰে 
ত বৈরাগা চাই-_মুক্ত হইবে ত সাধনা চাই । অতএব এই অমুল্য মগুষাজন্মের 
এগ্রথম সাধনাই--বৈরাগ্য সাধন ! বৈরাগ্যসাধন বলিতে আমর! মরকট-বৈরাগ্য- 
ভাঁব ধারণ বুঝিব না। ভেকধারণ করিয়া বড় বড় কেশ রাখিলে বৈরাগাসাধন 
হঈল, তাঙ্থা কখনই নহে। উ্ত চিহ্ধারণ করিয়া গৈরিকবসন যদি পরিধান 
করি-ধীর জন্য এতটী নিশানা) কর!-_দ্দি তিনিই জীবনের একমাত্র টিস্তার ও 
সাধনার কারণ না হইলেন--তবে লে লোক-দেখান বৈরাগা--বৈরাগোর 
বাহিক তিহ্ছমাত্ ধারণ। আর ইহা হুইল, ম্রকট-বৈরাগ্য। ঠিক ঠিক 
বলিতে বুঝিব_-এই স্থুল দেহ যাহাকে আনন! এত আপনারপ্বলিয়া বুঝি- 


২২৮ তত্ব-যগ্ারী । | ঝোড়শ বর্ষ, দশম সংখ্যা । 





্পিপপাপাশা 





যাছি, সেটা হ+ল হাড়মাসের পিঞ্ররগাত্র ইহা প্রকৃত “আমি নহে। ইহা একটা 
আবরণ মাত্র । মন্দির ও তদভ্যন্তরপ্থিত বিগ্রহমুর্তির সহিত যেমন পরম্পর সম্বন্ধ, 
তদ্দপ দেহ 'ও আত্মার সাঁহত সম্বন্ধ । ভগবান যেমন সর্বব সময়ে সর্বস্থানে উপস্থিত 
অগ্চ মন্দিরেও আছেন, সেইরূপ আত্মা ঝ। পরমাত্ম। উদ্ধে নীচে অস্তর্মধাস্থায়ী 
এবং দেভবপ হাডমাসের খাচাতেও বিমান । অতএব এই দেহটীকে 
আমি বলিয়া ভ্রম ন| করিয়া, দেবতার মন্দির বলিলে ঠিক সঙ্গত হইল। 
এ কারণ দেবতার মন্দির-ক্জানে দেহটাকে যত ও শ্রদ্ধার জিনিষ বলিয়। ধারণা 
রাখিতে হইবে । ভাই কবি বলিতেছেন £.- 


“হেন অবসকে। 

কেমনে খুমাল জীব, 

ভূলি জ্ঞানময় শিব, 

মানস-যুকুরখানি মলামাথ! করে 
( তাই ) হেরি দেহ আপনার, 
তাবে রূপ (এ) আমার, 
স্বরূপ লুকায়ে আমি, আছে অন্তঃপুরে ; 
আনন্ৰে ভাসিবে জ্ঞানে, মলা গেলে সরে”-- 

দর্পণের পরে” 


এক্ষণে এই দেহটী আপনার বস্ত নহে--কেবলমাত্র শ্রীহরি আপনার ও 
নিতা, আর মকলই অনিত্য । এই যেখানে আসিয়াছি, ইহা চিরদিনের বাসস্কান 
নহে-শীদ্বই আপন দেশে ফিরিতে হইবে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, 
আত্মাই একমাত্র 'আমি”_-এই জ্ঞানই বৈরাগ্যপূর্ণ ল্ঞান। এজ্ঞান না৷ আসিলে 
দেহকে 'আমি' ভ্রমে শোক, তাপ, জালার মধ্যে পড়িয়া হাবুড়বু থাইৰ ও 
এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেতয না বুবিয়া জন্মাস্তরে পুনরায় ভুগিবার হুচনা 
কৰিয়া রাখিব। এই যে দেহকে "আমি, 'আমি' করিয়! এত মহামায়ার সৃষ্টি' 
করিতেছি, এত ভাগ বিভাগ, ঝগড়া, জালা, ঘগ্তরণীর আয়োজন করিতেছি, 
দিবানিশি_-উহার অন্তরালে ক দৃষ্টিতে সাধনার দ্বারায় দেখিতে পারিলে, 
কবির সঙ্গে সামরা9 একদিন বলিতে সক্ষম হইব ২-- 

“দেখবে সাধনে-. 
“বিরাজিত ব্রচ্ছ সনাতন ॥ 


মাঘ, সন ১৩১৯ সাল ।) হেলাতে কি মেলে রতন ? ২২৭৯ 


পলিশ 








শিপ ১৬ আপদ 


হাদপদ্ম শয্যাপরে, দীপ্রিমান জ্ঞান করে, 
খুলিতেছে এ অন্ধ নয়ন । 
পঞ্চকোম মাঝে এইটী চরম, 
জ্যোতিম্ময় জদে বিদ্বাতের সম, 
“ভিবগুয়” বলি, কতধুগ আগে খধিতে করিল গান। 
ব্রহ্ম নিষ্ষগ দিবানিশি যথায় নিতা বিরাজমান ॥৮ 


ভগবানের কৃপা হইলে কবির স্থুরে তান মিলাইয়। উপলব্ধির দ্বারা গাহিতে 
সক্ষম হইব ২-- 
“এই ব্রহ্গপ্ররে 
বিরীাজিত অন্তর আকাশ। 
শঙ্কর বলেন যার, একদীপ্র ব্রহ্ম ভায় 
শব, মর্ত, আগ্নি, চক্দ্রভাস্‌_ 
নক্ষ নর নিকর, প্রভ। বিদ্যুতের, 
পেয়েছে তাভাতে আশয় যাদের । 
যা কিছু শাছে, যা কিছু নাই, সকলের তাভাতে আবাস, 
সেই ক্ভ্রানময় নিথিল কারণ, এই বিশ্ব ধাহার আভাস ।” 
এক্ষণে এই “আমি” গ্রশ্ন,-অর্থাৎ 'আমি কে? 'কেন আমি বর্ম করিব? 
এবং “কিরূপে কম্ম কবিব?”, 


'দিনচর্ধ্যাতে” গ্রন্থকার সবলত্তাবে বৈরাগ্য সাধনার সহায় উদ্দেশে সুন্দর 
ভার্্ধ বর্ণনা কবিয়াছেন। আমর! সাধারণের জন্য নিম্নে উদ্ধত করিলাম । 

(১) আমি রে? (আমাদের এই ) আমি সেই সর্ধব্যাপী পরমানন- 
নিলয় অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ অব্যক্ত পরমাস্ার অংশ বিশেষ । পরমাত্ম! 
বিভু, তিনি নিজ মঠিমাষ মহিমান্বিত; আমি দুর্বল, শোক-মযোহে মুহাযান ক্ষুদ্র 
জীব; তথাপি তাহারই মহিমা আমাকে মহিমান্বিত করিয়াছে । শরীর আমি 
নহি, শরীর আমার একট] আবরণ মাত্র ; শরীরের সুখ, ছু:খ, আমার আত্মা” 
শ্গর্শ করে না? সংসার আমার চিরস্তন গৃহ নহে, ইহা আমার কঙ্মক্ষেত্র | এাধার 
গৃহ পরমাত্মায়, সেইথানেই আমাকে ফিরিয়া বাইতে হইবে। 

(২)। কেন আমি কর্মাকরিব? * * *. সেই 
অপাপবিদ্ধ শুদ্ধধাসে। ভগবৎ পদলাক্কিত পোতিরায়-লোকফে আমাকে 'ফ্ - 


২৩০ তত যঞ্জরী। [ যোডশ বর্ষ, দশম সংখা! । 


৯৮ শম্পা পিশপপাশশা শী 
এপাশ সে শাশিশিপসাললপ 





পপ ক 
শিস সপ পাপা রি 
০৮৮৯৭ ০০০০ পালাগান | শিপ শী শীত শপিপাশীও শ  শশিশিশা পপি পাশ পা লাপীপ পপ ওলী? পলা পিশগ দা সি শতি 


হইবে। কিনব আমার ইহ জীবনের শুভাশ্ুভ কর্মহি আমাকে ত্বরায় ঝ 
বিলম্বে তথায় লইয়া যাইবে। ন্ুতরাং পরোপকারাদি শুভকর্দের দ্বারা আমাদের 
নিজেরই কলাণ লাভ হইয়া থাকে । গুভ ও পুণযকর্্দ আমাদের বুদ্ধিকে 
পরমাঙ্ভিত করে, হাদয়কে প্রশস্ত করে; তাহাতেই আমরা! বর্গের গুভ্র দিব্য- 
জ্যোতির সন্ধান পা এবং এই কর্শন্থারাই আমরা জন্ম্জণ্াক্জিত সংস্কার সকল 
হইতে ুক্কিলাভ করিয়া পরমানন? লাভ করিতে সমর্থ ভই। এই আনন্দই 
আমাদের মুক্তি । 

(৬) কিরূপে কশ্মী করিব ? প্রবাহবৎ কর্ম করিয়া যাইব। লক্ষ 
থাকিবে--পরমাত্মাকে লাভ ক্ষর1, তাহাতে যোগযুক্ত হইয়া কম্ম করিয়া চলিব। 
কর্মের সুখ, দুঃখ, যেন আমার চিত্তকে হষ্ট বা বাখিত না করে। কার্থের 
কোন বিপাকই যেন আমার চিত্তের শাস্তিকে চঞ্চল না করে। নিজের স্থখ 
বা আরাম চাহিব না, যেখালে তাহার আহ্বান, সেইখানেই আপনাকে নিযুক্ত 
রাখিব। বিগ্বাসী ভত্যের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিয়! মৃহ্ার জনা অপেক্ষা 
করিব। ভিনি আমার জগ্ত যাহা বিধান করিবেন, তাহা স্থথকর হউক বা 
কঠোর হউক, প্রসন্নমুথে তাহার অভিনন্দন করিব । এই বিশ্ববাসী সমস্ত জীবই 
যে তাহার সম্তান, এই বোধে সকলের সহিত মৈলত্রীভাব রাখিব। নিঃজর জন্য 
ভাবিব না। 

এই যে আত্ম ও অনাত্ম স্থির করিবার একমার উপার বৈরাগা সাপন- 
এই সাধনই আমাদের উত্তরোত্তর অগ্রর করাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া! দিবে। 
সাধনপথে এই সর্বপ্রাথমিক সাধনাই একমাত্র অটুট স্বর্ণ ভিততিম্বূপ-_-গতণের 
আশঙ্কা সহজে নাই। এই সাধনাই আমাদের এখন একমাত্র ভরসা । মতধিগণ 
বহুদিন হইতে এই বৈরাগ্য-অনল ধরাইয়! দিবার প্রয়াস পাইডেছেন। আমাদের 
এ জমাট্-ঘুম সহজে ভার্গিবার নহে--কঠিন শান্তির শ্বরূপ এই আরাসলোলুপ 
দেহকে ঠিক করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাম ইন্ত্রিযগণ সংযম ভাব ধারণ করিবে। 
দেছেতে আত্মরোধই আামাদের একমাত্র এ সাধনপথের অন্তরায় ও সর্ধবনাশের 
কারণ। এই বৈরাগ্য জ্ঞানই, ইন্জ্িয়গণকে হ্ব স্ব ভাষেজীগরিত করিতে উদ্দীপনা 
দান করে। একারণ--আরম্ত হইতে এই অমোঘ-অন্ত্র বৈরাগ্য সাধন সহায় 
করিয়।, শ্রীহরির নাম লইয়া সাধনার জলে ঝাঁপ দিতে হইবে। 

'এমন মানব জনম পাইয়া জিছবায় 'মপুর নাম দিবানিশি উচ্চারণ করিতে 
পারিলাম না-ক্কৃহন্ধ সেই চিদ্ঘন সত্যনগনারের গুণগান পু করিতে 


মাঘ, ১৩১৯ সাল।] হেলাতে কি মেলে রতন ? ২৩১ 


পারিলাম ন1, বৃথাই জন্ম আমাদের। এ কারণ কৰি আমাদের জন্য ছু:ংখ 
প্রকাশ কবিয়াছেন £-- 





“বুথাহি জনম তার 
বুখাহি জনম 

পরমেশ পুঁজ! যেই 
না কাবে কখন 

ছার! না করে কখন। 











৬ ধা প্র খা গু ঞ 
বৃথাহি জনম তার 
বৃথাতি জলম 
পর দুঃখে নাহি যার 
অঙ্ঞ বিসর্জন 
হায়! গাক্র বিসর্জন । 
প্র বাঁ ক গা ক ৪ 
বুথা হি জনম তার 
বৃথাছি জনম 
যেই কত নাহি করে ৯ 
রিপুর সংযম 
হার! রিপুর সংবম। 
প্র ১) গা ক চি 


পৃচস্বানুশাসনে” অন্য স্থলে দুষ্ট হয় :__ 
*বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান যে ন শৃর্ধত: কর্ণপুটে নরস্ত। 
জিহ্বা সতী দার্দ,রিকেব স্ুত ন যোপগায়তুারুগায় গাথাঃ ॥” 
অথাৎ হেনুত! যেবাক্ষির কর্ণযুগলে শ্রীকঞ্চের গুণান্থবাদ শ্রবণ না করে, 
তাহার হুইটী কর্ণাছপ্র ঘুথ! ছুইটী ছিত্র মাত্র, আর যাহার জিহব! শ্্রীকষ্ের 
গাথা না গান করে, তাহার হু! জিহবা! ভেক জিহ্বার ন্যায়। 
দ্ভার পরং পট্কিরীটভুইমপুতঘাং ন নমেখ কুন্দম্‌। 
শাবৌ কয়ৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হয়ে্লসৎ কাঞ্চনকাঞ্চনৌ বা ।» 
অর্থাৎ 'হেযক্তক্‌ পট্টকিস্ীট দ্বারা শোভিত 'ইইয়াও মুকুন্দতুক নমস্কার না 


২৩২ তত্ব-মগ্তারী । [ষোড়শ বর্ষ, দশম সংখ্যা | 


এপ 


করে, তাহা কেবল ভারমাত্র, কর যে হন্ত শ্রারুষ্জের সপর্ধ্যা না করে, তাহ। 
কাঞ্চন গজ কাঞ্চন দ্বারা শোভিত ছইলেও মৃত ব্যক্তির করের তুল্য । 
পুনশ্চ 2 
“জীবঞুবে। ভাগবতাজ্বিরেনুন্‌ ন জাতু মক্ত্যোভিলভেত যন্ত্র । 
প্রাবিষুটপদ্যামনুজন্তলন্যাঃ শ্বসঞ্চবে! যন্ত্র ন বেদগম্ধম্‌ ॥%, 
অর্থাৎ যে মন্ুুষ্ কথনও ভগবদ্ক্তির চরণরেণু সর্বাঙ্গে ধারণ না করে, সে 
জীবন্দশাতেই শবের মত্ত, আর যে মনুষ্য শ্রাবিষ্ঝর পদলগ্র তুলশীর গন্ধ লইয়া 
না আনন্দলাত করিয়াছে, সে যাঁদও শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহ হইলেও 
মৃত শরীর তুল্য। 
ভগবান আরও বলিতেছেন £-- 
"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহমাণৈ হরিনামধেয়েঃ | 
ন বিক্রয়েতাথ যদ! বিকারো নেত্র জলং গাগ্রকহুষু হর্ষ ॥৮ 
অর্থাৎ হরিনাম উচ্চারণ কাঁরলে যে হাদয়ে বিকার না জন্মে, ও বিকার 
হইলেও যদি চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ ন1 হয়, সে পাষাণ তুল্য কঠিন। 
উপরোক্ত দেব-বাক্য হইতে স্পইই প্রতীয়মান হইতেছে, আমর] কোথায় 
মোহের কোলে নিদ্রা যাইঠেছি। জাগিবার সময় আিলেও উঠিতেছি না। 
হে ভগবান! আমাদিগকে, বৈরাগা-সাধনার হচনা করিয়া দাও। আমর! 
যেন সংসাররূপ রাঙাফলে ভুলিম্সা আর তোমার কথা ভুলিয়া না থাকি 
আমাদিগকে বৈরাগ্য ভিক্ষা দান কর। আর কতকাল মায়ার মোহন জালে 
আবদ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। আর কতদিন কাদিয়া কীার্দিয়া বলিতে 


থাকিব-_ 


চে পপ্পপাশিপী শশা পপি োোপিপপীিশিপশালা শসিস্পিসপানীকি 





“কুটিল কুপথ ধরিরা, দূরে দরিদ্না, আছি' পড়িয়! হে $-- 
( তব) শান্তি-সৌধ-মঙ্গল-কেতু,- আত দেখিনে,-- 

কিসে ফেলিল যেন গে আবরিয়া । 
( এই ) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী, আমারে ডূবাগ্ে রাখিল তিমিরে 9 
(আর) প্রভাত হ'ল না, আধার গেল না, 

আলোক দিলন! মিহিরে ছে ১-- 
কবে আপির়।ছি, ফেন আসিয়াছি, 

কোথা আমিগ্জাছি, 


মাঘ ১৩১৯ সাল।] হেলাঁতে কি মেলে রতন ? ২৩৩ 





(আমি) তোমারি পতাকা করিয়৷ লক্ষ্য, 
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া; 
( আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি, 
পাথেয় লইল কাড়িয় চে; 
যদি, জাগিতেছ, প্রভূ, দেখিতেছ,__- 
তবে লয়ে চল আলো বিতরিয়া ॥ 
-রজশীকান্ত 1 
নিয়লিখিত মহাবাণী বিবেফ-বৈবাগ্য সাধনায় সহায়-স্বরূপ বিবেচনায় 
আমর! পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম-__ 

১। দেহই আমি, অথবা দেহ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু আমি? মুত দেহ 
আমিও বলেনা এবং কোন কার্ণ্য করেন! । তবে কি প্রকারে বলিব দেহই আমি ? 

২। অনাত্স! শরীরের সঙ্গে অশরীর আত্মার এপ ঘনিষ্ট যোগ যে, সেই, 
অনাত্ম! শরীরে আত্মবোধ হইতেছে । সেই অনায্মাপর আত্মজ্ঞান নিবন্ধন এরূপ 
অজ্ঞানে থাকিতে হইয়াছে । অনাত্মীকে মত্মবোধ কর। কত বড় অজ্ঞান । 
আত্ম! ব্যতীত সমস্তই অনাত্মার নানা অংশ। 

৩। অস্থি, মাঙ্স, শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি এই জড় দেহ। এ সকল 
ব্যতীত উহা আর একট|। কিছু নহে। দশেন্দিজ্ম ও মন প্রভৃতির সমষ্টি সুক্ষ 
দেহ এসকল বাততীত সুক্মদেহ অপর আর একট! কিছু নহে। ঝড়দেহে 
অস্থি মাংস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ॥ সুক্ষ মন প্রভৃতি । 

৪ । * তোমার অনেক সন্তান সম্ততি ছিল। এখন তাহাদের কেহই নাই॥ 
তাহাদের সকলেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে । এখন তাহাদের 
একবার টখিবারও উপায় নাই। তাহাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহ মমতা 
থাঞ্চার, তাহাদের অভাবে তোমার বিশেষ মনোকষ্ট ও দারুণ শোক বোধ 
হইতেছে। তবে আবার অন্যের সন্তান সন্ভুতির প্রতি যে সকল কার্য করিলে 
স্েছ মমত! হইবার সন্ভ[বনা, সে সকল কার্ধ্য কর কেন? বারে বারে প্রেছ 
মমতা এত শোর, দুঃখ পাইয়াও অন্কের 'সম্ভানের "প্রতি এক্গহ মমতা করিয়! 
অভিনব শোক দুঃখের বীজ;রপন কন্রিতেছ কেন ? 

*৫| বিবেক থেকে টবরাগ্যের' উৎপত্তি হুয়। বিবেক, বৈরাগা-গ্রসবিলী | * 
অধিক বিবেক ধানার, তাহার অধিক দৈর্াগ্য। : জুর ধাহারু, চারি মু. 

৬| ত্বোমাকে যে অধিক বত করে, তোমাকে যে অধিক স্নেহ করে, 


খত 


২৩৪ তত্ব-মঞ্জরী। | ফোড়শ বর্ষ, শব সংখ্যা: 


. ৬৭ ক 2 টি পা পীর 





তোমার প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ আছে, সে তোমার পরম শত্রু | 
তোমার প্রতি ভাঙার স্নেহ যত্ব অনুরাগে, তোমারও তাহার প্রতি শ্লেহ যত্ব 
অন্গরাশ হষ্টাতি পারে। তাহার এরতি তোমার ল্েহ অনুবাগ যত্ব হইলেই 
তুমি বন্ধ হইবে। তাহার প্রতি তোমার নেহ যন্ধু অনুরাগ হইলেই ভগবানের 
প্রতি তোমার যে পেহ যত্ব অনুরাগ আছে, তাহা কমিবে। 

৭ প্রবল কটিকায় সময়, তটে ধগায়মান হয়া কেহ নদীতে বু 
আরোহীর সহিত বছ নৌকা! জলমম হইতে দ্বেখিলে, তাহার নৌকাতে আরোহণ 
কৃত! উচিত নহে । ভবসমুদ্রে অনেক তরঙ্গ । সংসার তরীতে নিভর করিয়া 
মন! আরোহী হইওন। | এ তরীতে আরোহণ করিয়। এই ভবসমুত্রে অনেক 
মমরূপ অরোহী জলমগ্র হইয়াছে । দেখ, তরী এখনও পর্যন্ত অনেকে হাবুড়বু 
খাইতেছে; দেখ এ অনেকে তলিরে গেল। মন সাবধান! তুমি যেন 
বিপদগ্রস্ত ছইওন! 1 

৮। লিজ দেছে পর্যন্ত যাহার মমতা নাই, তিনিই গ্রকৃত বৈরাগী । 
বৈরাশীর কেন বন্ধন নাই। কিঞ্চিৎ মমতা থাকিতে পু বৈরাগী হওযা 
যায় না। বৈরাগীর সমস্তই তুচ্ছ হইয়াছে । 

ন। একেবারে মমতাশুন্ত ঘিনি হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী । মমতা, 
বাহার নাই, তাহার কোন বন্থতে কিম্বা কোন বিষয়ে অন্ররাগ নাই। মমত। 
হইতে শোক, হুঃখ, এবং মোহ আসে 

এস ভাই, এস ভগ্রি! যেখানে যে আছে, সত্যপথ তাকাইয়া আমরা 
অললভা ত্যাগ করি। বুথ! বাক্যব্যয়ে আর চলিবে না। ধর্মকে আর 
ভাঁদা ভাসা রাখিলে চলিবে না। বৈরাগ্যসাধন সহায় করিয়া সংসার জলে 
নামি--তাহার কুপায় ইন্দ্রিয়াদি হাজর কুমীর আমাদিগকে ছাড়িয়। দিবে-_ 
আমরা মুক্তিপথ পাইয়া তাহাদিগের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিব। আমরা 
বহুদূরে আপিয়। পড়িয়াছি, এক্ষণে তীর চরণ লক্ষ্য করিয়া তারই উপর নির্ভর 
করিয়। চল, অস্ীসর হই, ও ্রগ্রীঠাকুর রামকৃষ্খদেবের সেই মহাবাধী স্বদয়ে 
ধারণ করি। “ভগবান নীচে ধাঁড়াইঘ়ে অ]ছেন, আমাকে রক্ষ/ কযবেন--. 
এই বিশ্বাসে যে হাত পা ছেড়ে খনন মনে তাল গাছ থেকে লাফ দিতে 
পারে, দেই সন্স্যাী হবার উপযুক্ত পাত্র ।”-তখন বুঝিতে সক্ষম হইব বে, 
এই একান্ত নির্উরতাই-_-এই.পহধট৫নের উপার হইতেছে । হরক্ষে গু ।. 

শ্ীহিজেত্রলাথ ঘোষ। 





সাথ, ১০১৯ গাল। ] _ ভ্ীরামরুষ, ] ২৩৬ 
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8 
গ্রমুখে বলিলে আসি-_তুমি কঃ, ভূখি ধাম । 
পৃ্ত্রচ্ম নারায়ণ গ্ণাতীত গুণধাম ॥ 
আদ্যাশক্কি মহামায়া, 
লীল! হেতু নর-কায।, 
নব যুগে অবতীর্ণস্ধরি রামরুষ নাম । 
নিরক্ষর ছল্মবেশ--স্দানলা আত্মারাম ॥ 
( ২ ) 
যুগধর্ম স্বাপিবাধে, দিতে জীবে নিরবাপ | 
প্রেম, শুদ্ধাতক্তি, তাগ, সুছৃলন্ত তত্বযতান ৪ 
ধরাধামে আগমন, 
সহ সাঙগপাঙ্গ গণ, 
কাঁমিনী-কাঞ্চন মুগ্ধ জীবগণে পরিত্রাপ 7 
অর্পিতে উদয় দেব কল্পতরু ভগবান"। 
(৩) 
বিগ্রহ মুরতি-ধর, সহজ নুন্দর কায়। 
ৰারেক দর্শন লাভে জীবত্ব ঘুচিয়া বায় ॥ 
ভক্তপ্রাণ কিমোহন, 
অকলঙ্ক অতুলন, 
হৃদয়রজনয রূপ দীপ্ত জ্ঞান-গরিমায়। 
প্রেম ভক্ষি বিলুষ্ঠিত, অতুল রাতুল পায় 
(৪ ) 
মুর্তিমান বেদশান্্র বিধি ধর্শ-সনাতন। 
সর্ব অবতাঘ্ত করি একাধারে সন্মিলনূ ॥ 
রব ভাষ রক্ষা ভরে, 
এবার অবনী পরে, 
নিত্যানন্দ-নিজ্ঞ-দেছে শচৈতন্য আগমন 
রমৈকফরপে পুল প্রেমি বিতরণ ॥ 





২৩৬ তত্ব-যপ্তীরী । | যোড়শ বর্ষ, দশম সংখা! । 


শপাশি শালিপশ্পীগাশিলপশীীি 





(€ ) 
শ্রবণ মঙ্গল পুত--“রামকুষ্ঃ” মহামন্্রে | 
নাচিয়া উঠিল বিশ্ব নীরব হৃদয় তন্ত্র 
বাজিয়! উঠিল নাম, 
রামকৃষঃ।অবিরাম, 
গাইল অপূর্ব্ব গীতি আচগাল,“এক ন্তে । 
দীক্ষিত এ ধরা আজ রামকৃষ্ণ “এক ডদ্ধে?” ॥ 
(%.৩ ) 
এ শুভ মুহুর্তে যদি জনম,.লভেছ তবে। 
গাও রামকুষ্ নাম, কি হেতু নীরব রবে! 
বল রামরুষ্ণ জয়, 
তাজ ত্বণ! লঙ্জা ভয়, 
সব্বস্থ অপণ কর, এজীবন ধন্ত হবে। 
রামকুষ্খপদে মন মত্ত হবি আর কবে? 
দীনক্ীন-- 
জীকুরেন্ত্রকাস্ত সরকার । 


০ম্কে ত্ডচ্ি £ 


( ১) 
কে তুমি এ বিশ্বে্কর নানা অভিনয়, 
দ্রদিনের তরে! ত্যজি হেম নিকেতন, 
স্থবিমল স্ুথ শাস্তি প্রেম পুণ্যচয় ; 
ত্রিদিবের নিত্যানন্দ দিয়া বিসর্জন ॥ 

( ২ ) 
কে তুমি! জনমে তব দুখী কত জন 
নগর মাঝারে উঠে আননের ধ্বনি, 
কুতৃছলে দিশেহারা পুরবাসিগণ, 
উৎসব উল্লামেণভাসে দিবস রজনী ॥ 





'মাথ, সন ১৩১৯ সাল।] কে তৃহ্বি ২৩৭ 


( ৩ ) 
কে তুমি! হে দিগন্ধর ভামিমাথা মুখ, 
নধর অপূুরে ক্ষাবে মাধ শধাধারা ) 
জননীর কোলে বসি ভুঞ্ত নানা সখ । 
সোহাগে আমোদ ভন্ষে সবে মাতোয়ারা ॥ 
(৪ ) 
কে তুমি! কিসের তরে হাসি হাসি ভাষে, 
স্থগোল সুঠাম ধরি মোহন মুরতি, 
কি খেল! খেলিতে ভবে কাভার আশ্বাসে । 
ভ্রমিছ আমোদে মত্ত হয়ে দিবারাতি ॥ 
(৫ ) 
কে তুমি হে, শশীকলা বাডয়ে যেমন 
দিনে দিনে দেহ পুষ্ট স্বখের আকর, 
বাধিলে শৈশব খেল। ধুলি নিকেতন । 
সত্য ভ্রমে, কর তাতে, কজই আদর ॥ 
[ ৬ ) 
কে তুমি । বাঁধিছ নিত্য নব খেলাঘর, 
দারান্থত আদি এবে থেলার সম্তাব 
মায়। মোহ পাশে বন্ধ রত নিরস্তর, 
ভেবেছ কি, কেবা তুমি, ওহে নরবর ? 
( *.) 
কে তুমি" অনিত্য সুখে আছ নিমগন, 
কাল স্রোতে তেসে যায় জীবন শরণী, 
ত্রিতাপে তাপিত তনু বিষণ্ন বদন । 
বাল্য যুব! গত এবে আকুল পরীণী ॥ 
(৮) 
কে তুমি! জানিতে তত্ব চাহ মতিমান? 
নিক্পাধি, নিত্য, সত্য, তুমি আত্মময় । 
সর্বাভৃতে তব-আত্ম। তুমি বিশ্ব প্রাণ । 
তোমারি কট:ক্ষে-হয় কষ্টি্থিতি লয় ॥ 





২৩৮ তন্থ-মঞ্ডরী । | যোন্ডশ বর্ষ, দশম লংখ্যা। | 
(৯ ) 
কে তুমি! ইহার মর্ম পাবে কার ঠাই, 
অণটস্তা চিনিলে তবে চিনিবে তোমায়, 
চিনিতে চিন্ময়ে ত্বর! ধর হে গৌপাই। 
ধাহার কপান়্ পাবে আত্ম-পরিচয় ॥ 

(১৯) 
কে ভূমি, না চিনাইলে চনে কোন লন, 
“ক+ “খ+ হতে নিত্য চিনি নূতন নুতন, 
বহুমূলা পি যেবা ন! চিনে কখন । 
অবশ্য ধরিতে হবে শ্গুর-চরণ ॥ 

( ১১) 
কে তুমি! এ চিস্তা যবে হইবে উদয়, 
গুরুবাক্যে পূর্ব স্বতি জাগরুক হয়, 
চকিতে এ দশদিশি হেরে জ্যোতির্ময় | 
গুরু বিন! অন্য গতি নাহিক নিশ্চয় ॥ 

॥( ১২ ) 
ফে তুমি! তুলেছ শিব-শ্বরূপ তোমার, 
নিগুণ হইয়। বাস ভ্রিগুণ আধারে, 
বিফলে ছারাও দিন লইয়! অসার। 
কামিনী কাঞ্চন মোছে মত্ত চরাচরে ॥ 

( ১৩ ) 
কে তুমি! শ্বরগ-শশী ভূতলে আমীন, 
নিত্য ছাড়ি লীলাছলে রচনা সংসার, 
মরতে থেলার ঘতু করেছ স্যজন । 
দবন্দাতীত গুণান্ভীত তুমি ব্যোমচয় ॥ 

( ১৪ ) 
কে তুষি। অনস্তে মিশে অনস্ত শ্বয়প । 
অছং ভানেতে গপ্ত শীলা প্রকটন-_. 
বলে চাও, দেখা দাও, হেরি তব রূপ 
গন্ধকারে কঙ্কাল রাখিষে গোপন ॥ 


িপসস...... 


মাঘ) ১৩১৯ সাল ।] সী শ্রীরামকৃষ্টোৎ সব 1 ২৩৯ 


(১৫ ) 
কেতুমি। বাঁ, আমি বা কে, নাহি গুরু চেল, 
আনদ্দ উতলে স্দ। আনন্দেরি মেলা, 
প্রেমাবেশে প্রেমাধারে হচ্চে প্রেম-লীলা | 
আনলে যাও রে ভেসে ছাড়ি ধূল-খেল| ॥ 
( ১৬ ) 
কে তুমি! হে বিশ্বপতি তান্জ ছঘ্মুষেশ, 
ভূমি আমি দ্বৈত ভাব কর সম্বরণ | 
ক্রান আখি খুলে দাও ওছে পরমেশ, 
তব সত্ব! তোমাতেই ছোক্‌ সম্মিলন 








জ্ীমলথনাথ শি। 


অপ পার 


উত্ী উত্তরা ন্্রু 25 নজর ॥ 


২০শো মাঘ, রখিবার, বেলুড়-রামকৃষ্মঠে শ্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের 
জন্ম মহোংসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষে দরিস্ 
নারায়ণগণের দেবাধধ বিশেষ ভাবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহৃগক্ঞও সমবেত 
হুইঘ্বা আনন্দ করিয়াছিলেন । 

এ২৯শোঁ মাঘ, মঙ্গলবার, বেলিকাঘাটানিবাসী লেবক এ্রীহারাণচজ্জ দাস 
মহাশয়ের রামকষ্চ.কুটীরে মহ! সমারোহে জউঙ্্ীরামকষ্ণোৎসব সম্পঙ্গ হইকাছে । 
কাকুড়গাঁছী যোগোগ্ঠানে এ দিবস ঠাকুরের বিশেষ পুজা ও ভোগক্সাগাদি হইয়া 
ছিল। মজিলপুরনিধাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র রক্ষিত মহাশয়ের “কর্ণধার 
কুটারে” এই দিবস রামরুষ্ণ-সারম্বত-সন্মিলন উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব 
হইয়াছিল। টাকা রামককঞ্ক-মিশনেত্স সমাগত ভক্ত শ্রীযুক্ত নীন্দরঞ্জন মদ্ভুষদার 
বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম, এ, মহ্থোদরদ্ধর তথায় উপস্থিত 
হইন। ভ্ীীরামকফ্-সংব্বীর্তনে জনসাধারণকে মন্্মুদ্ধবৎ করিয়া! পরম আনন্দ 
দান করিক্গাছ্ছিলেন। প্রীপ্রঠাকুরের গ্ররমাক্র হনুরগুপনচিচরণ দ্দুখোপাধ্যাহ 
ও স্বামী কুষ্ণানন্দ গ্রতৃতি উৎসবে, উডিস্্ছট্যা। ফলকে পয়দ উৎসাহ 
এবং শ্রীতিদান করিয়াছিলেন । বহড় ও জঙ্গদগর হরিসন্তার সভ্যগণ উৎসে 
উপস্থিত হুইক্কা হরিনামকীর্ডনে খরম আনন রোল শু ক্থযধ্যমি ছুলিয়াছিলেন $ 
উৎসব উপলক্ষে একটী বাউলকীর্তন নিয়ে উদ্ভুত হুইল 


২৪০, তত্ব-মঞ্জরী । [ বোডশ বর্ষ, দশম সংখ্যা 1 


এপি -০ শশী শিপ পিপিপি আটা লিপি আক 





লী 


( বাউল-কীর্ভন--একতার্সা |) 
রামকুষ্-নামেব ভেলা ভেলেছে। 
তোরা কে পার যাবি আয় হেসে ॥ 
এমন স্থযোগ হবে নারে আর, সাধন ভজন পূজন নিয়ম নাই ফোন প্রকার, 
কেবল কাদতে মাত পাল্লেই হলো, স্মরে তাবি উদ্দেশে | 
( জগ্প রামকৃষ্ণ বলে, কোথা কাঙ্গাল-ঠাকুর বলে ) 
পতিতপাবন, দপধমতাবণ, এমন আররে কে, 
কোন্‌ অবতারে, এসেছেরে, এমন নজীব নে, 
ধ। খুসী তু ক'রিস্‌ কিন্ত, ভাবিস আছেন একজন সাঙ্গ ষিশে ॥ 
( সে রাম রহিম বা বীস্ত হোনবে, শ্রীচৈতন্ত কষ্ণচন্দ্র ভোন যেরে ) 
আমাব মাতজপে বণ তান, সদাই রে আশে পাশে ॥ 
বিগন্ভ ২৩শে কার্তিক রেঙ্গণ ৪৪ নং স্রীটস্থ ৬নং সমিতি গৃহে রামরুষঃ 
গলেবক সমিতি কর্তৃক শ্রীত্রী৬ হ্যামাপুজার দিনে শরীক্রীরামকৃষ্চ উৎসব হইয়াছিল । 
উৎসবস্থলে লমবেত দেবকমণ্লী মুদঙ্গ ও খরতালীসহ উচ্চ রামকুষ্জ সংকীর্ভনে 
দর্শকগণের 'আনন্দবদ্ধন করিয়াছিলেন । সর্ব শেষে প্রমাদ বিতরণলহ “জয় 
বামকৃষের জয় “জয় শুরুমহারাজের জয়” ধ্বনিতে আনন্দের উৎদ প্রধাহিত 
ছইয়াছিল। 
গ্ন্ত ১৫ই নাথ চট্টগ্রামের গৌঙসাইরডাঙা গ্রামস্থ ধর্দাশ্রমে শ্রীযৎ শামী 
বিবেক্ষানন্দের জন্মতিথি পুঙ্জ! এবং ২*শে মাঘ মঙ্কোৎসব মহা সমারোছে সুসম্পন্ধ 
গুইর! গিঘটছে । এই মঙ্ছোৎসবে বু লোক যোগদান করিয়! ঠাকুরের নাম 
সপ গাল কলিস্াছেন, এ্রায় ৮**৯*০ শত কাঙ্গাল নারার়পকে এ্রচুর পরিমাণে 
টাকুব্ধের প্রসাদ বিভরপ করা হইয়াছিল, চট্টগ্রামের প্রলিদ্ধ জ্যোতি-সম্পাদক 
যুক্ত বাব কালীশঙ্কর চক্রন্ব্তী মহাশয়, স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ 
বক্ততা দখনে উপস্থিত মণ্তধীন্ন হৃদয়ে বিমল আনন্দ ও শাস্তিবিধান করিয়াছেন! 
আগামী ২তশে ফানুন। সোমযার কারুড়গান্ছী যোঁগরোস্কানে শউরাদকৃষ্ধদেরের 
জন্মোৎসব ও বাজঠভাগ হইবে | 
ব্জীগামী ভরা। চৈজ্র রধিবায়, বেলুড়--রাদক্কষমঠে উতীরামন্কফাদেবের 
কন্পোৎলব বন্থারসমাঞ্জোছে লম্পন্ধু হইবে, এই উৎসবে লাধারণের যোগধান একান্ত 
প্রার্থনায় | 
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শ্লীচরণ তর্পা | 


তত্ব-মঞ্জরী। 


টু 





কাজ্তন, সন ১০১৭ সালি। 


৮০৯ পাশ স্পাাশ2 শা শ্ীীশিি নিবুরেে 


যোড়শ বধ, একাদশ সংখ্যা । 


উস উীন্র্াচন্ক্রুহ্থত ০ত্ভাজ্ন্ £ 





লীলার্ঘমাচ্ছাদিত নিত্যমৃদ্তি 

বূগে ষুগেহভূদ্‌ ভূবি যোইবতীণঃ | 
'কামাকথাতে ক্ষুদিবাঘধাসি 

পশ্তান্ত তং বালক মদ্যজাতম্‌ ॥ ১ ॥ 
শীতঢাতো পুরুকলাবুগঙ্ে 

দিক্ষু প্রীসন্নান্্র চ পৌমাবারে। 
রপাশুগান্রীন্দমুমিতে শকাৰে 

যঃ প্রাঁছুরাসী জ্বয়ন্ত্ীশ্বরোহাসৌ ॥ ২1 
হিন্। মহৈশর্ধযসুদ গ্রলীলং 

মাধুর্য সীন্্ং শ্রিত আম্মভাবগ্‌। 
কৈবুল্যরত্বং বিতরন্‌ সমস্ত! 
জ্ঞাতন্তিদীনীং ছবি রামকষ্চঃ | ৩ 
বামস্ত কষ্ণন্ত চ বিগ্রহ! যে 
বাল্যে স্থকেলী রুচিত্ব নন্ত | 
শ্রাগজন্মসংপিদ্ধ বিরগবুপ্তি 
রামান্রকে। বিষয়েঘরক্ত; ॥ ৪1 





২৪২ তত্ব-মঞ্জরী । [ যোডশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা। 


সসোদ্দরঃ প্রাপ্য চ দক্ষিণেশ্বরং 
লোকানুশিক্ষাবরতমাস্থিতো মুদা 
মুক্তিপসাদাং তরতারিণীং চিতা 
মুদ্বোধয়ামাস জগদ্ধিহেচ্ছয়া ॥ € 
ত্যক্তণতি দূরং কনকঞ্চকামিশীং 
ররাজ যোহসাবকলম্ক চন্দ্রবৎ 
লীলাং সমাগম্য চ নাকলোকত 
শচকার তৃধম্ম সমন্থয়ায় বৈ ॥ ৬1 
শর্চাধ্য শক্ষি নিজ সেবকেষু 
চাপাঞ্গ ভঙ্গ্যা ভবতাপহারী | 

যঃ প্রেরয়ামাস বিধৃতপাপান্‌ 
সিংহোপমেয়ান্‌ দশদিক্ষু শিষ্ঠান্‌ ॥ * 
স্থিরাসনং যন্ত শ্রীদক্ষিণেশ্বরঃ 
প্রসাদধন্তঞ্চ বেলুড় মন্দিরম | 
বেদাস্ত সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মতত্বকং 
হন্তেস্থিতং ঢামলকং সু ষস্ত ভেোঃ / ৮ 
তদ্রামকষ্্ শুভাজ্বি পক্কজে 
ভক্তদ্বিরেকোন্মদমত্তবন্কৃতে |. 
গর্ব্বাণ গশ্ধবর্ষগণেন্দ সেবিতে 
অহৈতৃকীং ভক্কিময়ঞ্চ যাচতে ॥ ৯ 
ীরামরুষজ্বি, শুভাজয়োর্ষে 
ভূঙ্গায়তাং চিন মকরন্দলিগ্ণ,। 

স যচ্ছতুদ্যন্‌ ভবভীমসিন্ধোঃ 
নুধানিধিঃ শান্তিন্ধাং সগেদ্দুম্‌॥ ১৯ 


ইতি শ্রম পরমহংস' গরিত্রাজকাচারধয শ্রীবিথেকাননাম্বানীপাঁদ শিষ্যেণ 
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশন্ধ্ণা বিরচিতমেতৎ জন্মোৎসবস্তোত্রং মমাপ্র 


ফন, ১৩১৯ সাল। 1] অবতারবাদ ও শ্ীপ্রীরামকৃষঃ | ২৪৩ 


শপ পাপা পি পি শপ আপদ পাটি ০৮ ৮ শিশ্িশ িকিশিশা পপ শপপপরররনপজ্ঞজস্ টু 


অবতারবাদ ও স্ত্রী শ্বীরামকৃষ্ণ। 
( পুর্বব প্রকাশিত ২১৪ পুষ্ঠার পর। ) 


প্রত্যেক অবতারের বাল্যলালা পর্যযালোচনা করিলে, উহ! কেবল তাহাদের 
পরবর্তী জীবনের ছারামাত্র বলিয়া অন্থমিত হয়। জ্ীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা! 
পর্ধযালোচন! করিলে দেখা! যায়, তাহার পুর্ণজীবনট। পূর্ণত্যাগের শিক্ষামাত্র। 
বিদ্যাভ্যাসের পর যৌবনে রাম্ন্দ্রের দারুণ ওদ্াসীন্য সমুপস্থিত হইয়া! 
সারে পুর্ণ বীতরাগ আনাইল। সংদার যেন ভীষণ অরণ্য বলিয়। প্রতীত হইল। 
রাজ্যন্থথ কণ্টকবিদ্ধ করিতে লাগিল । স্ুখেব জীবনের সম্মুখে অসুখের ছায়। বিস্তার 
করিতে লাগিল। দারুণ ওদাসীন্কে রামচন্ত্রের মানসে বিচার আনিল। যাহাকে 
সারে স্থখ বলে, তাহা তাহার নিকট চির অশান্তির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। 
ংসারে বীতত্নাগ হইল এবং সম্ন্যালাবলম্বনে তপস্তাই জীবনের চরহ্বন্থুথ বলিয়া স্থির 
করিলেন। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্রের চিন্তবৈকল্যদর্শনে চিন্তিত হইলেন এবং 
বশিষ্ঠ মুনিকে আনাইয়! তাহাধ চি্ুচাঞ্চলযের উপশম করিতে উদ্যত হইলেন । 
বশিষ্ঠর উপদেশে রামচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চলা কথঞ্চিং উপশমিত হঈল এবং সেই 
লময় খিশ্বামিত্র ধষি রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়! বজ্ঞবিক্নকারী রাক্ষস 
'বধের জন্ত তাহার জ্যেষ্টপুত্রাকে যাচঞা করিলেন । রামচন্দ্র রাক্ষমবধ দ্বার! 
খাফ্গিণের প্যজ্কবিন্র নিবারণ করিয়া পরম যশস্বী হইলেন, এবং সেই সময় 
কর ভঙ্গে জানকীকে পত্বীরূপে লাস করিয়। সংসারী হইলেন। রাজা বার্ধক্য- 
বশতঃ ওজান্টপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিযিক্ত করিতে কৃতসন্বল্প হইয়৷ 'অভি- 
ষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্ত ধরায় 
অবতীর্ণ গ্ুইয়াছেন, তিনি প্রাজ্যস্থরূপ মোহে কিরূপে আচ্ছন্ন থাকিতে পারেন ? 
ভাই ঘটনাচক্রে রাজালাভের পরিবর্তে বনবাসী হইয়া সীতাহ্রণ ব্যপদেশে 
রাক্ষদকুল নির্শখাল করিয়া ভায়তে পুনঃ ধর্মসংস্থাপন করিলেন । সামান্ত মানব- 
জীবনে ববাক্যলাভ ও বনবাস সমান নহে। একটীতে সুখের পরাকাষঠা, 
অপরটাতে মানমিফ ও কর্ঠুয়ক ক্লেশের চূড়ান্ত । , একটা মানসিক উত্তেজনা, 
অপরটা দাকণ অবসাদ। এই ছইয়ের মধ্যে রামচন্দ্র অবপাদ প্রাপ্ত হইনাও 
হান্তবদন। রাজপরিচ্ছদ ও রহুমূল্য রত্বাদি খচিত উদ্ভীষের অপেক্ষাও চির- 
ব্চলবাস তাহার নিকট বছু সমাদৃত হইল। অবস্থার বিসদৃশ পরিবর্তনেও 
তাহার চিত্তঢাঞ্চল্য না আানাইয়। বরং চিত্ত প্রসাদ সমাবর্তন করিল$ সহা্তবদনে 
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পিতৃনতাপালনার্থ সন্ত্রীক অনুজসহ বনগমন করিলেন। বালোর সেই 'উদা- 
সীন্ত তাহার যৌবনে বনবাসে পর্যবসিত হইল। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত-কি কি মভতকার্ধয সম্পাদনার্থে জ্রীরামচন্ত্র অবনীতে অবতীর্ঘথ 
হইয়াছিলেন ? 

১ম। সনাতন ধর্মরক্ষা এবং তজ্জন্য ধর্দ্বেষী যজ্ঞ্বন্নকারী রাক্ষসকুল 
নিম্ম লকরণ। 

২য়। সতাপালন। পিতৃপত্য পালন হেতু চতুদ্দশবংসর বনগমন এবং 
রাঙ্গ্যপালন হেতু শুণবী সাধবী ভার্ধ্যাকে বনবাস দান। ও সত্যপালনের জন্য 
গ্রাগসম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণবঞ্ন | 

৩য়। পূর্ণঙ্গীবনে তাগ শিক্ষাদান। গ্রাপ্যরাজ্য ত্যাগ করিয়! ত্যাগের 
চড়ান্ত দৃষ্টান্ত জগতে চিরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন । 

৪র্থ। পাপীর উদ্ধার। গ্মহল্যা ও শঘ্ুকের শাপ বিমোঁচন--তাহার প্রধান 
দৃষটান্ত। 

৫। ভক্তের ভগবান। তাহার দৃষ্টান্ত, হহ্থমানের উপর অপার কপ! 
এবং ঘ্বণিত চগ্ডাল গুহককে মিত্রতা দান। 

রামাবতাৰ অতি মধুর অবতার । ইহাকে পৌম্যাবতার অভিধানে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। রামনাম় মাত্রেই যেন মানব্হদয়ে এক সৌম্যসুত্তির 
বিকাশ হয়। যেন অজত্র ছুঃখভার হা করিবার জন্যই তীহ'র জ্ )- 
সসাগরা পৃথিবীশ্বরের জোয্টপুত্র কেবলমাত্র পিতৃসতা পালনের জন্য তীহ).ক 
জটাবন্ধলধারণে চতুর্দশ বতসর বনবাঁসী হইয়! বনবাসের দারুণ কষ্ট সহা “$রিত্তে 
হইয়াছিল পিতৃপত্য পালনের জন্য স্বেস্ছাক্রমে অনুর্জ ভরতকে 
রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনবাসী হইলেন। যাহার মন্ত্রণার় তাহার ঈদৃশী 
অবস্থান্তর হুইল, প্রথমে সেই সপরীমাতা কৈকের়ীর নিকটেই ব্দায় লইবার 
জন্য ভীহার চরণবননা করিলেন ও ভরতকে মাতুলালয় হইতে সত্তর আন'- 
ইবার বন্দোবস্ত করিয়া দ্িলেন। শ্নেহময়ী জননী তাহার সহিত বনগমনে 
উদ্ভত| হইলে, নানা কারণ ,দর্শাইগা স্বামীসেবায় নিরত থাকিবার জন্য সেই 
অধাৰসায় হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্তি করাইলেন। গ্রজারঞ্জনার্থ পূর্ণগন্তী 
সর্বগুণ বিভূষিতা সর্বলোক-সমাদূতা মহিষী জানকীকে বনবাস দিলেন। 
সত্যপালনের জন্য বীরাগ্রগণ্য সতত “অনুগত ও আশ্রিত প্রাণপ্রতিম অনুজ 
লক্ষণকে বর্জন, করিলেন। অতএব রামচরিত্র অনুশীলনে জীবের কতই ন 
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দিশা 


মঙ্গশ সম্পাদিত হয়। তাই রামাবতার তারতে অতি পবিত্র অবতার । 
রাষবনবাস অদ্ুষ্টথাদের একটী জলন্ত উদাহরণ। এই ঘটনাবলগ্বনে পূর্বতন 
কোন মনীষী, একটা শ্লোক রচনা করিয়া যেন গ্রীরামচন্দ্রের মুখ হইতে কথিত 
হইতেছে বলিয়া, উহ! উল্লেষ করিয়াছেন। তাহা নিম়্ে উদ্ধত না করিয়) 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম ন| | 

“্যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি 

যন্মনস| ন গণিতং তদক্রাপৈতি । 
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গ্রাতভবামি বন্ধাধিপ চক্রবন্তী, 
গোহকং ব্রজামি বিপিনে জটিলম্তপস্থী ॥” 

অর্থাৎ রাম বলিতেছেন-যাহ! মনে চিন্ত। কর! যায়, তাহা দূরে যায়, কিন্তু 
যে বিষয় কখনও চিন্ত| করা যামু নাই, তাহাই সম্পাদিত হয়। কোথা 
আখি রজনী প্রভাতে রাজা হইব, না চিরজ্টাধারণ করিয়া তপস্বীৰেশে বনগমন 
করিতেছি । ূ 

যখন বিমাঁতা কৈকেরীর মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিলেন যে, তাহার 
পিত। দশরথ নিজ সত্যপালনের জন্য কৈকয়ীকে যে ছটীবর দিয়াছিলেন, 
তাহার একট! বন্তে কৈকে্য়ী রামের চতুদ্ঘশ বৎসর বনবাস ও এক বরে 
ভরতের রাজ্যপ্রান্তি প্রার্থনা করিয়াছেন) তখুনই রামচন্দ্র পিতৃমুখ হইতে 
সু শ্রবণ” না*করিয়াও পিতার সতাচ্যুতি ভয়ে বনগমনে কৃতসন্কল্প হইলেন ? 
টা শ্লোকদ্বারা কহিলেন, যাহা বিধিবন্ধ তাহা সংঘটিত হইবেই, 
কেহ শ্ষিরারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং রামচন্ত্র অবতার হইলেও ষখন্‌ 
দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাকে দেহীর ভোগ অবশ্ঠই তোগ 
করিতে হুইবে। তাহাতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। 

অবতার যখনই জন্মগ্রহণ করিবেন, তখনই দেহধারণবশতঃ কর্মের অধীন 
হইবেন এবং পুনরাবর্তনে সেই কর্মের ভোগ আপনি আসিবেই আসিবে। 
তবে তাহাতে তাহাদের কর্মের ছায়া লাগিবে না। শতবার অবতীর্ণ হইলেও 
কর্শবশতঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কেবল জন্মাস্তরে কম্মের ছায়। প্রকাশ 
হয় মাত্র। 

কল-ঘরে থাকিলে খেরূপ কলের ধূমে সর্বাঙগ কালিমা প্রাপ্ত হয়, তন্রপ 
দেহী কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া কর্দফলরূপ কপলিমায় সর্বাগ কালিষাবর্ণ প্রাণ্থ হয়, 
কিন্তু অকভারগশের বর্ধ-নিবন্ধন জন্মলাভ হয়' না, তবে পৃথিবীতে অবতীর্ন 


সপ পাপী স্পা 
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হইলে পূর্্বকন্ম-নিবন্ধন ছায়াপাত হয় যাব্র। ব্রেতায় রামাবতারে তৎকর্তৃক 
বালিব্ধ সম্পাদিত ভওয়ায় দ্বাপবে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নরদেই 
বিন হয়| ইহাতে দেখা যায়--অবতারে পুর্ববকর্ের ছায়াপাত হয় মাত্র। 
শ্রীরামচন্্র কর্তৃক বালিবধ সম্পাদিত হওয়ায় ছ্বাপরে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক 
তাহার বধ সম্পাদিত হইয়া পুর্ব কম্মের ছায়াপাত মাত্র করিতে দেখা গেল। 
শ্কষ্ণ অবতীর্ণ ন! হইলে, তীহার পুর্ব্ব অবতারের কর্ম সে অবতারে দৃষ্ট হইত 
ন!। কিন্তু দেহী-জীবের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম । তাহাদের জন্ম কন্মবশানগ । 
পূর্ধবকৃত কর্মের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে 
কহে জীব তিন প্রকাব, নিতা, মুক্ত ও বদ্ধ। কিন্তু অবতারগণ কর্ম্মফলে 
জন্মগ্রহণ করেন ন। তাচার! পুর্ণ জলাশয় হইতে উদ্ভূত স্রোতস্ষিনী শ্বরূপ। 
শ্রীরুষ্ণ পুর্ণত্রক্ম হইয়াও ভূভার হরণের জন্য তীহার অবতরণ। বাল্যে 
তাহার জীবনে যে লীল| সম্পাদিত হয়, পরঙ্গীবনে ভাহারই বিকাশ দেখ! যান । 
বুন্দাবনরূপ শান্তিময় আশ্রমে পৃতনাদি রাক্ষপী বধ দ্বারা যেরূপ আশ্রমের অশান্তি 
নিবাপ্িত হইয়াছিল, সেইনূপ যৌবনে ও প্রৌটে রাজামধ্যে কংশ, শিশুপাল ও 
ছুর্ষ্যোধনাদি বধ দ্বারা জগতে চির-মশাস্তি নিধারিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষঃ 
বালে গোপ বালকবালিকা মধো যে প্রেম ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দ্বার! 
বুন্দধাবনকে ধরামাঝে বর্গধাম করিয়া ভুলিয়াছিলেন, যৌবনে পাগুবগণের 
মধ্যে সেই নার্কজনীন প্রেম সঞ্জাত করাইয়া বনবাসে স্বর্গস্থথ €ভাগ করাটিয়া, 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রঙ্ছলিত করিয়া অসংখ্য নর বধ দ্বারা ভগ র্‌ 
হুরথ করিনা ভারতে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণ প্রেমের ক্লধতার, 
তাই শাস্তি তাহার অমৃত ফল। জরাসন্ধ নৃপতির বধ দ্বারা বিজিত অসংখ্য 
নৃপতিগণের স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া ধরণীতে শান্তি স্থাপন করেন । 
যে যদকুল স্বল্নকালের মধ্যে বন্ধিত হইফ্জা দ্বারকাপুরী সমাচ্ছার্দিত করিয়াছিল, 
শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অমান্ধী কৌশলে সত্ব সেই বছুল পরিবদ্ধিত ষদুকুল সমল 
উৎসারিত করিজ্াছিলেন। কুরুপাগুবকুল সমূলে নির্মূল করিয়াও ধর্দবীজ 
রক্ষার্থে পরীক্ষিতরূপ অস্কুরকে গর্ভে রক্ষা করিয়! পরম যশোভাজন হইয্সাছিলেন। 
ব্ুদ্ধাধতারে বাল্যে নির্জনবাস প্রোতিকর ছিল বলিয়া শেষ জীবনে নিজ্জন 
বনগ্রমেশে শালতরুতলে জীবন-নাউকের শেখাস্ক অভিনীত হুইল। যৌবনে 
মানবের ছুঃখে গ্রণীড়িত হইয়া নরদ্খ মোচনের জন্য নির্বাণ পথ উদ্ভাবন 
করিয়া নরদুঃখ নিবারণ করিলেন রাজপুত্র হুইয়া লোকপিক্ষার্থে ডিক্ষু 
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বেশে নগরে নগবে পর্যটন করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত 
হই! রাগভোগ তাগ করিয়। সংসারবন্ধন ছেদ্রন করতঃ পরম শাস্তিলাভ 
করিয়াছিলেন । আকাজ্ষা ত্যাগ না করিলে পরম বস্ত্র লাভ হয় না--তজ্জন্য 
স্বয়ং ভিক্ষু অবস্তা ধারণ করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিলেন। সুন্দরী যুবতীর 
ক্রোড় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কামিনী ত্যাগ শিক্ষা দিলেন। প্রাণিবধ 
হইতে আপনাকে নিবৃত্ত বাখিয়।, অহিংস! পরমোধন্ম শিক্ষা প্রচার করিলেন । 
শেষে পরম বোধে আত্ম! সংলগ্র করতঃ মহাবোধিত্ব লীভ করতঃ বৌদ্ধ নামে 
পরিচিত হইলেন । ষে যুগে কাপালিকগণের আচরিত ধরছে ভারতের সনাতন 
ধর্ম বিপ্বন্ত হইতেছিল, যে বুগে তাস্ত্রিকগণের ব্যভিচারে ও অভিসারে হীন- 
বল মান্বগণ উৎপীড়িত হইতেছিল, যখন সাধকের ভগবান লাভ স্থদূর- 
পরাহত, সেই যুগে-ধর্ববিপ্রবের যুগে শঙ্করাচাধ্য অবতীর্ণ হইয়া! ভারতের 
দুর্দিন, বুচাইয়। ছু্দৈব যেঘর্জাল অপসারিত করিয়| দিয়া, সত্যের বিমল জ্যোতি 
বিকীরিত করিয়াছিলেন। বাল্যে প্রবল মাতৃ অন্রাঁগ, যৌবনে প্রগা মাতৃ 
ভক্তিতে পরিণত হইয়া অশক্ত্যা মাতার ন্নানার্থ-নশ্র্দার তীব্র বেগ ফিরাইস! 
দিয়াছিলেন। বাল্যে শান্ত্রাধ্যায়নের অবিরাম অধ্যবসায় যৌবনে শাস্ত্রের ভ্রম 
ব্যাখ্যা সংশোধনের জিগীষা শহরকে দ্বয়ং শাঙ্করত্ব প্রদান করিয়াছিল। অবতার 
্ততীত কোন ধী-সম্পন্ন মনীষি সেই যুগে প্রবল ঘুগবেগ ফিরাইতে নিতান্ত 
অসন্ধর্ঘ হইত্তেন্। মানবশাক্তর আয়ত্বাধীন কর্ম মানবের দ্বারা সাধিত হয়। 
প্রত চিরপারচালিত কর্মের বাধা অতিক্রম করাইয়! ধীসম্পন্ধ মানব সেই 
অসম্পঈৎকম্ম সম্পাদন করাইতে পারেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতিব চিরন্তন নিয়মের 
বত্যয় অবতারেই সম্ভব। শ্তরোতশ্বিনী নম নিজ গন্তব্য পথেই নিয়মিত 
প্রধাবিত| কিন্ত জননীর হ্বিধার জন্ত আ্োতম্থিনীর বেগ ফিরাইতে কি 
মানবের সাধ্য ? শাদা ফুলের গাছে শাদ। ফুলই ফোটে কিন্তু প্রকৃতির চিরস্তুন 
নিয়মের বিপর্ধ্যয়ে শাদা ফুলের বৃক্ষে কি রুক্তফুল গ্রন্ফুটিত হওয়া সম্ভব ? শহর 
ফেমন নর্খদার বেগ ফিরাইলেন, ঠাকুর আমাদের তেমনি রক্তজব! বৃক্ষে 
হেতজব! ফুটাইয়া মথুরে'র হৃ্রয়ে চিরদিনের তরে অহৈতুকি তক্তিফুল ফুটাইয়! 
দিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ )। শ্রীরাজেন্্রনাথ রায়। 
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শীপ্বীনাগ মহাশয় ও ভাহার ভালবাসা । 


শ্রীশ্ীনাগ মহাশয় ভগৎ বড় ভালবাসিতেন। তিনি আশৈশব জগৎবাসিকে 
প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাহার দেহান্ম বুদ্ধি ছিলনা, শ্তরাং তান মন 
প্রাণ দিয় জগৎ ভালবাসিতে পারিতেন। আমর! তাহার স্থধাধবলপুত জীবন 
নাটকের শেষ এক অঙ্ক দেখিয়াছি । তাহার বাল্য বন্ধু আজ কাল আর বড় 
দেখ! যায় না । ঘে ভাগ্যবান নরনারী তাভাকে কোলে কাখে করিয়া মানুষ 
করিক্সাছেন, তাহার! আর এ মরজগতে নাই, কাঁজে কাজেই তাহার অমাহৃধিক 
প্রেমমর জীবনের সাক আচলাচনা স্দূব পরাহত। তথাপি তাহার দেশবাসি 
জন্গণ তাহার মধুময় জীবনীর আলোচনা করেন, তাহার ববণ্য সার্বতৌমিক 
ভালবান! মূর্তি বিরলে বপিয়! পুজা করেন, ও ভক্তিভরে নিজ মস্তক নত করেন। 

সকলেরই শক্র ও মিত্র থাঁকে, কেহ তাহাদের নিন্দ। করে, কেহ শ্রুতি 
হুখকর প্রসংশা! করে, কিন্ত নাগ মহাশয়ের শক্র দেখিতে পাই নাই। যে কোন 
ব্যাক্তি তাহার বিনয়াবনত সুমধুর বাক্য শুনিতে পাইত, তাহার প্রাণ মন মাতোরার! 
সুদুমন্দ হাসিমাখ! মুখ কখন দেখিত, তাহার বালক হ্থুলভ সরলতাপুর্ণ ব্যবহার 
অবলোকন করিত, তাহার জীব-সেবা ব্রত, অসাধারণ হ্থম্পভা বিরিভিত 
কার্ধাবলী 'আলোচনা করিত, (স অমনি বলিয়া উঠিত--এমন পোক দেখি নাই) 
ইনি মাধারণ লোক হইতে সম্পূর্ণূপে পৃথক । 

অতি শৈশবকালে যখন ভাঁলবূপ কথা বলিতে পাঁরিতেন না, তখন গুদোষ 
কাঁলে চাদের আপোতে খন বুক্ষরাজি বারুভরে হেলিয়া ছুলিয়! বিশ্বকর্তঞ বিশ্ব- 
ব্যাপী সুমধুর সঙ্গীতের তালে নৃত্য করিত, তিনিও তাহাদের অনুকরণ করিতেন, 
যেন তিনি তাহাদিগকে কত ভালবাসেন, যেন তাহারা তাহার কত আঁন্জীয়, কত 
আদরের সামগ্রী। মধ্যে মধ্যে তিনি চাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আপন! 
আপনি বশিতে থাকিতেন,---এস আমরা ওখাঁনে চলিয়া যাই, ও বড় সুন্দর । 

বখন তাহার ১১১২ বৎসর বয়স হইক্সাছিল, কোনও এক দোল যাত্রার দিন, 
তাহার সমবয়ঙ্ক বালকগণ,হোলি খেলিতে ছিলেন তিনি এক পারছে দাঁড়াইয়া 
ছিলেন। ভিনি কখনও লোকের সহিন্ত দৌড়াদৌড়ি কিনব! হুড়াছড়ি করিতে 
ভালবাদিতেন ন!, চিরকালই নিজ্্রনতার এক কোণে চুপ করিক্সা থাকিতে পছন্দ 
করিতেন বালকগণ খুব আমোদ ক্ষরিতেছে এবং নাগ মহাশয় এক ধারে 
্াড়্াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। তাহার! হোলি থেলিভে খেলিতে এত 
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মত হইক়্াছিলেন যে, একে অন্তকে আবির দিয়! তৃগু না হইয়া, সকলে মিলিয়! নাগ- 
মহাশরকে আবির দিতে আরম্ভ করিল। ৭1৮ জন বালক এক সঙ্গে এক জনকে 
আবির দিলে তাহার কি দশ! হয়, তাহা সহজেই অনুমান কর যায; স্তয়াং নাগ- 
মহাশয় তাহা সহা করিতে পারিলেন না এবং নিকটস্থিত কাটা বনে পড়িয়া 
গেলেন । তৎপর বালকগণ আবির দিতে ক্ষান্ত হইয়!, লেই ধারাল বাদার 
পাতার উপর দিয়! তাহাকে টানিতে লাগিল, তাহার সর্বাঙ্ন ক্ষত বিক্ষত হই] 
গেল এবং রক্ত পড়িতে লাগিল। তাহার শরীরে রক্ত দেখিতে পাইয়া, তাহা! 
চমকিয়! উঠিল, এবং কর্তব্য বিমূড হইয়া! দৌড়াইয়। নিজ নিজ ঘাড়ীতে চলিয়া গেল। 
তাহার! চলিয়া গেলে পর নাগমহাশয় উঠিলেন এৰং স্বীয় পরিধেয় বসন দারা 
শরীর পুছিয়! বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিলেন 
না। বালকের! মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহার! কি অপকর্মই না করিয়াছে, 
তজ্জন্য কতই না ভ্বৎসনা সহা করিতে হুইৰে। নাগমহাশয়দের বাড়ীতে সকল 
রকম অত্যাচার চলিত, সেস্থানে যাহার যাহ। ইচ্ছ।, দে তাহা করিতে পারিত।॥ 
কেহ তাহাতে বাধা দিতেন না, ঘর-দার ভাঙ্গিলেও কেহ বড় মান! কলিতেন 
না। অতএব প্র বাড়ী বালকদিগের এক বৃহৎ আড্ডা ছিল। অবসরমত দকঙষোই 
সেখানে থাকিত এবুং বালক জনোচিত চপলতাব্যঞ্জক কাজ করিত। যেদিন 
 »নাগমহাশক়ের শরীরের রক্তপাত হয়, তাহার পরদিন কেহ আর সে াড়ীডে 
বাটিতে পা্রজেছে না, লকলেই মনে করিয়াছিল, নাগমহাশয় তাহার পালিকা, 
৭ অধিকারিণী পিসিমাতাকে তাহাদের অত্যাচারের কথা বলিয়া দিদ্কাছেন, 
এবং ত্ছার শরীরের রক্ত দেখাইক্জাছেন। অবশেষে একটা বালক অতিশয় 
নম্রতাৰে--যেন কিছুই জানেন|, এমত ভাবে তাহার বাড়ীতে গেল, এবং দেখিতে 
পাইল, *পিসিমাতা নাগমহাশয়কে ঘুড়ি খাইতে দিয়াছেন। নাগমহাশয 
তাহাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়! তাহাক কাছে গেলেন, এবং তাহার হাত ধরিয়া 
টানিয়। আনিতে লাগিলেন, যেন তিনি আর তাহার দোষের কথা মনে রাখেন 
নাই, সকল অত্যাচারই তুলিয়া গিগ্জাছেন। অবশেষে নিজের মুড়ি তাহাকে 
খাইতে দির! নাগমহাশর কতই যে জানন্দিত হইলেন, তাহা! বাত কর! যার 
লা। সে বালকটাও তাহার আদরে সমন্ত তুলিয়া, গিয়া নাগমগাশয় পদ 
মুড়ি উদরস্থ করিল। নাগমহাশয়ের আর খাওয়া হইল না। এ রুম করিঝা, 
নাগমহাশির তাহাকে প্রতিদিন নিজ প্রা্চঃতোদন খাওয়াইতেন, পরের জে 
সুখ জিশাইরা নিগে ছুখী হইতেন,। পসাজও ভবানিত্তন বুকটা সবি 
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০ আস্পপিপ পপির 


আছেন। তিনি এই কথ বলিয়া “হায় হায় করেন ও বলেন একদিনও বুঝিতে 
পারিলাম ন। যে, তিনি তাহার থাগ্ক আমাকে খাওয়াইয়। শুধু মুখে বসিয় 
আছেন। পাঠক, ইহা কি সামান্ত ভালবাসা! এরূপ ভালবাসা আমাদের 
মধ্যেকি সম্ভবেঠ শিশু নাগমহাশম় বালক কালোচিত অসামাস্ত তোজন- 
লিঞ্স! পরিত্যাগ করিগা পরের সুথে আত্মগ্রীতি লাভ করিগ়া পাশে টাড়াইয়া 
আছেন, আর অপর একটী বালক নিজের খাদ্য থাইতেছে 1 

ষখন তাহার প্রথন বিবাহ হয়, তগন তিনি বালক ছিলেন। বিবাহের 
সমজ্ত আয়োজন কর! হইয়াছে, থান পামগ্রী ঘর ভরিয়। গিয়াছে । তিনি 
দেখিতে পাইলেন, একটী বিড়াল অতিশয় ছুঃস্থ অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে তাহার 
নিকট দিয়া চপিক়্া যাইতেছে, থেন আর ঢলিতে পারে না, কিজানি কি এত 
তয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নাগমহাশয় ঘরে ঢুকিয়া 
এক হাড়ী ক্ষীর বাহির করিয়া আনিলেন এবং এ বিড়ালহীর শরীরে তাহ 
মাথিঘ্া দিয়া নিকটস্থিত এক ঝোপের ভিতরে রাখিয়া! আমিলেন, আত্মীয়ের 
বাধ! বি, গালাগালি, কিছুই শুনিলেন না, তাহাতে ভরক্ষেপও করিলেন ন।। 
বিড়ালের শরীরে অপর্যাপ্ত ক্ষীর দেখিতে পাইয়! অন্থান্ত অনেক বিড়াল তথায় 
আসিয়া জুটিল এবং তাহাকে চাটিতে লাগিল । বিড়ালগুলি উক্মীর চাটা 
খাইয়। ফেলিলে দেখ! গেল, রুগ্ন বিড়ালটা অল্প সময় পরে অনেকটা জুষ্থ, 
শরীরে ফিরিয়া আসিতেছে যেন পরছুঃখকাতর নাগমহাশয়ের ন্কিট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়। নিঞ্গ জীবন ধন্ত করিতে । নাগমহাশম়ও তাহাকে 
নুস্থ দেখিতে পাছা অতিশয় সুখী হইলেন ও আত্ম প্রসাদ লাভ করিলেন ॥ 

নাগমহাশম় যাচককে ন্ুুধু হাতে ফিরিয়! যাইতে দিতেন না। তাহার 
যে অবস্থ্য ছিল, তাহার শেষ লীমায় উপনীত হইয়াও কখনও যাচককে কিছু 
না দিয়া ফিরাইয়া দিতেন না। যাচকের প্রার্থিত ধন সম্পূর্ণকূপে না দিতে 
পারিলেও যথাসাধ্য ধন দ্রিয়। এমন ন্ুমিষ্ট কথ) ঝলিতেন যে, সে তাহার ক্ষোভ 
ভূলিয়। যাইত এবং প্রপন্নমনে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইত। নাগমহাশয় যখন 
ডাক্তারী ক্পিতেন, তখন তাহার ফিরিয়া আপিবার কাল অনেক যাচক তাহার 
খামার বলিয়! থাফিত এবং সাহার উপার্জিত শেষ মুন্রাটী পর্য্যস্ত লইয়া যাইত। 
তাহারা এত নির্লজ্জ ছিল মে, তাহার শেষ মুদ্রাটী লইতে লইতে বলিত “তোমায় 
ভাবনা ফি, ঈশ্বর তোমাকে দিবেন।” তাহাদের স্বণিত স্বার্থপরতা ফলে 
াগহাশকে, অনেক দিন খলাহারে, কখন বা হই এফ গদ্গদায় খুড়ি খুদকি 





ফাক্তন, সন ১৩১৯ সাল।] নাগমহাঁশয় ও তাহার ভালবাঁসা। ২৫১ 
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থাইসী দ্রিন কাটাইতে হইত, কিন্ত তথাপি তিনি কখনও ক্ষুপ্ষ়ন হন নাই, 
সর্বদা হাসিমুখে যাচকদিগকে শেষ মুদ্রাটী পর্যন্ত প্রদান করিতেন। ইহা 
কি সামান্থ ভালবাস। ! পরের প্রীতির জন্ত আল্মবলিধান কি সাধারণ ভালবাসার 
বিকাশ !! 

তাহার! কেবল অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, সমর সময় বলিত, 
তুমি এই সকল জিনিল কিনিয়া আনিয়। দাও। তীহারই অর্থ দ্বারা 
তাহাকেই হাতে করিয়। জিনিস কিনিয়। আনিয়। দিতে হইত, নিজে উপবাস 
করিতেন। নিচুর পরগীড়ন প্রিয় মানব, ধন্য তোমার নির্শুম ব্যবহার, আর 
ধন্ট সেই ভালবাপার প্রতিমূর্তি, সদা পন্রসখগ্রপধানকারী, দেহাত্ববুদ্ধি বিবজ্ডিত 
নাগ মহাশয়! 

জীবকে নাগমহাশয় অতিশয় ভালবাসিতেন । তাহাদের হুঃখ লৈ 
দেখিলে তিনি সমস্ত ভুলিয়। যাইতেন। ডাক্তারী করার সময় রোগীকে ওধধ 
দিতে গিয়া পরিচর্যা করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং তাহার রোগের গ্রতিকার 
করিতে না পারিলে কীগ্গিতে কাদিতে বাসায় ফিরিয়। আমিতেন--যেন রোগী 
তাহাঘ্ধ আত্মীয়, রোগীর বিরহ যেন তাহার অসহনীয় । একদিন এক রোগীর 
পাশে যাইয়া দেখিতে পাঁন, তাহার গায় দিবাব কিছু নাই, শীতে কষ্ট পাই- 
“তেছে, তিনি অমনি নিজ শীতবন্ত্রখানি শরীর হইতে খুলিয়া রোগীর গায় দিলেন? 
রোসীর শতু জ্রপত্তি, তাহার আত্মীয়ের শত অনিচ্ছা প্রকাশও তাহাকে সেই 
কাছা হইতে বিরত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা অতিশয় পীড়াগীড়ি 
করায় তিনি তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে চলিয়! আমিলেন, কিছুতেই তাহা! পুনঃ 
গ্রহণ করিলেন ন। 

একদিন এক রোগীর, বাড়ীতে উপস্থিত হইগা দেখিতে পাইলেন, রোগী 
মাটিতে শুইয়া আছে, তাহার তক্তপোষ কিনা থাট্ুলী নাই। ভূমিতে গুইয় 
থাকিলে রোগীর আরোগ্য হওয়ার সস্তাবন। নাই দেখিয়া, তিনি তাড়াড়াড়ি 
বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং নিজের যে একখানামাত্র তক্তপেংষ ছিল, তাহা 
যোগীকে দিরা আদিলেন! রোগী তক্তপোষে শুইতে লাগিল, কিন্ত তিনি 
আর তক্পোষে শুইতেন না, ভূমিশধ্যা তাহার চির সহচর হট) পরের 
হুখের জন্য তিনি নাঁ পারিভেন এমন কোন কাজ ছিল না'। 

সর্ধাজীবে কীহার সমান ভালবাসা 'ছিল। একদিন গ্রীপরযহংসঘেবের 
উৎমঝ হইতেছিণ, কোথা হইতে এক বিষধর নাগশিতু আসিয়! উপস্থিত, 
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সফবত জনগণ হৈ হে করিয়। উঠিলেন, নাগমহাশয় কোথা ছিলেন, তারাদের 
গোলমাল শুনিতে পাইয়া সত্বর তথায় আসপিলেন, এবং নির্ভরচিন্তে তাহাকে 
পথ দেখাইয়। লইয়। চলিলেন, যেন নাগশিশড তাহার কত আজীয়, যেন কত 
ভালবাসার জন, যেন কতদিনের চেন! 
আঁমি তাহাকে তাহার জন্মভূমি দেওতোগে দেখিয়াছি । অতিশয় প্রতাষে তিনি 

জয্যাত্াযাগ করিতেন ও মুখাদি প্রক্ষালনদন করিতেন। তৎপর বারান্দায় আসিয়! 
ৰদিলে পর কোথা হইতে দুইটী শালিখ € পাখী বিশেষ ) আলিয়া উপস্থিত 
হই । তাহাদিগকে সমুপস্থিত দেখিলেই তিনি বলিতেন, অতিথি আগিয়াছে, 
এবং কত্তকট। চাউল লই! হাত বাড়াইলেই শালিখন্বয় নিকটে আমিত ও তাহার 
হাত হইতে খাইতে আরম্ভ করিত, যেন তাহা হইতে তাহাদের কোন ভয় 
নাই, যেন তিনি তাহাপ্িগকে কত তালবাসেন ও আতীয়। আমরা তাহার 
নিকটে বপিয়া থাকিলেও এ শালিখদ্বয় তাহা ভ্রুক্ষেপ করিত না, নাচিয়া নাচিয়। 
ভাহাক্ প্রদত্ত তগুলকণা তাহারই হাত হইডে খাইত। 

একটিন প্রায় ৩৪ হাত পরিমিত এক বিষধর সেঁকে। (0০৮7৪) তাহাদের 
খাড়ীতে আসিয়াছে । তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সাপ ত্াঙ্থার ঘরে 
ঢুকিতে ছিল, সুতরাং দকলেই বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সাপ তাহা মানিতেছে 
না। সে প্রায় ঘরে ঢুকিবে, এমন সময় নাগমহাশয় আদিলেন এবং সুমধুর, 
স্বরে “ঠাকুর, এদিকে আনুন, এদিকে আশ্মুন” বলায় সাপটা অন্যদিকে চলিয়া 
গেল। তাহার বীণাবিনিন্ধিত শুমধুর ন্বরে সাপটা কি যে মাধুর্য অঠুষ্ৰ 
ফরিল, দেই জানে । ছআন্যের শতভীতি প্রদর্শক ব্যবহার তাঁহার ষে চিত্ব- 
আকর্ষণ কফিতে সমর্থ হইয়াছিল না, তাহা নাগমহ্থাশয়ের ভালবাস! জনন করিল, 
পরমাস্্রীয়ের উপদেশ বাক্যের মত তাহার অনুরোধ পালিত হইল। তাহার 
বাড়ীর চারিদিকেই অনেক সাপ বাস করিত, তাহার! কাহাকেও ভয় করিত ন1। 
আমাদের বিশেষ ভয় না হইলেও, চিরকালাভ্যস্থ বিভিবিক! ত্যাগ করিতে পাকি 
বাই, সামান্য তয় হইভই হইত । 

তাগার বাড়ীতে একটা কুকুর থাকিত। সকলের -গ্রুদ্ত আন্লাদি আহা 
ফি পুট কলেবর হইয়াছিল। নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই দিন কাটাইভ। 
অনা ফোথাও গেলে শীত ফিরিয়া আসিভ, অন্যন্থালে বেশীক্ষণ থাকিতে, 
'গ্ারিত না'। একদিন নেই কুকুরটার,কি এক ডাব হইল, সে. নাগমহাশনের 
অল সঙ্গে থাকিতে আরম করিল । তিনি যেখানে যান, কুকুরও সেখ্যলে হার, / 





ফান, ১৯১৯ সাল।] নাগমহাশয় ও তাহার ভালবাসা। ২৫৩ 
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বর্ধাকীঈী, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর চারিদিকে জল, কোথাও এক পা বাড়াইবার' 
স্বাননাই। কোথাও যাইতে হইল নৌকায় চড়িয়! যাইতে হয়। অতিথি 
বাড়ীতে আছে, বাজারের সময় হইল। ভিনি নৌকাদ উঠিবামাত্র, 
কুকুরটী “থেউ থেউ”” করিয়। ডাকিতে লাগিল, এবং নৌক। চালাইবামান্র, 
সে জলে নাবিল, যেন সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিৰে না, তাগার 
পিছু ছাড়! হইতেছে না। অবশেষে তাহার ক্রন্দন ন! শুনিয়া নাগমহাশয় 
ভাড়াভাড়ি নৌকা চালাইলেন, কুকুরটী অনেক ডাকিল, তিনি কিছুতেই 
থামিলেন না । সে যতদূর পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, জলে নাবিক! 
ঈাড়াইয়! ছিল, এবং তিনি অন্শ্ত হওয়ামাত্র সে সাতার দিল। কুকুরটাকে 
সীতার দিতে দেখিয়া নাগমহাশয় আর কি করিবেন, ফিরিয়! আমিগেন, ও. 
বাড়ীতে উঠিলেন। তৎপর বাড়ীর এ পথ ওপথে ঘুরিয়া কুকুরটার চক্ষু 
আড়াল হইলে পর তিনি আবার নৌকায় উঠিলেন, এবং অতিশর সাবধানতা" 
সহিত তাহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! থাকিয়া বাইতে লীগিলেন । ধন্য কুকুর, 
যাহার জন্য তাহার প্রাণ এত অপৈর্যা হইয়াছিল। 

তাহার পুকুরে ছুইটী পিঙ্গিমাছ বাস করিত। তিনি খাইম়! হস্তমুখার্দি- 
প্রক্ষালন করিতে পুকুরের ঘাটে যাইতেন। বাড়ীতে জল দিলেও তিনি তাহ! 
' ক্লুখনও ব্যবহার করিতেন না। তিনি ঘাটে গেলেই সেই দিঙ্জি মতস্তদ্ব ঘাটের; 
নিকট আসিত *ও দৌড়াদৌড়ি করিত। নাগ মহাশয় তারাদের জন্য ভাত 
লইয়া 'ফাইতেন এবং তাহাদিগকে থাইভে দিতেন। তাহার! তীহাকে এক- 
বারেই ভয় করিত না, পরমাত্মীরের মভ তাহার হাত ঠোকরাইত, ও ছাতের 
মধ্যে আসিস, যেন তাহারা তাহাকে কত ভালবাসিত, তাহার হাতের মধেক 
আসিয়া লূত শাস্তি পাইত,*বড়ই আশ্বধ্যের বিষয়, ভিনি ঘাটে গেলেই ভাহারা 
আিরা উপস্থিত হইত, কি. করিঘ্া যে বুঝিত-্তাহা আানিজে পার 
যার না। 

বৃক্ষলতারদিও তাহার ভালবাস! হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাহার বড় ঘরের 
পিছনে বাশের ঝোপ 'আছেে। এক সময়ে একটা বাশ সেই ছরের মধ 
চোকে। বীশটীকে ঘরের মধ্যে আঙফিতে দেখি জিন কড়ই সুখী: হইয়া” 
ছিলেন। কেহ কেহ তাহা কাটিতে চাঁহিলে 'বলিভেন, ধখন তিনি দয় করি 


ঘরে বথো আসিয়াছেন, তিনি এষতাব্সাভেই থাকুন। কাহাকেঞ সেই 
হুশটী বাটিতে দিবেন না! & 
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নাগমছাশয়ের বাড়ীর বৃক্ষের একটী পাতাও কেহ ছি'ড়িতে পারিতি না। 
তাহাদের পাত ছ্বিভা দূরে থাকুক, কেহ তাহা ছি'ড়িতে উদ্যত হইলে তিনি 
কষ্ট পাইভেন। একদ! তদ্দেশবাসী জনৈক বিশিই ভদ্রলোক তাহার বাড়ী 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরিষ্কার করিবার মানসে কয়েকজন লোক লইয়া 
তথায় আসেন, এবং তাচার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন । কিন্ত নাগ মহাশয় 
তাহার বাসন! পুরণ করিলেন না, তিনি একটা দুর্বাও তোলাইতে পারিলেন 
না, এফটী গাছের পাভাও ছিড়াইতে পারিলেন না । অনেক অনুরোধ 
করিলেও লিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিলেন না। তাহার সময়ে, সুপ ফল পাড়া 
হইত ন1, পাকি! পড়িলে পর তাহা সংগহ কর! হইত। তিনি আবক্ষ- 
সত্ব পর্য্যন্ত সকলকেই ভালবাসিভেন, সকলকেই সমাদব করিভেন। সকলের 
গ্রীতি সমভাবে উৎপাদন করিতেন ! 

ধ্দি কেহ তাহার অতিথি হুইয়া থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, নাগ 
মহাশয় জীবকে কত ভালবাদিতেন। তাহার গুমি্ই কথা, মন প্রাণ খোলা 
আমর, আহার্ধ্য বন্ত সংগ্রহে এঁকাস্তিক যত, অতিথি সৎকারে সব্ধন্থপণ দেখিয়া 
তাহাকে ভূষঃ তূরঃ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে গারেন নাই । অতিথির প্রতি 
যত্ন দেখিলে মনে হইত যেন তাহারা তাহার কত চেন, কত আত্মীয়, কত 
আপনার জন। অভিথিগণ রওনা হইলেও তীহার ভালবাসায় তাহাদিগকে, 
আরও চারি দণ্ড তথায় থাকিতে হইত, তাহার ভালবাসা-মাথ কথা শুনিতে 
হইত। তাহার দ্ুমধুর বআশ্বাস বাণীতে অনেক পাপী তাপীর দগ্ধন্ৃদয়ে আশার 
্ৰ্মিল উৎস খুলিক যাইত, তাহার ভালবাসায় অনেক সংসারদগ্ধ জীব শাস্তি 
গাইভ, এবং মন প্রাণ হারাইয়া তাহার নুবিমল মুখপানে তাকাইমা থাকিত। 

_*-২ , শ্রীপার্বতীচরণ সি । 
গশন্বিম্বতুডন্ন £ 

পরিবর্তনের নাম শ্রবণমাত্রই বিশ্বজগতের জনসাধারণ বিশ্রয়বিমুগ্ধচিস্ছে 
বিস্ফারিতনেত্রে ভীতিবিহ্কলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া শিহরিয়া ওঠে! কিন্ত 
তাহারা জানে না যে “পরিবর্তন” কত মধুব। 

পরিবর্ধন ব্যতিরেকে 'বিশ্বব্রঙ্জা এক মুহুর্তকালও তাহার স্থায়িত 

সংরক্ষণে সক্ষম হয় না. এই বিশ্বজগভাদি যাহ! কিছু ইঙ্জির গ্রাহ্থ বস্ত আছে, 
তাহা দকশই পরিবর্তনশীল 1 বিশত্রক্ধাণ্ই পারবর্তনশীল। পরিবর্তন রাশির 


ফাল্ুন, ১৩১৯ লাল। ] পরিবর্তন | ২৫৫ 
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সমষ্টিইন্শবশ্বত্রহ্ধ'ও । পরিবর্তনকে বাদ দিয়। ধিশবত্রক্ষাপ্তকে ধারণ! করা অসম্ভব । 
জগতে যিনি পরিবর্তনের মাহাম্ম্য ধারণ! করিতে পারিয়াছেন, কেবলমাত্র 
তিনিই ব্রক্মাগ্ডকে চিনিয়াছেন, তিনি ইহার শক্তিদর্শনে মোহিত হুইক্লাছেন। 
তিনি সাদরে পরিবর্তনকে ডাকিয়! সম্নেহে আলিঙ্গন করিতেছেন । পরিবর্তনই 
বিশ্বতরক্ষাণ্ডের অষ্টাঃ পরিবর্তনই বিশ্বব্রক্জাণ্ডের ভর্তা, পরিবর্তনই দৃশ্বীমান জগতের 
যাহা কিছু সব। | 

পরিবর্তন না হইলে, তুমি কোথায় থাকিতে ? আমি কোথায় থাকিভাম? 
এই মুনিমনোহারা, দেখমানব-সেবা পুষ্প-পত্র-পন্্ব সমন্বিত পাদপ শ্রেণী কোথার 
থাকিত? এই ন্ুম্তামল পৃথিবী আস্তরণ, কোমল নব ছুর্বাদল কোথা 
থাকিত? আমরা ও অন্যান্য যাহ! কিছু, সকলই পাঁরবর্তনের নিদর্শন শ্ববর্ূপ 
বর্তমান। শক্তির পত্রিবর্তন তেজ; তেজের পরিবর্তন শৈত্য, শৈতোর বূপাস্তর 
বাম্প, বাম্পের বিকার জল, জলের পরিবর্তন মৃত্তিক! এবং এই মৃত্তিক। হইতেই 
জাগতিক বৃক্ষলতা, জীবজগ্ত সকলই । 

জগতের সৃষ্টি যেমন পারবর্তন দ্বারা, ইহার অন্তিত্বও তেমনি পরিবর্তনের 
উপর্ধ। স্ধ্যালোকরশ্মি তাপরূপে পরিবর্তিত হুইয়া সাগরস্থ জলকে বাম্পরূপে 
গপরবন্তিত করে। সেই বাম্প অত্যচ্চে আরোহণ করিরা মেঘকপ ধারণ করে। 
দেই মেঘমাল| শুন্যপথে বিচরণ করিতে করিতে বুষ্টিধারারূপে বর্ধিত হয়! 
তণ্তধরাবক্ষ নিজ করে, এবং তাহারই ফলে বন্ুষ্ীরা নানাবিধ সুস্বাহু পুষ্টিকর 
থান্য ট্রানর্ব করিয়! উদ্ভিদ ও প্রানীজগতের জীবনরক্ষ! ও বংশবুদ্ধি করে। 

হে পাঠক! এ দেখ, এই মাত্র যে গভীর তমলাপূর্ণ নিশার আধারে 
পড়ি! আপনাকে কৃত ছুভাগ্যবান বলিয়! মনে করিতেছিলে, দেখিতে দেখিতে 
সেই ঘনান্ধকার কাটিয়৷ গেল, স্থচারু মোহিনী উষ! আসিরা সমুপস্থিত! তাহার 
শুভাগমনে, আলে! ফুটিল্ পাখী ডাকিল, কুম্থম হাসিল, সৌরভ ছুটিল, বান্তাস 
বহিল, প্রকৃতি নবসাজে সাজিয়া তোমার সম্মুখে সুঠামে দাড়াইল। এখন একবার 
ভাবিয়া বল--পরিবর্তন হুখের কি হঃখের ? 

উ্! আর নাই, তৎপ্ররিবর্তে প্রভাত আসিকাছে। এ পূরৰ আকাশে নৰ 
রক্ষিমরাগে দিদ্মগুল রপ্রিত করি স্বর্ণকাস্তি ুর্যয উঠছে । প্রভাত শিশিবু, 
নাত পারপদল গলিত ফনকোহ্ছন্কান্তি গান্ধে মাখিক। নিশ্চল নিম্পন্দভাবে ধ্যান 
নিজ রহিয়াছে । বিহগকুন কুল-কেনাহলে আকাশ গ্রতিধরনিভ করিয়া! 
বিভৃপ্ধণ গাথা কীর্থন করিতেছে। ভ্রমরকূল আপন্দে আকুল হইয়া গুণ গু 
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রা প্্ধস্ 


রবে ফানন ঝঙ্কারিত করিয়া, পুস্পমধু পান করিতেছে । এখন একবার বল-_. 
পরিবর্তন চাও কিন? 
আবার দেখ, মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড মার্ত তাপে তাপিত কৃষকও পাস্ব, ন্ুশীতল সান্ধা- 
গমীরে অজ ঢালিয়! দিয়াছে । অন্যাচলশিখর সমাসীন শ্রান্ত ক্লাস্ত রবির কিরণোত্তা" 
নিত মেঘগুলি মৃছমন্দ গতিতে চলিয়াছে। এখন বল--পরিবর্তন মধুর কি না? 
পরিবর্তন চার সকলেই । চারলা শুধু জগতের মারামুগ্ধ মানবমণ্ডলী। কিস্ত 
তাহারা না চাহিলেও “পরিবর্তন+ তাহাদের খুখ চাহিয়া বলিয! থাকে না। 
দে চলিতেছে) অবারিত ধারায় দিক দেশ কাল বিচার না করিয়া গুধু চলি- 
তেছে, কথন্‌ তাহার গতি থামিবে, কেহ জানেনা । কখনও থাকিবে কিন! 
তাহাও জানেনা । কোথায় পরিবর্তনের শেষ, কোথার ইহার কুল কিনারা 
কেছ জানেনা, কুল কিনার! আছে কিনা, তাহাও জানে না । কখন পরিবর্তন 
আরম্ত হইয়াছে, ভাহাও কেহ জানে না। মানব শুধু দেখে, পরিবর্তন ঘটিতেছে, 
একটার পর একটা, তারপর আর একটা, ক্রমাগত অনস্ত পরিবছন 
ঘটিতেছে। শৈশব আমিল, তাহার পরিবর্তন ঘটল, বাল্য আদিল; তাহার 
পরিব্তন ঘটিল, যৌবন আসিল--সে চলিয়া গেল, প্রো আদিল, 
ভাহার পরিবর্তন ঘটিল, আবার বৃদ্ধত্ব আসিয়া! উপস্থিত! তখনই জীবনের 
অহাবর্ডনেরকাল নিকটবর্তী। এতকাল পরিবর্তনগুলিকে জানন্দে ভোগ 
গ্ষরিয়। আসিতে ছিল, এখন মহাবর্তন সম্মুখে দেখিয়া! তাহারা বিকলচিত্র” এবং 
ভয়ে বিহ্বল? এখন আর মহাবর্তন সস্ভোগে সম্মত নহে। 
পরিবত্তন ছুই প্রকার--নুখদ ও দুঃখদ | 
দুখদ্‌ পরিবর্তন ঘটিয়। জগতে আনলো ফোয়ার! ছুটাইয়! দেয়, তাই মানব 
তাহার বড় পক্ষপাতী; তাই মানব তাহাকে লমাদরে আহ্বান ও' আগষনে 
আলিঙ্গন করে। 
ঃখদ পরিবর্তন আলিয়া জগতে বিষাদের কালিম! ঢালিয়! দেয়ঃ এবং অশান্তির 
আগুন গ্রজ্ছলিত কষে। ভ্ভাই যাঁনষ তাহায় উপর বড় রুষ্ট এবং তাহার 
আগমনে বড়ই নান্লাজ |, কিন্তু শুন, শক্ক কি বলিতেছেন £-- 
যাবৎ জননং ভাবন্সরণং 
ভাবজ্মননী জঠবে শক্গনং। 
মায়াকসমিদ হবিজ: হিতা 
জাননগূলর সহ্যক বিনিত্বা। 
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যখবু পরিবর্তনের আজ্ঞান্ুবন্ী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ও তখন  দ্াছার অনু 
শাসনে মৃত্যু স্নিশ্টর, ভীত বাঁ দুঃখিত হইওনা, আবার জনা হঈবে। যদি 
হুদ পরিবর্তন চাও, তাহা হইলে এই মায়া পরিপূর্ণ জগতে আর আগিও না; 
সম্যক পর্ধযালোগন! করিয়া জ্ঞানমার্গ অন্গসরণ কর। মোহে যুদ্ধ হইও না। 
স্থথমাপতিতং সেব্য ছুংখমাপতিতং তথা । 
চক্রবৎ পরিবর্তস্তে সুখানি চ ছুঃখানি চ॥ 
সথখদ পরিবর্তন ঘটে, বেশ আপত্তি নাই, সুখ ভোগ করিব। দুঃখ 
পরিবর্ধন ঘটে, তাও বেশ, ছঃখ কি? ছুঃখ ভোগ করিব। শখ দুঃখ উভয়ই 
প্রমান । উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা মনের বিকার বা পরিবর্তন মাত্র। 
কোনও এক বস্্ব বা অবস্থার সহিত তুলনাদ্ধার! স্থথ ছুঃখের উৎপবি। যদি 
ভূলন না করি, তবে আর স্থুখ ছুঃখ কি? আর যদিইবা তুলনা করিম! 
নিজকে অপেক্ষাকৃত সুখী বা দুঃখী অন্থভব করি, তাহাতেই বা বিষগ্র হইব 
কেন? ছুঃখ ওনুখ এক্টী চক্রের ছুই দিকে বন্ধ রহিয়াছে; উহার দূর্ননে 
স্থখ ছুঃথ পর্যায়ক্রমে একবার উপরে আবার নিগ্নে আপিবেই আপিবে। অতএব 
সুখ ছঃখ নামে স্থায়ী কিছুই লাই। কোনও অবস্থায় ভয় করিও না, তোমার 
জন্ত ঈশ্বর আছেন। 
ভুমি যে মৃত্যুকে সম্ুথে দেখিয়া জড়সড়ভাবে বিষগমনে অশ্রবারি বর্ষণ 
ক্ষরিতেছ; একবার উদ্ধে চাহিয়া! দেখ! এ যেঃঅপাধারণ শক্তিনম্পন্ন সুধাকর, 
অধু্তহৃক্প বিকট রাছুর গ্রাম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, শত শত হস্তে 
অগনিত অন্ত্রধারণ করিয়া অন্তরাক্ষে অবস্থানপুক্ধবক অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করি- 
তেছে, দেও উহার করাল কবল হইতে আপ্নাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ । 
এই পক্াতব রানুর বলাধিক্য এবং চন্দ্রের কাপুরুষতাবশতঃ সঙ্ঘটত নছে। 
এই পরীভব কালের পরিবর্তন-ফল প্রকাশক। কালচক্রে আজ চনত, রান 
ফ্তুক কবলিত ছইবে) ইহ! শত চেষ্টায় ও নিবারিত হইবার নছে। 
পরিবর্ধনের শক্তি অনীম। ইহার শক্তির তুলনায় মানুষের শক্তি, হন্তীর 
শক্তি তৃলনাক্ন পিপীল্কাশক্তির সমতুল্য বা তাপেক্ষাও হ্বীন। ধাহা সহত্র লহঙ্ 
মানব মিলিয়। শত শত বর্ষের পরিশ্রমের ফলে প্রস্তুত কুরিয়াছে, কালক্রমে পরিবর্তন 
আসি সূহূর্ত মধ্যে তাহা ফুৎকারে শূন্তে মিশাইয়া, ফেলিল। তাহার একটা 
ঘুলিকণাও আর তথায় খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। এত বৎসরের কঠোর, 
পরিশ্রমের ফল গুধুস্থৃতিতে পধ্যবলিত 'হইল। আর্থ যাহ! থে ভাবে দেখি- 
ঞ্ 
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ইউরিয়া তারা নানি রিন এটির নিররিরিউরিনিরা 
লাম, কাল__কাল কেন, মুহূর্তপরে দেখি তাহা আর ঠিক সেই ভাবে "গাই, 
এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্যন্তও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ফারণ সেখানে পরিবর্তন তাহার হস্তক্ষেপ করিয়াছে । আজ যে শিশুটাকে 
সরগতার আধার, হাপির উৎস, আনন্দের সাগর, শাস্তির জীবন্ত প্রতি- 
ূর্তি্গপে দেখিলাম, দশবৎসর পরে দেখি ঠিক সেই শিশুটাই বালকত্বে 
পরিণত হইক্জা কারাগারে নিক্ষিপ্ত । এখন তাহাতে শৈশবের সম্পূর্ণ বিপর্যয় 
অবস্থা । কিআশ্চর্য্য! কি পরিবর্তন 1 কবি বলিতেছেন--ক্ষোভ করিওন।, 
ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তোমার বাদন পূর্ণ হইবে; ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। 
জগতে পরিবর্তন চলিবেই। তাহার অনিবার্য গতি কেহই প্রশমিত 

করিতে গারিবে পা হে মানব! যদি নিজের এবং জগতের মঙ্গল চাও, তবে 
পরিবর্থনের স্বোতে গা ঢালিয়া দিয়, নিজকে এবং আত্মাকে প্রস্তুত কর। উহার 
ভীষণ বেগ রুদ্ধ করিতে, মদগর্ধে গধ্বিত হইয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইওন] ? 
কোনই ফল হইবে না, মতমাতঙ্গ এ্ররাবতের স্তায় লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত হইবে 
মাত্র। দূর হইতে “পরিবর্তনের” ভীষণ মূর্তি দেখিয়া, শঙ্কিত হৃদয়ে কর্ক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিওনা। সাহসে বুক বীধিয়া অগ্রসর হও, দেখিৰে 
সেই মুর্তি তোমার মনের বিভীষিকামাত্র, তৎপরিবর্তে উহ্থার সাম্য-মুস্তি দর্শনে 
মোহিত হইবে। 

উচ্চহতে, উচ্চতর, পর্বত শিখরে, 

অকম্পিত, ধীর-পদে কর আরোহগ। 

বিভীধিক নেশা, তাঙিবে স্বপন ॥ 

মিলিবে প্রচুর অমূল্য রতন ॥ 

সাহসে বাধহ বুক, আশীর্বাদ শিরে, 

জীবনের ব্রত সধে কর উগ্ভাপন | 


হজ্লনী ল্িস্ষ্মাল 1 

ঘহামায়ার খেলার জগং। নরনারী মায়ার থেলায় ভোর। বাল্যে ধূল! 
খেল, করিয়াছি, কিশোর অবস্থা হইতে মন কল্পনায় মিশিয়া খেলে, নালা 
গ্রাথে। আমার এই বহু অসঙগত্ব অপ্কুষ্ট খেলার মাল! কি বিশ্বন গ্রাহণ করি- 
বেন? আমার মালা কি দীন! তার্তললনার কষ্ট আক্ষেপ দুর করিতে 
পারিবে? আমার মালার মুল নাই, ইহা কেবল দয়ার গ্রহণ করিবার? 


সতীশ। 


্ান্তুন, সন ১৩১৯ সাল । ] জননী নিম্বমীণ | ২৫৯ 
কিন্ত আমি বিাশ্বর স"দারী, আমার শ্বার্থনয় জীবন, আমি স্বার্থেই হার গাথি- 


মাছি; প্রতিদান প্রার্থনা । ইহার প্রতিদান-__দয়া, উদ্াম, কার্য্য । 

তারতবাসী বয়ঃজোষ্টগণ আমার পিতা বয়ঃকনিষ্ঠগণ আমার পুত্র, তোমরা 
জননী নিদ্দাণ কর- চেষ্টা কর। নিজে পবিষ্ধ হইয়া, বালিক। কুসুম তুল্য 
হৃদয়! বাছনীকে পবিব্রতা শিক্ষা দাও, ধার্দিকা কর। তাহার বাহিক কলে- 
বরের সৌন্দর্ধ্যবর্ধনে যে অর্থ বায় কব, তাহার ভিতরের সৌন্দ্ধ্যবর্ধনে তেমনি 
যদ্ুবান হও । ভোগের দিক শিথিল করিয়া কিছু যোগের শিক্ষা _-অমুত আস্বাদ্‌ 
করাও। চেষ্টায় বনের পাথ্থী পোষ মানে, মানবের মত বুলি ধরে, বাধার 
বলিয়া বলিয়৷ তার কণ্ঠ মধুর হয়। তবে মানব কি না পারে? চেষ্টায় মানব 
কিনা পারে? সাধ কর, চেষ্ট! কর, অবস্থা ইচ্ছাময় তোমার সৎ ইচ্ছায় তার মঙ্গল 
ইচ্ছা মিশাইবেন । 

“ আলগ্য ুঁদাস্ত তাগ কর, জননী নিম্দাণে প্রাণ উৎসর্গ কর। আজ দশম 
বধিয়া নৃত্য শীলা বোধহীনা সোহাগিনী মুভঃমুহ্ঃ তোজনরত!, নিত্য নুতন ফ্যাসানের 
ফ্রক জেকেট বদন শোভিতা, অবিস্তারূপিণী বামাঝির পালিতা, দেবতা-ভক্তি- 
বঞ্চিতা কন্তার সমারো্তে পরিণয়, কাল হয়ত সে কালেব গতি ও অনৃষ্টচক্রে কঠোর 
,বৈধবোর কোলে পঁডিয় গেল। সেখানে বৈধব্যপদে দশমবর্ষিয়া বালিকা হোলে, 
যার ষোগিনী হইবার প্রথা, সে এরূপ পতনে হট কেমন করিয়! উন্নতি করিবে ? 
হট তপিগিনী হইতে হয় ত সেচুর্ণ হইবে, নয় শুধু জালায় জলিয়া শেষে আকিয়া 
রাকিয়া বিন পরে দড়াইতে শিখিবে। তার অল্ঞানতাঅশ্র যদি ধরিবার 
জিনিস হইত, তবে গঙ্গা যষুনা স্বজন হঈত। কিন্তু হায় সে “অস্ত 
যমুনা”র ভ্রাতা যে “্যম”। আবার শভদ্রার ভ্রাতা “শ্্ীকুষ্চ” 1 ছুই ভাগ--সবই 
আছে । সমাক্স আলোচনায় আমায় শক্তির অভাব তাই একটী কথা বলি--জননী 
বিশ্দাণ কর। ভারতসস্তান ! নিজ নিজ জননী নিল্দাশে সচেই হও । শবুস্তলার 
মত জননী নিন্মাণ কর, শ্থনীতির মত জননী নির্মাণ কর, জনাব মত্ত জননী 
নির্ধাণ কর, রাণী দুর্গারভীর স্তায় জননী কর, তোমর! শিক্ষিত, অনেক পুন্তক 
ইতিহাস পঠিত, অনেক শিব জান। কিন্তু তের কাচুলর গতিতে অতি 
অল্প, কেবল আত্মন্ুখে রত। সাংসারিক সুখ লমস্তই জননীতে নিহিত। 
সংসারে যদি শাস্তির আলা ফর, 'তদধে জননী নির্মাণ কর । 

তোমাদের সথাজ, বড় নিচুর।, ধ্হু দোযযুক্ত পুরুষ শুধু বিদেশী ভাষাষ 
শিক্ষিত হইয়া, দে সমানে দুধের দন্মান তাজন হয় হয়ত সস্তয়/নঠুরজ প্রস্থতি 





০ 


২৬০ তত্ব-অঞ্জরী | | ফোঁড়শ বর্ষ, একাদশ সং | 
রনি টিটি রিডিরিনিডাডি ০ 
বহু দোষপুর্ণ। আর কণ্ত! অশিক্ষিতা “মেনি”-_-যে ভর্খসনা নিষ্ুরতা পাইবাকক 
যোগ্য নয়, সে যদি অশিক্ষায় মহাতুলের ধারায় একটী ভূল করে, তবে সে ফেলিয়া 
দিবার যোগ্য! হয় ! তাহার বাল্য হইতে আদরে ভিতরে ভিতরে ধর্মের ভাব জাগাও, 
নিজ চরিত্র পবিত্ত করিয়া পৰিভ্রত্ত/ শিক্ষা দাও, তার বেশী শিক্ষার আবহাক, 
সেযে জননী,--সে যে ভগিনী,_-সে ষে অদ্ধাঙ্গিনী। তাহ! হইতেই যে কন্ত! 
গৌরী-বাছনী লাভ। আগে তাহাকে শিবত্ব শিথাও, তখন বিষ খাইয়াও সে 
বাচিবে। এ ভোগরাজ্জে ক্ষধাই অধিক| ক্ষুধা আছে বলিক্কা কি বিষ খাবে? 
সে অমৃত আম্বাদের পথ চিনিলেই তৃপ্ত হইবে । বিষের ভিতরই অযুত লভিবে। 

জননী নির্ীণে উগ্ভম জাগাও, দয়াবান হও, আবার বসুদ্ধর! শহ্গ্যামলা 
পুতসলিলা আবশ্তকমত অন্নদ! অভাবশূন্যা শাপ্তিতৃপ্তিপূর্ণা হইবে। নারী 
জাতির প্রতি সমস্ত ভারতবাসীর দয়া চাই, লক্ষ্য চাই, তাহাদের অস্তর- 
বেদন! অনুভব করা চাই। তাহাতে তোমাদের কাপুরুষত1 নাই, তাহাতে 
তোমাদের পাপ নাই, তাহাতে তোমাদের অপমান নাই, তাহাতে তোমাদের 
অমল্গল নাই, আবার তাহাতে তোমাদের আত্ম-গৌরবও নাই, ইহাই তোমাদের 
কর্তব্য কর্ম্ম। তাহাতে তোমাদের ল্রাভ অশেষ । তোমাদের ছএকটী প্রাণ 
কাদিলে, তাহাদের দ্ুএকটা প্রাণ জুডাইবে, কিন্তু অপর লমভাগা। সম্গাতির দুঃখ 
থাকিতে তাহারা শান্তি লাভে অক্ষম। জগদস্থার অংশড়ূত সমস্থ নারীর ক্রু 
মুছিবে না। ভারতবাসী ! দয়াবান হও, মলিন জননীকে দয়াদানে উজ্জল কর, 
তবে বিশ্বজননীর কপ! লাভ করিবে। আপন অননীতেই বিশ্বজননীয় দ্গেহ 
জ্ঞান উৎসারিত দেখিয়া শাস্তি লাভ করিবে। 

শরীরের প্রতি অবস্তা বিদ্রপ তুলিয়া! দর্লাবান হও, শিক্ষিত করা, দোষের 
কথা--অপকার হইকে--এ সমস্ত নিতান্ত ছার”কথা ভুলিয়! অতীতের প্রতি চাও, 
শিক্ষা-_-সংশিক্ষা ব্যতীত হ্থন্নরত| দেখিবে না । শকুন্তলা, খবিবর কথ কর্তৃক 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া! মধুময়ী হুইয়াছিলেন। মহর্ষি তাহাকে সংসারের ' 
আব্াকীক়্ গুণে ভূষিত! করিয়া, অপরদিকে ধার্মিক!'করিয়। কি মধুর গড়ি! 
ছিলন। বনের লতা পাত! পঞ্ত পঙ্গী সকলই তার প্রিয় বস্ত জান ছিল। 
স্বামীর প্রত্যাখ্যানে তার সুহিষ্টুতা অনুভবের জিনিস। নেই সহিত! পর্ি- 
থামে-_তধিষ্যতে মধুর সুখ শাস্তিদান,করিল। কিন্তু এখনকার তোমাদের কন্যা, 
ৃুজ্ণা, বা জননী শকুস্তলা-_-কযজন এমন শিক্ষিত সহিকভামনী ধীর ? এখন”, 
কার, স্বামীর প্রত্যাধ্যানে তৎণাৎ, বিষ, খাইনা বসে, * পরিগ্াম কেহ দেখে সঃ 


ফান, ১০১৯ লাল ।] জননী নিম্মাণ | ২৬১ 


পপশাপীপলাশী 





ভবিম্যতের জঙ্গ অপেক্ষা কার না| ইহা শিক্ষার দোষ -অজ্ঞনত্ত। | কঠোর অতিমান 
জ্ঞাপাময় অসহা ভাকুন টাঢায়। এ প্রবন্ধ-লেখিকা রমণী---তাহা! না দেখিয়!, 
পক্ষপাতী না ভাবিয়া, আমার লেখার গাবটুকু শুধু আপনার! দেখুন ও চিন্তা করুন । 
আমার শিক্ষিত করস্থ প্রবন্ধে ঠিক মনোভাব বাক্ত করিতে পারিতেছিনা, বদি 
ঠিক মনোভাব ব্যক্ কগিতে সমর্থ হইভাম, তবে কোধ হয় সর্ব চিত্তুই বুঝিতি ৪ 
গলিত। দু একজনে সমগ্র ভারতের ঢংখ ঘুভাইতে পারিবে না । শকলেই সচেষ্ট 
দ্বয়াবান ও ওঁদাস্তশন্য 5ও। থরে ঘরে ক্মননী নির্মাণ কর। বালাকাল হইতেই 
কন্যাকে ভগিনী কর, মধুর উশ্বর্্য_মধুৰ স্থায়ী ভোগের পথ চেনাগ। 

অপারে আসক্তি করাইওনা। চেষ্টা কর, তবে কনা! সংসারে প্রেমিক! 
পরমপবিত্রা করুণামরী অন্রপর্ণারূপিলী হইয়া জিতাপভরা সংঙগার সর্প 
বারাণলী করিয়া তুলিবে। পিতার পদে ধীঢ়াইলেই মন্তকে গুরুভার লইতে 
হয়। যদ ভ্রার লইতে কাতর ১৩, 'াবনবাী ! কন্যার পিতা হইও না, ঝঞ্কাট 
এড়াইয়া বনে চলিয়া যাৎ। কতক অভাগিনীর অশ কমিবে। তোমার কনা! 
সিদূর-লৌহ-শোভিনী বলিয়। নির্ভাবনায় আছ, অপর রমণী কি তোমার কন্যা নয় ? 
এক ব্রহ্ম »হইতেইত বনু মস্তি, কে আপন কলা,কে পর? কেবল দয়াময় 
_ শ্রীতগবান এক একজনকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, এক! সব ভার পারিবে ফেন ! 
তা৷ বলিয়! বিদ্রুপ নিন্দা! নিষ্ঠুর, অপর কনাম্মানীয়াকে করিতে বলেন নাই। 
ভোর ব! কন্যার সিক্দুর লৌহের স্থাযিত্ব স্কিরতাঁ কোথায়? খদিতে মুদ্ধিতে 
কতক্ষণ ? আজ বন্ধ বিলাপিত! প্রগলভ|, কাল মন্তকমুত্তিতা থান পরিহিতা স্তস্তিত। 
হইয়। বৈধব্যে ফ্রাড়াইল। অগ্রানে অল্পবয়সে ত্যাগ, তাহার অন্তররগত 
ন| হইয়! যগ্ত্রণাদায়ক হষ্টবে। ইহাই শ্বাভাবিক কথ|!। যে বালিকা স্বামী 
চেনেনা, সে যোগিনী ত্যাগিনী, পতির সমাধিমব্দিররূপিমী পবিত্র মপিনসৌনধ্যমী 
হটাৎ হওয়!, কি অসম্ভব ঠেকেন।? ঘথালিকার পোষ! ময়নাপান্ধী যদি মরিয়া 
যায়, সে তখন কাদে, জীবন ভোর ম্মরণও থাকে, কিন্তু তার জন্য সর্বত্যাগিনী 
যোগিনী কোথায় ৫ হইয়াছে? প্রেষ বতীত নৈরাস্ত কোথায়? জ্ঞানে ও 
উন্নত বয়সে যে স্বামী চিন্িয়! হায়াইয়। ফেলিল, দে সৌন্ভাগাবতী, সে সংসারে 
কাজ করিষে। পে ধার্মিক পতিধ্যানমণা হইয়। বিভ্নীপতিতেই পিকে মিলাইজ, 
সোজ। স্ববিধ! রুরিয়! যাগে মধু শান্তি ভোগে হুখিনী হইবে । গ্তাই বলিক়! ০৯৪ 
বর্ষির! থুকীর লেইরূপ বপন! হইতে হওয়! অসম্ভব । হ্র্ভ, বহু সংশিক্ষায় আনে 
বিলঙ্ছে সে মধুখা হইসে? 


২৬২ তত্ব-মঞ্জরী | [ যোড়শ বর্ষ, একাদশ সংগা । 


সা শ 
না 


তাই ঝলি যে সমাজের প্রথা এত কঠিন, সেখানে রমণীও তেমনি গঠন 
কর। বালিকাকে যোগিনী কর, কি জানি কবে তার কি অবস্থা দাড়ায়! 


ভিতরের সৌনারধ্য বর্ধনে পিতা মাতা চেষ্ট! কর-যন্ত্র কর। বাহিরের সৌন্দর্য 
চিতায় ভম্মরাশি হইবে, ভিতরেয় সৌন্দর্য সংসারে শাস্তিদান করিয়া, বন 
জীবনে মধুর শান্তিদান কয়া, মাস্মার সহিত অনন্তধামে স্ভান পাইবে | 
আমি বলিতেছি না__কন্যাকে জট! বন্ধল পরাও, ফল খাওয়াও । আমি 
বলি, পরিষার পরিচ্ছন্ন, মধাম সজ্জা, শুদ্ধ আহার করাও । আজকাল বাহ্যিক 
বিলাসিতা অতি অধিক বাড়িয়! গিয়াছে, তাহা সকলেরই চাক্ষুদ বিরাজিত । 
যদিও অনেকে মধুর হয়া মধুব সংসার করিয়াছেন, একথা সত্য; তবুও 
অনেক অভাব । অনেক শ্রভাগিনী কাদিতেছে। 
তাই খপি--মাগে ঘবের কাজ ভারতরমণীর অশ্রু মুছাইয়া, ভগবানের 
মঙ্গল আশীষ শিরে লঈয়া অন্য কর্মে অগ্রসর হ9। 
বিশ্বজন-ভ্চরণ-প্রণত!, দীন1-- শ্রীসুশীলমালভী । 


উী। হী লা দ্রুত ভ্ডল্য £ 

6) 

ধ্মলাভ হেতু ঘিনি দ্বাদশ বৎসর 

করিলেন নানাবিধ কঠোর সাধন! ; 

ন! হেরিয়া আগ্ভাশক্তি-শক্ষির আকর-- 

কাদিতেন যিনি পেয়ে মরম-বেদন| ; 

ধন্মের ভিথারী হেন রামরুষ্েে আমি, 

করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥ 
(২) 

স্থমধুর “ম! মা” ধ্বনি 'মুখে শুনি বার, 

পাষাণ গ'লত কত পুণ্করুণায় ) 

উপদেশ-অনুকূল-পধনে যাহার, 

যুগ-জীবনের-তরী ধন্ম-পথে ধায়। 

হেন শুদ্ধ, নিফলঙ্ক রামকফ্েে আমি, 

করি কোটা নমস্কার ভগবান জানি 
(৩) 

ধর্মে ধার বিসস্বাদ-___অশান্তি তীয় --- 

পলাইল গুনি যার ধন্-সসন্বয়, 

সর্বব-ধর্ধু রক্ষা! চেতু ধার আাগমন, 

ধার কাছে তপু পায় সবার হাদয় 7. 

এ ফ্কেন উদ[র-শ্রেষ্ট রামকষে আমি, 

কর কোটী নমস্কার ভগবান জান ॥ 


খল শাপলা টাটা পপশালাপশার্পা 








পাপা 


ফান্ুন, ১৩৯৯ সাল। ] শ্রীপ্ীরামক্জ স্ব । ২৬৩ 


(৪) 
কাকবিষ্টাবৎ যিনি কামিনী-কাঞ্চন, 
লোক-শিক্ষা হেতু শুধু করিলেন ত্যাগ, 
জীব-হিতে শুধু ধার শরীর ধারণ, 
বাঞ্ছ৷ ধার শুদ্ধা ভক্কি_-অন্যতে বিরাগ; 
ছেন ত্যাগী যোগীশেষ্ঠ রামরুষেঃ আমি, 
করি কোটা নমস্কার ভগবান জানি ॥ 
(৫) 
অবিশ্বাসী, কুনার্কিক, কত না মানবে, 
দেবত্ব লভিলা বমি ধার পদতলে; 
“কল্পতরু” হয়ে যিনি ধশ্ম দিল! সবে, 
পাজাপত্র না বাছিয়! জীব-ছুঃথে গলে) 
এহেন ক্বাঙ্গাল-গুর রামকষ্েে আমি, 
করি কোটা নমস্কার ভগবান জানি ॥ 
€ ৬) 
মার কাছে ন| চাহিয়া! সিদ্ধাই-শক তি, 
চাহিতেন যিনি জ্ঞান, ভক্তি নিরমল ) 
উন্বিংশ শতান্দিতে যাহার উকতি, 
“ভগবান সত্য আর অসত্য সকল” । 
হেন পথ-প্রদর্শক রামকৃষেঃ আমি, 
করি কোটা নমস্কার ভগবান জানি ॥ 
(৭) 
নরেন্দ্ঃ অভেদানন্দ সন্গ্যাসী সকল, 
ধার কাছে লাভ করি দিবাজ্ঞান্-ধনে, 
ভ্রমিল! পৃথিবী-বক্ষে লয়ে সিংহবল, 
স্তব্ধ করি নর নারী বেদাস্ত-গঞ্জনে ) 
হেন্‌ মহাশক্তিধর রামরুষ্ে আমি, 
করি কোটা নমস্কার ভগবান জানি। 
(৮) 
সর্বশেষে এ অধম কপাবলে ধার, 
ছুল্প তবিশ্বাস-রত্ব লভিলা জীবনে, 
সন্দেহ কুয়ুধসা-রাশি কাটিল ধাহার, 
উপদেশ তপনের প্রথর কিরণে। 
এ হেন সাক্গাৎগুরু রামকষ্েে আমি, 
ফর কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥ 


(জনক কাঙগাল)। 





৬৪ 


তততব-মঞ্জরী | 


পপ সপ পপ. ২০৭৭ -১৮া প৭পিপা 


| ধোড়শ বর্ষ, একাদশ সংখা | 





মস্ম-স্িলন ॥ 


(১) 
ভুবন গগন বল বল আজ 


ুলিয়! নীরব ভান, 
কোথার ? কোথায়? পরম সুন্দর 
ক্কোথায় যা প্রাণ? 
হ্‌ 
নিগাও পরাণে তাপ-- 
খর না দহিও মোরে, 
কে আছে আমার 1 কারে চাই আমি 
দ্বাওরে আমার কোরে। 
(৩) 
ছুরায়ে আসিল এ মম জীবন 
খর না কাদাও যোরে, 
দিলাইয়! দাও সাধের শ্বজন, 
বসিব চরণ ধোরে। 


৪) 
ফি মহ রা কিমছা পিপাস! 
কি সাধে পাগল হই? 
জন্তর্ধযামী যদি শ্রীহরি আমার 
তাহারে বুদ কই? 
৫ 


অস্তরে নিও কক্ষে আমার 
গুগ্তমণি করে বাস, 
গাজলাজেশ্বর হৃদয়ে থাকিতে 
দীন! কাদি বারমাস। 
১. 


আমি সাধন ও করিতে নারিৰ 
শুদ্ধ হৃদয় মনে, 

(খাদি) শ্বন্ূপ দেখিগ়ে পয়স হুইয়ে 
পুজিব ৮ | 

1 

আস ছে ন্ুষ্সর গু বিষল 
মন্ত্র তাতি হেরি, 

সুমি দয়াময় বিশ্ব প্রাণায়াম 
কোরনা তিলেক দেরি। 


(৮) 
[খহি) দেখা হাঁহি ঘাও, যোর মাথা খাও, 
নাং ঘোহাই লাগে, 


সতা সনাতন, অধমতারণ 
ছাড়াও আমার ভাগে। 


৯ 
দেখিয়া না না শিখিৰ 
ধর্সিব রাতুল পায়, 
আমি বহিব অভয় ভ্রীরা ডাঁচরণ 
সাননে' তুলি মাথায়। 


৮ 
দয়াল হার রা কি দিবেন! ? 
দ্টিব, দেখিবে বসি, 
দাও নাথ দাও মানস নয়ন 
নেহারি হদয়-শশট। 


(১১) 
জয় জ্ীমাধব, শ্রীপতি সুন্দর, 
নমঃ নারায়ণ হরি, 
জয় শ্ীমাধব, দাড়াও দলিয়ে 
রিপু-অসহি শির'পরি । 
(১২) 
জয় শ্রীমাধব মালতীতমাহন 
মধুর মন্দহাস, 
জয় শ্রীমাধব, গ্রভূ বামকৃষঃ 
মিটাও আমার আশ। 
(১৩০ 
গুঞ্জর অলি, ফুকার কোল, 
ছুটছে মলয় বায়, 
কুঞ্জ ভরিয়া ফুটছে কুনুম, 
হাস শশী নভ গায়। 
(১৪) 
জয় শ্ীমাধব, ন্ুলীল মুন্না 
বিশ্ব মন-চোর হরি । 
নমঃ লারারণ, মালতী বাঞ্চিত 
দাড়াও শ্ববূপ ধরি। 


(১৫) 
পূর্ণ মনস্কাম, হে দীন দয়াল, 
অনস্ত শুন্দরনাথ-- 
কায়মন সনে তব চরণে 
শত শত প্রণিপাজ। 


"বুবু চি) 







্‌. 
য় 
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শ্রীশ্রীরামরুষ 
শ্রীচরণ ভবসা | 


তত্ব-মঞ্জরী। 








টচৈজ্জ, সন ১৩১৯ সাল। 


সত অপ পা পেশ পপ সস পাশ পিশ৯ শিসপিশ্টীপাশা 


মাডশ বষ, ছাদশ সংখ্যা | 


গ্নুজ্গাল্ স্কুল । 
( প্রাপ্ত )। 


স্বাক্ষ দিন হইল আপ্যাস্মিক তন্ববসে পূণ একখানি পুস্তক পাঠ করিলাম। 
পুস্তকের নামটা প্রাণ আকর্ষণ করিল, এ কারণ একটু ভিতরে 'প্রবেশ করিবার 
প্রয়াম পাইলাম। এহেন জ্ঞান, ভক্কি, প্রেমমিশ্রিত ধঙ্খ-নীতিপূর্ণ পুস্তকের 
যে বর্তমান ধন্ুিরিদ্র হিন্দুর অত্যন্ত প্রয়োজন, এইটী জনসাধারণের জ্ঞাপন 
করিতেই*এই প্রবন্ধের অবতারণা । গ্রন্থকারের জীবন যে ধর্ম-জীবন,--পুক্তকের 
ছত্রে ছত্রে যেন স্পষ্টই অঙ্কিত হইতেছে। পুস্তকের মুখবন্ধে গ্রন্থকার 
বপিয়াছেন “ভগবত শ্রীচরণ পূজায় পুষ্প একটা প্রধান উপকরণ । পুম্পের স্বাসে 
পূজা ও পুজক উভয়েরই প্রাণ মাতোয়ার! হইয়া উঠে, অবশেষে ছুটা-প্রাণ এক 
হইয়া পরস্পর বিভোর খার্কিন, পৃূজকের প্রাণ পুজেদ বিলীন হয়, চিন্ত তাহাতে 
সমাহিত হয়, ইহাই--“তদগতরন্তননাত্ম! |” প্রক্কত প্রস্তবে ভাবিয়া! দেখিতে গেলে 


পক র্ ৬৯৬০৯৭৪ পাপাপক পা পপীশা শি শ প পস্িউ স্পস্ট পপ পপসপপপপপপাপাপা পাপা পপি এপ পেশি শাাপীশীলপাপাপিপপপপ্া লাস 


* গেবক জীবিজয়নারি সভুষদার প্রপীত, ভঁভি-প্রেম-বিমিপ্রিভ আধ্যাসিক গ্রবঙ্ধাব্লীন্তে 
পরিপূর্ণ অমূল্য পুণক । মুল্য 1* আট আনা মাজজ। *তন্ব-মঞ্জরী কার্যালয়ে পাওয়া যায়। 





২৬৬ তত্ত্ব-মঞ্জরী | [ খোডশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা । 
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গ্রন্থকার সতাই মনের ভাবটী কাডিষা লইয়! এইরূপ মধুর ভাব পুস্তকে সর্রিবেশিত 
কবিবাদেন। পুস্তকের নামগিত কত অর্থ, ক অমুপ্য সাবগভ ভাব লুকাইয়! 
বহর, খলিয়া হনে হয়। গ্রন্থকার ধেন এ জগতে পুষ্প স্মজনের উদ্দেশ্য 
স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়া ধীরে ধীবে অঙ্টাব অসুসন্ধান পাইয়াছেন। এখানকার 
উদ্যানের পুম্প-সৌন্দধ্যে বিমোহিত হইয়া মানস উদ্যানের ফুলটী যে ফুটাইতে 
পারিযাছেন, তার প্রবন্ধ পাঠে সেটীও বেশ প্রতীয়মান হয়। তাই স্থানান্তরে 
মুখবন্ধে কেমন লুকান ভাবটা জাগাই়া তুলিয়াছেন।--“জড়জগতের অনিতা 
পুষ্প, যাহা এবেল! ওবেলা শুকাইয়া যায়_--একদিন পরে ঝবিয়! পড়ে, তাহার 
যদি এজট! শোশ্যভ! ও অধিকার থাকে, তবে মানসোদ্যানের সদগুণ-সৌরভ- 
মণ্ডিত, নিত্য প্রেম-কুন্বম কি তদপেক্ষা অধিক মুল্যবান নহে?” বস্কতঃ 
এই কয়টী পংক্তি পাঠ কঞিলে প্রাণে আধ্যাদ্মিকতার তরঙ্গ উথলিয়। উঠে-- 
স্থগ্রন্‌ হইতে স্রষ্টার দিকে, পূজা হইতে পুজ্যের দিকে এক দৃষ্টে, এক ভাবে, 
অবিচলিত খনে নিরীক্ষণ করিতে আমাদিগকে যেন গ্রন্থকার শিখাইয়া দিতেছেন 
মনে হয়। ধন্ত তাহার রচনা-কৌশল--ধন্ত তাহার ভাব বিন্তাসের পারিপাট্য। 
সমস্ত সাধন তন্থটা যেন এই পুস্তকে সন্নিবেশিত ষোড়শ্টী প্রবন্ধে অস্থিত 
করিয়াছেন। পুষ্তকের গুণ সামান্ত প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ স্থানে প্রকাশ সম্ভবপর 
নহে। চিন্তাবীল ভক্ত পাঠকের নিকট, এই যোলটা প্রবন্ধ যে গ্রস্থকারের 
মানসোদ্যানের যোপটা বাছা! বাঁছ। ভক্তি-সিঞিতি ফুল বলিয়৷ বোধ হইবে. তাতে 
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সাধারণে পরিচিত হউন আর নাই হউন, এ ধর্ম 
হীনতার দুরবস্থা এজপ পুস্তক জননাধারণের হস্তে উপহার শ্বরূপ দান কবিবার 
জন্ত ভক্ত পাঠক পাঠিকা যে তাভার নিকট খনী, সে বিষয়ে কোন সন্দেছ নাই। 
এই বাছা! বাছা করটী ফুলের যেটাই সচ্চিন্তার সাধন.থালাতে তুলিয়৷ পরা যায়, 
সেটাতেই স্বর্গের মন্দার-গদ্ধ ছডাইয়া দেবপূজার উপযুক্ত হইয়। উঠে ও 
ভক্ত প্রাণ সাধনাব প্রাথমিক জ্যো'তিতে বিভোর হইয়া, পুজ্যের দ্রিকে এই ফুল 
সহায় করিয়। উত্তবোত্র অগ্রসর হইবেন তাহ তে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক 
ফুলটী যেন অমানুষিক স্বর্গের দিব্য পরাগমাথা। জ্ঞান, প্রেম ও ডঞ্জির 
চিন্পী গঙ্গাবারিসিঞ্চিত-যেন উহাদের নিরবচ্ছিন্ধ ধারাবাহিক গ্রশ্রবণের 
গতিতে দেবরাজ্য অতি নিকট প্রতীক্মান করিয়া দিতেছে । আধ্যাত্মিকতার 
একটান! শ্োত-_-একটীতেও এই মায় মোহ জাল! ফগ্ত্রণার রাজ্যের অলীক কথার 
সংস্পর্শ নাই-কেবল ইঙ্গিতে দেবরাজ্যেয় দ্বার নিদর্শন করাইতেছে। এই 


স্পা আক 


চূর, ১৩১৯ লাল।) পূজার ফুল। ২৬৭ 
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ফোলটী পুষ্পের কোনটা ছাড়িয়া কোনটা বাছিয়া লব? গ্রস্থকারের এই 
ফুলগুত্ছ হইতে একটী প্রাণম্পরী বৈরাগ্য-চন্দনমাথ| ফুল আমি বাছিম্না লইয়! 
কিয় পরিমাণে উহার কতকটী অংশ জননাধারণকে এস্লে উপহার না 
দিঘ। থাকিত পারিলাম নাঁ। কি বৈরাগাভর! ভক্কি-প্রমের প্রস্ববণ-কি 
অনিভাত। শিক্ষাৰ ভাব কোশপ। এ কপ্গী পংন্তি পাঠ করিলে কাহার না 
হৃদয়ে খ্ৈরোগ্য সঞ্চার হয়? কাহার না মনে হয়, এ সংদারে বদি কোনও শাস্তির 
হল থাকে--শোক তাপে শান্তি পাবার স্থান থাকে, সেটী হল শাশান। 
গ্রন্থকার বলিতেছেন-- 

“মা শ্শানবাসিনী কেন? জগতে এত সুরম্য দৃপ্ত স্থান থাকিতে, মায়ের 
এমন কুগ্তানে অবস্থিতি কেন? স্বার্থপর জীব! মায়ামোহবিমুগ্ধ জীব! তুমি 
শ্মশান মাহাত্মা কিবুঝিবে? তোমার চক্ষে এ পবিক্র স্কান অপবিত্র বলিয়। গণ্য 
না হইয়া আর কাহার নিকটে হইবে? কিন্তুষে মায়ামোহ কাটাইয়াছে, ফে 
সংসারকে বুঝিয়াছে, তাঙ্ার পক্ষে শ্বশীন বড আরামের স্থান। তাহ, সাধক 
দিবানিশি শ্মশানে থাকিতে সাধ করেন। সংসার শ্বশানকে তাড়াইতে চার, 
যাহ! পবিত্র, যাহা মহ্ামহিমাপূর্ণ, সংসার তাহাকে ভাড়ায়, ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত। 
তাই শ্বশান লোকালয় হইতে দুরে, তাই শ্মশানের হাওয়া গারে লাগার ভয়ে 
.আনুষ শ্বশানপথে চলে না। হে মানব, ভুমি এভ করিলেও জানিও--শ্মশান 
ব্জ্্ নহে। গ্লাশানে আমার শবাদনা মা আছেন, শূলপাণি পিতা আছেন। 
শ্ুশানে বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, শ্বশানে টাক! নাই, কড়ি নাই, শ্বশানে স্নেহ নাই, 
মমতা নাই, শ্মশানে অস্থিরাশি পড়িয়া রহিয়াছে । মহাঘোরা তামসী বজনীতেও 
তথায় চিতাবহ্ছি ধু ধু অলিতেছে। সেই আলোকে আমার সর্বকালের জনক 
জননী, *আমার চির প্ঠিতা মাতা চিতাভম্ম গায়ে মাখিয়া, অস্থিমাল! গলে 
পরিয়া, আনন্দে বিরাজমান রহিয়াছেন। 

“যেখানে শিবশক্কি, যেখানে ব্রহ্ষশক্ষি, যেখানে পিতামাতা থাকেন, সেস্কান 
যদি অপবিত্র হয়, তবে পবিজ্র স্থান কোথীয়,--জানিনা। কিন্তু সংসার ইহাকে 
অপবিত্র বলে। সংসার পরিতামাতাকে তাড়াইক। বৃদ্ধুান্ধব ও কামিনীকাঞ্চন 
লইয়া মজে। সংসারের লোক পিতামাতাকে ভাভ দিতে চাহে না, [জব 
বারবিলাসিনীর জননীকে মন্তাকে লগ»! নাচে। সংসারের গতিই বিচি! যে 
একই বিচিত্র ভ্রীড়া হৃদয়পম করিতে শক্ষম হইয়াছে, দে টাক শ্রশান | শ্াশানে 
হইবার অধিকারী লেই, যাহার আর নড়চড় নখই, ফাহার কোনও লুক্কাশ্ব 


২৬৮ তত্বমপ্জরী। 1 ষোডশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা । 
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মাই। তত্বপনশ্ম, যে মানব-জন্তবে আমিত্ব নাই, যে আর আপনার পচ্ছায় 
চলে ন1, যে আখ সকান কর্মে ফেবে না, যাহার প্রাণে আর বাসন! নাই, কামন! 
নাই, লাণসা নাই, যাহার এ সংসারে আব বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, যাহাব আর 
এ জগতন্তখেব আকাঙ্ক্ষা! নাই, সেই অন্কবই শ্মশান। নিষ্কাম অন্তবই শ্বশান । 
তাহাতে যে চিতাবক্তি জলিতেছে, তান্ভার নাম জ্ঞানাগ্রি। এই জ্ঞানাগ্রিতে যত 
কিছু লালদা বাধন শবরূপে ভন্মীভৃত হইতেছে । এই চিতার ইন্ধন সাধুসঙ্গ 
ঘ। মহাজন সহবাস । যত সাধুসঙ্গ কৰা যায়, ধত মহাাজন-চবিত অনুনবণ কর! 
যায়, এ শ্মশানের চিতা ত*ই ধু প কবিন্না জলিয়া উঠে। এই চিতার যে ভন্ম, 
তাহাই শিধ শিব আঙ্গ ধাবণ কারেন। অর্থাৎ ষে সমস্ত বাসনা! ও কামনা, 
তুমি পিতামানানক লাভ কবিবান জন্য আলাইয়া দিলে, সেগুলি ঠাহাদেরই 
এক পকার ইশ্র্ধা-সমাধ নিষোগ গপ্রযোজি5 হইয়াছে, কিন্তু ভাহাদেব 
পণাঁশিত ব্যক্তি আপ (সগুলিকে এশর্মযকপে দেখিতে পায় না, তাহাব চক্গে 
সেগুণি পিতামাতা মঙ্গের গল্মবাশিব হাফ প্রভীষমান ভয় । আর যে অস্থিমাল! 
তাহাদেব গলে শোভা পাধ, উহ ভক্তজনের ন্মৃতিস্তম্ত বিশেষ। অস্থি ভিন্ন 
যেমন জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেই প্রকাব সাধু মহাত্মগণ এই জগতের অস্থি- 
বিশেষ, অর্থাৎ ভাভারাই জগতের আদন-জীব, আদর্শ-গ্রাণী, সকলের শিক্ষাস্থল। 
তাই জগতপিত। ও জগল্জননী সকলকে দেখাইবার জন্য, তাভার্দের কাঞ্ 
অস্থিবপে গলদেশে ধারণ করিয়া, শ্বশান আলো করতঃ সদান্নন্দে বিরাঙ্গুমান 
আছেন। 

'বুঝিলাম- প্রকৃত শ্মশান কি। কোন শ্মশানে পুড়িলে বাস্তবিক গতাগভি 
বন্ধ হুইয়! যায়, কোন শ্বশানে ভন্মীভৃত হইলে, আর জগৎ-মন্ত্রণ] ভোগ করিতে 
হয় না, কোন শ্বশানে গেলে একেবারে নিবৃত্তি।, হে মঙ্গলময় পুভা, হে 
হল[দিনী জননী, এ পান সস্তানকে আশীর্বাদ কর, আমার হদর শশানরূপে 
পবিণন্ত হউক; তোমবা সেই শ্মশানে আসিয়া সদারঙগে নৃত্য করিতে থাক ॥ 
আমার আমিত্ব বিনাশ করিয়া, তোমর| আঁমার অন্তরে গ্রকাঁশিত হও । আমি 
তোমাদের অভয় চবণ সার করিয়!, এ জগৎ সংসার ভুলিয়া যাই ।৮ 

এই কয়টী কথা পাঠ করিলে কাহার না স্মরণ হইবে__শ্বশান আমাদের 
একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি। আর যা কিছু আপনার বস্তু বলিয়া মায়া করিতেছি, 
সকলই অনিত্য--আঁপনার বস্ত নকধে। এই পবিত্র স্থানে আমাদের পিত। মত) 
র্বদাই বর্ভমান--পিতা যঞ্জে্বর বিভৃতিভ্ষণ- মা নরকপালিনী--ম! শ্বাস 


চৈ, স্ ১৩১৯ সাল |] পুজার ফুল । ২৬৯ 
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রণৌদীন্তা | এই স্তানে চিরবাস লঈয়াছেন কেন, গ্রস্থকারেব এই “শশ্বান”- 
পুষ্পনিস্তিত ক্ুগন্ধে বেশ প্রতীয়মান হইবে । সাধনায় প্রাথমিক শিক্ষাই 
বৈরাগ্য-নাধন | এ কারণে এই পুষ্পটা, সকল পুষ্পের অগ্রে গ্রশ্কার বসাইলে 
বেশ যেন-_ অন্ততঃ আমার মনের মত সাজান হইত ॥ সে যাহা হউক, বস্ত 
লইয়৷ কথ, সাজানতে কি আসে যাব? তবে বাক্তিগত মনোভাব একটু প্রকাশ 
মাত্র । মুখবন্ধের প্তাশাস্তরে ভক্ত গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন “যে বাক্তি 
হৃদয়পাজ্জে আকুপতা-ব্যাকুলতাবপ তুলসী চয়ন করিয়াছেন, যিনি মানসথালে 
শ্যামলম্্রন্দর নিষ্কলঙ্ক তাব্রবেবাগ্যবূপ ছব্বাদল বাছিয়া আনিয়াছেন, ধাহার 
প্রাণের কঞ্চণ-ক্রন্দন-সুবভিচন্দনে পরিণত হইয়াছে, ধাহার দেছ, মন, প্রাণ, ধন, 
জন, সব্বস্ব,ৎ দেবতার নৈবেছ্াৰূপে স্থসজ্জিত রহিয়াছে,_-তিনি যখন এই সমস্ত 
একপ্রিত করিয়া, জয় নাথ, তোমারই জয়' রবে ডঙ্কা বাজাইয়া প্রেমফুল 
সহযোগে ঈশ্বরপুজায় প্রবৃত্ত হন, তখন কোন্‌ ফুলের সৌরত ইহার নিকট 
দাড়াতে পারে? এই প্রকার দেবরঞ্জন পুজার কুল ও উপকরণ ফিনি সংগ্রহ 
করিতে পারেন, অগ্রীষ্টদেবতা তাহার পুজ1] লনই লন, তাহার প্রতি প্রসন্ন হনই 
হন। তিনি প্রাণপ্রিরকে লাভ করিপ্। তাহারই প্রেমে বিভোর থাকেন । এ জগৎ 
সংসার তাহার নিকট তভুচ্চ।” ভক্তের কথা-- প্রাণের কথা । উপলব্ধির 
কথা-_-ধন্মজীবনে ধন্মনীতিব প্রয়োযোগিতার কথা । এ কথায় প্রাণ আরষ্ট 
ঝুরবেই করিবে। হিথ্য। হবার নহে ।  গ্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে পুষ্পটা 
ধরিয়া তলিবেন, ভক্ত ও প্রেমিক পাঠক পাঠিক। সেষ্টটারই আধ্যাত্মিক শিক্ষায় 
বিভোর হইবেন ও আলোক অনুসন্ধান পাইবেন। এই পুম্পগুপিতে আরও 
একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। আমার বেশ মনে হয়-জগৎসেব্য সেই 
কাঙ্গাঢুলর পিতা মাতা, শ্ীশ্ীঠাধুর রামকঞ্জকথিত ধর্মসমন্র়ের ভাব পংক্তিতে 
পংক্তিতে ছত্রে ছত্রে জাগি উঠিতেছে। সেষ্ট পুরুষোন্তমের ধর্মোপদেশ যেন 
তাহার মন্ম্বে ম্খে গাথিয়া গিয়াছে । এই মহা মমন্বয়ের ধশ্ম প্রচারক শ্রীশ্রীঠাকুর 
রামকুজ্জ গ্রন্থকারের জীবনের উপর অলৌকিক ক্রিয়। করিয়াছেন বলিয়া! আমার 
ম্পষ্টই মনে হয়। স্তাহার “এক ঈশ্বরই সকলেব উপান্ত” প্রথম পৃষ্পে উহার 
মজীব প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আর একটা মাধুর্য-_ গ্রন্ক।রের পুষ্প চক্বগের নধ্ে 
দেখিয়াছি । তিনি প্রকুৃতি-সেবক কবির মত আধিভেতিক কোনও ক্ছি সম্বগ্ধে 
বলিতে বলিতে হঠাৎ আধ্যাঞ্সিক-লগা প্রবেশ করিলেন । “রুধিতন্ব” রথ 
ধলিত্বে বলিভে বাসপ্রসাদের 'কৃষিকাছের কহ বর্থনা করিযাছেন। এ পুঞ্পে 
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এমন মুন্দব গঞ্ধ বাতিব করিয়াছেন যে, ভক্ত আধ্যাত্মিকতার পরাগে বিভোগ্হিইয়! 
“আত্ম-চাষ” ঘে সাধনার মোক্ষ উপায়--অতি সহজেই উপলব্ধি কবিতে পারিবেন । 
এ গসঙ্গে গ্রস্থকারের দু একটী পংক্কি জনসাধারণকে উপহার না দিয়া থাকিতে 
পারিলাম না £_- 

“এক্ষণে আর একটী চাষের কথা বলিব, যাহ! অন্পের স্তায় অথবা তদপেক্ষা ৪ 
গ্রতোকের আবশ্তকীয় ঘিষয়। এই চাষকে আম্মতত্ব, দেহতত্ব, আত্মোন্নতি, 
যোগাভ্যাস ব! আত্মচাষ কহে। দেহের পুষ্টির নিমিত্ব, দেহের সুস্থতার নিমিত্ত, 
দেহের বলাধানের নিমিত্ত, অন্নের যেজপ বিশেষ প্রয়োজন--আত্মার সুস্থতার 
নিমিত্ত, আত্মার বলের নিমিত্ত, আত্মার শান্তির নিম্িত্, আত্মার হাহাকাব 
নিবাত্তর নিঘিত্ত, আত্মচচ্চাও সেই প্রকার । অন্তর উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যেব্ধপ 
ভূমিথও চাষ করিতে য়, এইবপ আত্মার অগ্নের জন্য আমাদের দেহবপ 
ভূমিতে চাষ দিতে ভয়। এই চাষকে সোজা কথায় সাধনভজন কহে। চাষ 
না করিলে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় না, সেইবূপ সাধনভজন ব্যতীত কেহ কখন 
আম্মদর্শন, আদ্দতত্ববলাভ বা ঈশ্বর-সহবাসে সক্ষম হয় না। জমি চাষেব সন 
বলিয়াছি যে, সব্বাঞে অলদতা পরিহার করিতে হইবে, ইহাতেও ঠিক সেই 
প্রকার আলস্ত পরিত্যাগ ও একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। তৎপরে নিজের 
জমিভে বেড়া দিতে হইবে, অর্গাৎ নিজের দেহের অবস্থা এবং প্রাণের ভাঁব 
একজক্স মিলাইয়া, যে ভাবে সাধনভজন করিলে সত্বর সুফল ফলিবার সভা ঝা, 
সেই ভাবের প্রতিকূল যে সমস্ত ভাব, তাহা আপনার ভাবে মিশিতে না 
দেওয়াকে--বেডা দেওয়া কহে। মিনি আপনার ভাবে বেড়া দিতে না পারেন, 
ছাগল গরুদ্ধ ন্যায় অপরের ভাব আসিয়া, তাহার ভাবকে বিক্ৃত্ত করিয়া 
ফেলিবে। তংপরে কণ্টক কৃক্ষার্দির উৎপাটন আবগ্ত্, আমাদের, মধ্যে 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকপ কণ্টক বৃক্ষসমূহ বদ্ধমূল হইয়। বড়ই 
জীকালরূপে গজাইয়া উঠিগ়াছে। এই বুক্ষসমুহের মূল হইতে শাখা প্রশাখ/ 
পর্য্যন্ত “ছুই (সুচ ) কাট!” গাছের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়। উহিয়াছে। এই 
কণ্টক বৃক্ষগুলি থাকিতে, এ দেহক্ষেত্র চাষ হওয়া অসম্ভবগ তাই এ গাচ্গুলি 
কাটিতে *ইবে। একেবারে মুল (অনিষ্টকারক ভাব) উঠ্লাইয় ফেলিতে হইবে, 
ন $বা চাব হবার আশ। করা বুথ । আমরা দেখিতে পাই যে, অনিষ্টকারী 
জীব জন্ক হইতে শস্ত রক্ষা করিবার নিগিত্ত, চীফার কণ্টক বৃক্ষাদি, কর্তন করিয়া, 
শবহাকে বেড়ার ধারে ধারে গাখিযা দেয়; সেকনূপ যাহার! দাঁধনতাজনের, 
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কি 
বিদ্বুকাতী হইবার সম্ভব, তাহাদের নিকট হইতে আগ্মরক্ষা! করিবার জন্য 


আমাদেবও এ সমস্ত রিপুরূপী কণ্টক বুক্ষাদি হৃদয়ক্ষে্ হইতে উতৎপাটন করিয়! 
শ্বীয় ভাবের চতদ্দিকে স্থাপন করা বিধেয়। তৎপরে ছুইটী গরুর প্রয়োজন । 
গাই অথবা ধাড় লইয়া চাষের হুবিধা হয় না; দাম্ড়া গরুর প্রয়োজন । 
আত্ম্চাষ করিতে হইলেও ঠিক সেইরূপ মনে সাসারিক কোনও পদার্থে 
আকর্ষণ বা আসক্তি থাকিলে, মন দুর্বল থাকে, সেই মনে চাষের সুবিধা য় 
না। নুতরাং সাংসরাপক্তি বিনাণক দুইটা দামড়1,_বিবেক ও বৈরাগাকপ গরু 
চাই। এই বিবেকবৈরাগারূপ দাম্ডা গরু যে সংগ্রহ করিতে £পারিবে, তাহার 
জম চাষ হইবেই হইবে। উহার ঘাড়ে জোঙ্গাল অর্থাৎ মনকে চাপাইয়। দিতে 
হইবে। এক্ষণে একজন চাষী বা “হেলোর প্রয়োজন, এবং এ গরু তাড়াই- 
বার জন্য একখানি যট্টিরও আবশ্যক | এই “হেলো'ই গুরু, এবং বিবেক" 
বৈরাগ্যের কার্ধা নতম পদিয্জা গেলে, তাহাদের উত্তেজিত করিবার জন্য তাহার 
উপদেশ ও তাড়ন। রূপ লাঠির বিশেষ প্রয়োজন । এইরূপে জমি কর্ষিত হইলে, 
তাহাকে মই দিয়া সমান করিতে ও অপরাপর জগ্জাল বাছিয়া ফেলিয়া সরল 
করিতে হইবে। জমি লমান এবং জঞ্জাল বাছিয়৷ ফেলা না হইলে, 
তাহাতে খাঁজ ছড়ান্‌ যায় নাঁ। সেইরূপ যৃতক্ষণ না অসম্তাবনা ও বিপরীত 
ডাবনারূপ আবর্জনারাশি গুরু উপদেশ ও বিচারুরূপ মই দ্বারা দুয়ীভূত হইয়! 
অস্তঙ্ধ নিম্ুল ওপ্পরল হয়, ততক্ষণ তাহাকে “বীজমন্ত্” দেওয়। বিশেষ ফলদায়ক 
শহে। এইজন্য আমাদের মধ্যে, পুর্বে নিয়ম ছিল যে, শিষা অন্ততঃ কিছুকাল 
গুরুর নিকট বাস করিবে, গুরু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি উপযুক্ত 
বিবেচেন। করেন, তবে তাহাকে মন্ত্র দিবেন । কিন্ত এখন আর সেদিন নাই। 
এখন গুক্চকরণ বা শ্ন্ধথ লঞ্য়া পুতুল-খেল! হইয়া দাড়াইয়াছে। কিঞ্চিৎ অর্থ 
ফেলিতে পারিলে, আজকাল আর মন্ত্র লইবার অতাব নাই। জাজকাল 
গুক্গরি ব্যবসা হইয়া উতিয়াছে। কিন্তু পুর্বে এরূপ ছিল না, তখন শিষ্যকে 
নিজগৃ্তে রাখিক, শিক্ষা দ্বারা তাহাকে উপযুক্ত করিয়া, তবে তাহার ক্ষেত্রে 
বীজ ছড়ান হইত ; এবং এঞএনও যাহার। জমি ঠিক করিয় মন্ত্রদান করেন, 
তাহাদেরই শিত্যগণের আত্মক্ষেত্র হৃফলপ্রহ্থ হইয়া থাকে। 

“বীজবপণের পর জলের আবপ্তীক। এই জলকে ঈশ্বর-প্রীতি, প্রেম বাঁ 
হায় প্রতি ভালবাসাত্ধ সহিত ভূলনা কর! হই থাকে । বৃষ্টির অভাব হইলে 
যেমন কুপ খাৎ ঝা পু্রিণী হইতে জল তুলিয়া দেওয়া কর্ভুব্য, জেইনপ 


এসপি ২৯০ লা 








১০৯৮৯ এ০ ১ 





স্পা ৯৯ সস ৯০৫ লস 





২৭২ ভত্ব-মপ্রী | [ ফোডশ বর্ষ, দ্বাদশ স*থা| | 
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যতদিন ন! প্রাণ ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হয়, যতর্দিন না তানাকেই একমাত্র প্রেমাম্পদ 
বলিয়া ধারণা হয়, ততদিন বিশেষ অন্রাগ ও বাকুলতা সহকারে সাধুসঙ্গ করার 
নিতান্ত প্রয়োজন, অধ্যবশায় অবলম্বনে সাধনভরঙ্জন করার একান্ত মাবগ্তক । 
নিন্ন জমিতে উচ্চ জমি অপেক্ষা শশ্ত বেশ ভাল হয়। সেইন্প অন্িমানী জদয় 
অপেক্ষা, ঈশ্বরের ' দাসভাবাপন্ন বিনীত হৃদয়ে, অধিক পরিমাণে ফলোৎপন 
হইয়! থাকে | 

কথন কথন বন্যা আমে । এই বন্যাকে ভগবংকূপা বা ভাহার অব- 
তারত্বের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে । বন্যার জল স্তানান্তান কোথাও 
বিচার না করিয়া. সমস্ত ডুবাইয়া ফেলে» সে্ঈটজপ অবতাবগণ, পাপী, সাধু, দীন, 
অভিমানী ইত্যাদির বিচার না করিয়াই কুপাবারি দ্বারা প্লাখিত করিয়া ফেলেন। 
বন্ার জল অল্পধিন থাকিয়া সরিয়া গেলে, উচু নীচু কপ স্থানেই প্রঢুব ফসল হয়, 
সেইরূপ ভগবান লীলারূাপে যেখানে অন্নদিন কার্ণা করেন, তথাকার মুকল 
জীব বিশ্বাসী হইয়া, প্রেমতক্তি লাভ করে, ইভার দৃষ্টান্ত--শ্রীগৌরাঙগদেবের 
পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ | কিন্তু বন্তার জল বদি বেশীদিন থাক, তবে নীচু জমির ফসল 
আদি ডুবিঘ্! বিরূত হইতে পাত্রে; অথংৎ ভগবান যে স্থানে অবতীর্ণ ভয়েন, 
অথবা অননরত যাহার! তাহাকে দেখে, তাহাদের মধো যাহাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ নয়, 
যাহারা একটু দুর্বল, তাহারা তাহার কার্যাকলাপ দেখিয়া! সন্দিগ্ধ হইয়া বিকৃত হইয়া' 
খায়; কিন্তু যাহারা একটু উচ্চ, যাহারা তীক্ষুবুদ্ধিপম্পপ্ন, তাহারা প্রচুর পরিম্পণে 
ফললাভ করে। উহাও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার সমষে নদীয়াধামে দেখা গিয়াছে । 
অছৈত, মুরারী, শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিত মহাত্বারা তাহাকে বিশ্বাম করিতে 
পারিগাছিলেন, এবং প্রচুর ফলবানও হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর সাধারণ 
লোকে “নিমাই পঞ্ডিতট হ'ল কি” বলিয়! উপেক্ষা করিত। কিন্তু বলিয়াছি, 
বন্ত! সরিয্ব] গেলে, মেই সমস্ত জমিতে পলি পড়ে, তাহাতে জমির উব্বরত! 
বৃদ্ধি হয়, জমিতে সার হয়; সেইরূপ ভগবান তথা হইতে অগ্রকট হইলে, তখন 
শর সমস্ত লোক তাহাকে বুঝিতে পারে, ভবিষ্যতে এ সার লাত করিয়া তাহার! 
প্রচুর ফলবান হইয়া থাকে । 

যাহার! জমি চাষ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে যত গালরূপে তাহার 
জমি প্রস্তত করিবে, ষে তাহার জমি যত ভালন্ধপ্ নিড়াইবে, সমান করিবে, 
চধিবে, তাহার ক্ষেত্রে ততই ভালরুপ ফসলের সম্ভাবনা । কিন্ত ইতিপূর্বে 
বলিয়াছি যে, অনেকে অসমর্থ ইইয়! তাহার জযিতে চাষ দিঠে পারে না, সৃতয়াং 
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তাহাবা “বরগাতি' দিয়া থাকে । আত্মচাষেও এ 'বরগাতি? রহিয়াছে। যে 
য্যক্তি নিজে সাধনভজন করিতে অসমর্থ হয়, ধে বাক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাৎপর্ধযরূপ কণ্টক বুক্ষাদি উৎপাটন করিতে অক্ষম হয়, যে ব্যক্তি 
বিবেকবৈরাগারূপ বলদের সংগ্রহ করিতে না পারে, যাহার “কেলো” অর্থাৎ 
গুরু না ক্রোটে, ভাঙগারও ভরন্ত ধর্ম্মরাজ্যে “বরগাতি' দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে 
শীপ্রী়ামকঞ্জদেব এই “বরগাতি' লইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে কেহ 
সাধনভজ্জনে অক্ষম, যে কেহ কামিনীকাঞ্চনেব মোহ-হ্স্ত হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিতে অসমর্থ, সে যদি রামরুষেের শরণাপন্ন ভয়, সে যদি ত্তাভার জমির 
ভার ত্ীভাঞ্কে অর্পণ করে, তবে ফললাভ করিতে সক্ষম হইবে। তিনি আপনি 
চাষ করিয়। তাহাকে ফসল প্রর্দান করিবেন |” 

কোনটাকে ধরিব--কোনটীকে ছাঁড়িব, স্তিব করিতে পারি নাই। ণ্চাই 
কি” পুষ্পটা স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয়_-প্রকুত আমাদের চাঠিবার বস্তুটী কি! এখানে 
কি চাহিবার কি ফেলিবার, গ্রস্থকার বেশ বুঝাইয়াছেন। দদাস-আমি' পড়িলে 
প্রকৃতই দীনতার ফোয়ার! জদয়মাঝে উচ্ছসিত হয়। “বিশ্বাস”, “ভক্তি”, 
“সংসার ধর্ম” ও “সেবা”? বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

ধন প্রাণ নর নারীকে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি যেন তাহারা 
একটু মনোযোগ সহকারে ভক্ত গ্রস্থকারেব এই অতি ফত্তের বাছ! ফুল-কয়টা 
একুবার অন্ততুঃ হস্তে তুলিয়া আমর-গন্ধে মৃত'্রাণ উদ্জ্রীবিত কবেন ও কিছু 
আধাীর্মিক শিক্ষা লাভ করেন। গ্রস্থকারের দ্রীর্ঘজীবন ভগবং-চরণে কামনা 
করি। জীবনের ক্রমোক্নতির দ্বাৰা ভগবৎ-জীবনের উৎকর্ষ সাধন আরও করিয়া, 
আমাদিগকে এইরূপ ভক্তিকুন্থমের ডালি অকাতরে বিলাইতে থাকুন। 
পুস্তকখানির মুল্য অতিশয় অল্প। হিন্দুজাত্রকেই এহেন অমূল্য রদ গৃহে গৃহে 
রাখিতে আমি অন্থপ্দোধ করি। 

সেবক--শ্রীত্বিজেন্রনাথ ঘোষ । 


২৭৪ তত্্-মঞ্জরী । | যোড়শ বধ, দ্বাদশ সংখ্যা । 


প্র লপপপ পপশিীশাশ পীপিকিিতশিিটা? ্পশীশেপালাপতি শিপ শশা 


আমি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্বের চতুর্দিক খু'জিলাম, আপন জুটিল না। প্রচ 
রৌদ্রে তপ্ত বালি ঠেলিয়া, দারুণ শীতে তৃষারস্তূপ ভাঙ্গিয়া, মুসল বর্ষার 
দিনে অজস্রবর্ষণ মাথায় পাতিয়া চলিলাম--চলিলাম জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত, 
কই কোথাও কাহাকে আপন বলিতে শুনিলাম না, কেহ ত আমি “তোমার” 
বলিয়া হৃদক্স বেষ্টন করিল না। আমি যাহ! চাহি, তাছ! আমায় নিকট চতুতৃ্জ 
মুর্তিতে দেখা দেয় না কেন? আমি প্রেম চাহি, প্রেম আমার নিকট মৃদ্হান্ত 
না করিয়া অষ্রহাস্ত করে কেন? সংসার-মায়া-মস্ত্রে কাণ পাতিলাম, ভূবন- 
ভুলান ক্রতঙ্গির দিকে চাহিলাম, ভুজর্গ সদৃশ বক্রগতির অনুসরণ করিলাম, 
সকলই সংকীর্ণতার মধ্যে আবন্ধ--আমার দিকে ফিরিযাও চাহিল না। কিন্ত 
' তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপ ন| করির! ছুটিলাম,--মান নাই, সন্ত্রম জ্ঞান নাই, জাতি 
বর্ধ্যাদা রাখিলাম না, পদ-গৌরব পদদলিত করিলাম, আত্ম-দুঃখকে দেহের 
সীম! অতিক্রম করিতে দিলাম না, প্রাণ অফুরন্ত যন্ত্রণার রাজ্য হইল, প্রলোভন 
প্রতি পদে ঠেলিলাম, খুঁজিলাম কেবল আপন, দেখিলাম কেবল হাদয়ে হৃদয়ে 
সাধের ধিনিময় । আমি ছু"হাত দিয়া নয়ন-যুগল আবৃত করিলাম, বাধ যানিল 
না,দর দর ধারে শআ্োত বহিতে লাগিল, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাহ, নিশ্ব 
ধাধার রাজ্য মনে হইল, আমি নিরাশ হইয়া অশ্রভারাক্রান্তনেজে 
ফিরিলাম। আবার হৃদয়ে বল সঞ্চার হইল--আবার দ্বিগুণ উৎসাহে হাদন- 
বোঝা মাথায় লইয়া পথে হাকিতে হাঞ্ষিতে চলিলাম। বলিলাম "আমি 
পাপশ্থার্থে মুদ্রা-বিনিময়ে এ হৃদয় সমর্পণ করিব না--ষড়রিপুর সেবার জন্ 
অথ-প্রয়ালী হইয়! এ চিত্তপট বিক্রয় করিব না--এ বোঝ! সমধ্যবসামীর কাছে 
পরিবর্তন করিয়া, পণ্যভার বিনিময় করিয়া, আমার নিজ-হাদয়ের চিত্র একথানি 
তাহাকে দিয়। তাহার হ্ৃদয়-চিজ একখানি গ্রহণ করিব” কিন্তু কেহই 
কর্ণপাত করিল না--এ পাগলের কথায় একবার ফিরিয়াও চাহিল না আমি 
াশমনে ফিরিয়! আদিলাম। 

তোমরা কি কেউ এ পাগলের নিবেদন গুনিবে? বেশী নয় আমর একটী 
নিবেদন । আমার নিবেদন এই, আমি তোমার দাস হইব, তোষার আজ্ঞান্থ- 
বর্তী ভূত্য ছুইব, তোমার ঈজিওমাতে আমি কার্যে ত্রতী হইব) কিন্ত তোমার 
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প্রাণের উপর আমার একটা আধিপন্তা থাকিরে। তোমার পাণে আমার 


প্রাণ এক স্কত্রে গাথা থাক্ষিবে। যেন ভুমিই আমি, আমিই তুমি, ছু*জনে 
সমযোগে সংলারে ঈশ্বরত্ব উদ্বোধন করিব, সাধামত জগতের ফল্যাণ সাধন 
করিব, প্রাণ খুপিয়া লোককে ভালবাঁপিব, পরশ্থাথে তালিব, পরছথঃখে কাঙছিব, 
এবছিধ "তুমি আমি” “আমি তূমি” হরিহরের সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমার 
ইচ্ছা । তোমার জন্ত প্রয়োজন হইলে আমি গরিব, আমার মুত্া-দছুলভ ছ্থথ 
শান্তির আধার সাধারণ ঈর্ষোদশিপক জীবন বাযুরাশিতে ডালি প্রদান করিব, 
তোমার জন্ত আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিরা দিব, তুমি আমার হইবে কি? 
ভূমিও আমার জন্ত তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়। দিবে কি? 

কই কেউ ত উত্তর দেয় না-এ পাগলের কথায় কেহ ত কোন উত্তর" 
করেনা? তষে আর আমি থা চীতৎকার করিতেছি কেন? আপন ভ্রাতা, 
ভন্গী, পিতা, মাতা প্রভৃতি কাহারও হাদয় যখন স্বচ্ছ দেখিলাম না, তখম কোন্‌ 
আশাম্স আমি পরের হৃদর-লাভে চীৎকার কবিতেছি? যাঁকে ভাবি ইনি 
আমার প্রাণের বন্ধু, অকপট আত্মীয় রামরুষেের ষুগল-মিলনে আংশভাগী, 
হায়। হায়। পর মুহূর্তে দেখি সে সব আত্ম-স্বার্থ সাধনে উচ্ভোগী ? 
পরকে কি দোষ ,দিব, আজকাল সহজ ভ্রাতা সহজেই বৈরী হুইয়া বসেন। 
সবল সুস্থ, উপার্জনক্ষম হইয়া ভ্রাতার সংসারে জলেক্স স্তায় স্বোপার্জিত ধন 
বর্ষণ কর, সম্ছোদরের আলিঙ্গন পাইবে, রোগের সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার 
আসিফ! ব্যবস্থা করিবে, ওঁষধ খাওয়াইবে। বন্কাল পীড়িত অথৰা অরাগ্রন্ত 
থাকিয়। সুদ্রা-শ্রোতের আশা বন্ধ কর, এতাবৎ কালের প্রতিদানও ক্রমে ক্রমে 
লাতের নিয়াশাক্গ হ্ুগিভ হইৰে।" ভ্রাতা বদি আবার আরও বর্তমানক1লের; 
বিষ্ভাঙগাঞড করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অকর্মণ্য ভ্রাতাটার অক্ষমতার 
ক্ষযোগ গ্রহণ করিল ভাহাফে টপতৃক এফং ক্পরাপর ভাষ্য প্রাপ্য হইতে 
ভারিত করিতেও ইত্ভন্ততঃ করিবেন নাঁ। বলিতে কি, মাতার স্লেহও, 
বেন আন্গক'ল কি জানি কেন স্থার্থের সহিত গ্ররথিত হইয়াছে । গ্ীচরশে 
কিছু সমর্পন কর, মন্তষে ধন দূর্বাঁ পাইবে) দেও-মিউ কথা শুনিবে, নইলো 
কুকুর বিড়ালের জঘন্য অন্ন। নর নারীর প্রেষপ্স্তামণ কা'পকৃটের উদগার 
অর্জনমাজ | পিতা লন্তানধে পালন করিয়াছেন, অগ্বন্থ দিয়াছেন, শিক্ষার, 
জন্য ঝকাতজে আর্থব্যর করিয়াছেন, ভাজবামেল, পরিণাযে বৃদ্ধবরঙে অন্ষমাবস্থায 
খুতিদান পাইবেন বলিয়া & আদান-প্রদান সহন্ধ ; ভাহাও নি্ধামন্তারে নয» 
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পরিণামে পুনঃগ্রাপ্তির আশার, নুদসমেভ আসল আদায় করিবার জন্য এ 
ভালবাসার অছিলা। ধর্থের সবল ও সুদৃঢ় ধ্বজা| তুলিবার এখন লোকের 
বাসনা নাই। ধর্বগ্রাণত! নাই, আছে ধর্খের ছলুনাঁ। সক এক প্রাণে 
আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া দণ্ডামান হই পিখিলেই ধর্শের 
ধ্ব্জা ভ্রমশঃ উচ্চ চইয় ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। এক্স কর্ষণের নামই প্রেম, 
ভালবান| । সে আকর্ষণ দেখিতে পাই না । ভান্বর্ধাসার ঘটন। বিবিধ ইন্দ্র 
প্রয়োচনায় ঘটিরা থাকে। ইন্দ্রিয় ভৃপ্ি ছাড়িয়া, উত্তর পরিতৃপ্তি হইয়া গেলে। 
গন পুনঃ ভোগারামে বখন লালসা একেবারে যায়, তর্থনই- এ প্রেমের ধ্বঙ্গ! 
ভঙ্গ হঈয়া পড়ে । আমি তাবি মান্ুবশুলো কি অপ্রেমিক, কি প্রেমরাজার 
হর্গন্ধ আবন্জন1 ; প্রেম জিনিষটাকেও নিজেদের মত অপদাথ করিয়া তুলি- 
য়াছে। যে স্বার্থ ভবিধাতে অথবা জীবনাস্তে নিজেরই অনিষ্টের কারণ, সেই 
ভ্রমাত্বক স্বার্থকে মাথায় মাথায় রাখিয়া আসল স্বার্থকে পদতলে মর্দন করে ! 
তাহা! বুঝে না যে, আজ যাহ! পরিতৃপ্তির--কাল তাহ! পরিতাপের ; আজ 
যাহাতে সুমিষ্ট আশ্বাদ, কাল তাহাতে গরলের তীব্রতা ; আক্গ ধাহ। শ্রবণে 
বীণা-বিনিন্সিত শ্বর, কাল তাহা কুকুটের অশিবনাদী চীৎকার! আমি 
জগতের কিছুরই স্পহ! রাখি না, বাজমন্দির বুক্ষতল আমার ভূলাজ্রান ; কুন 
আমার কাছে দেবভোগ হইতেও শ্রিয়তর, কর্তৃত্ব অথবা আধিপতা অধীনতার 
সহিত সমশ্রেণীভৃক্ত, ধনয়তে যে যত্বু, ধূলিরাশিতেও তাহাই,-৫কেন সমাধান 
অভীষ্ট মিলে না, জানি ন7া। আমি আডম্বরশূন্য জীবন অতিবাহিত করিতে 
অভান্ত, বাহা ভাবভাবরব অনেকদিন বিদার দিয়াছি, মাত্র ভাষায় ভালবাসা 
প্রকাশ আমার প্রকৃতির লক্ষণ নয়, আমার ফোন কাষা পুরে না, বুঝিলাম 
নাঁ। রিপু ফট্চক্রের নেমি রেখায় আমি বুক পাতিয়। দিই মা, কলহ" বিষাদে 
গালতক্গ করিতে গ্লানি না, তথাপি আমার কাছে কেছ হৃদয় গচ্ছিত রাখিতে 
চাহে না, বড়ই খেতের বিষ । আষঙি ভ্রমেও পরের অনিষ্ করিতত চা 
না, পরের মাথাক্ধ নারিকেল ভাঙ্গিয়া তৃষণ নিবারণ করিভে আমি অগ্রলনম 
মহি, পর যাঙ্াতে শুখে অবস্থান করে, আমি কেবল তাহাই দেখি। পরে 
আন করিতে আমাক ইচ্ছা, পরের কি উচিত নত আমাকে ভানের আঁপম 
ফর! ? এরূপ সংসানের জায় উন্নতি হয় কি করিম বল? যেখানে নিঃস্বার্থ 
রম নাই, সে ধশ্ব-সংসার সন্ভিত হইকে কি করিয়া? ফেআক্ষাশে নিরবধি 
হ্ন্যাপির আড়ছ্ছর, পূর্ণিমাচক্লের যোলআনা ইচ্ছা! থাকিলেও কি বর্গ 
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উদ্দিত হইবেন? একি দায়, আমি যে থাকিতে পারি না, আমার অন্তরে যে 
বিষম-জাল। উপস্থিত, হৃদয় যে আর একাকী এ আবাসে থাকিতে পারে ন!, 
অনেকদিন এখানে থাকিয়! উহাতে ঘে বড়ই বিরক্তি জন্মিয়াছে,--এ যে অন্য 
হুদয়ফে নিজ্াবাসে রাখিয়া তীর সঙ্গে সখের আলাপ করিয়! কাল কাটাইজে 
চায় 1 মাঝে মাঝে আমার হাদয় প্রতিবাসীর বাড়ী গিয়! উপস্থিত হয়, কিন্ত 
কেহ কথাটি ক্ষয় করিয়া 'মালাপ করে ন|,দূর দূর করিয়া তাড়াইতে পারিলে 
বসিতে আসন দিতে চায় না। জগতে এ বড় বিশ্ময়কর ব্যাপার--যে যাহাকে 
চায়, সে তাহাকে পায় না; যে যাহার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও 
প্রস্তুত, তাার হৃদয়েও আঘাত বাজিয়! উঠে না, আমি যাহার জন্য 
অরজল ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, সে হয়ত অসঙ্কোচে বলে, আমি 
তোমাকে চিনিতে পারিপাম ন11” কিছু থসা৭, কিছুকাল তোষামোদ 
মন্ত্র তাহার কর্ণে জপ কর, পরিশ্রম করিয়া কিছুকাল তাহার উপকাব করিতেই 
থাক--মাটা কামড়াইয়া প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া জীবনের কিয়দংশ 
এপধপ করিতে থাকিলে পর যদি কর্তীর চোক কথন ফুটে, কথন তোমার প্রতি 
একটু প্রীতির নয়ন ফির়ান, ইহাই তোমার ভাগা। তোমার অন্তর কেহ পরীক্ষ! 
করিবে না, তোমার দ্বাৰা কতটুকু কাজ হয়, তাহাই প্রথমে দেখিবে; তারপর 
স্বার্থের মুল্যান্থুদারে তোমার আদর হইবে। মুরিতে বসিয়া “গেল, গেল, 
সরব, গেল” বলিয়া! প্রলাপ বকে। বুদ্ধি- রিকি কাকে কিছু দান 
করিয়া ফেলিলে রাত্রিতে নির্তা হয় না, কে যেন বুকে বিশ-মণ পাথর চাপাইয়! 
দেয়। যাহার ভ্রিকূলে কেহ নাই, তিনিও পরের মাথায় লাঠি মারিয়া পু'জি- 
পাটা জবরদস্তি করিতে পারিলে হয়ত হুযোগ ছাড়েন না। ব্রক্ষচারীর কমণুলু 
বিক্রয় ক্রিয়া! যদি সুদের কিছু ঘরে আলে, মহাজন তাহাতেও পশ্চাৎপদ 
কি না ঠিক জানি না.। এখানে স্ুপরামর্শের মূল্য টাকা । যেমন বিধাত| 
পৃথিবী তিল তিল সৌন্্ধয লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার 
রোধ হয় বিশাল ব্রদ্ধাণ্ডের প্রতি স্তর হইতে বিন্দু বিন্দু স্বার্থ লইয়া মনুষ্য 
জীবনের গঠ$ন। কাকুতি মিনতি কিছু বুঝিবে না, স্বার্থ অগ্রিম লইয়া তারপর 
ভার বঙ্গে রঙ্গার বন্দোবস্ত । 

আমি সব বুঝি, কিন্ত ধন যে আমার প্রবোধ মানে না। কি করি, কাহাকে 
পাই, আসার প্রাণের বন্ধু কি কেহ হইবেন! ? জগতের একরনও কি আখাম 
কোচের দিকে টানি জইতব নাত? তবে জীবন-যাপন এক প্রকার বিদ্ধ 1 


২৭৮ তত্ব-মঞ্জরী।  [ যোড়শ বর্ষ, হাদশ সংখা! । 
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দেখিতেছি । ভায়। হায়। আপন! হইতে কেছ্‌ হৃদয় বিনিময় করিবে নাঁ, 
ভবিষ্যৎ ন। ভাবিয়া গুধু বর্তমানের বাবহার দেখিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না, 
সরল মুক্ত পথ দিনা কেহ হাটিবে না, গোপনেগোপনে চলিয়া! কাজ সাধিন্বে। 
আমি যাহাকে অসঙ্কোচে হৃদয় দান করিলাম, লে আমাকে হৃদয়ের কথ থাক্‌, 
একটা সরল ব্যবস্থার পর্যন্ত প্রদান করিল না, বরং আমাকে হাবার ন্যায় 
পাইয়া করস্থিত শৃত্রবন্ধ বানরের ক্রীড়া করাইয়া লইল! কিন্ত যাই হুউফ, 
আমি অপর স্বপ্রকে আপনার করিবার চেষ্টা করিব। আমার ধ্বংস কিংব 
সর্বনাশে ঘদি একটা হৃদয়কেও উন্নত করিতে পারি, হ্ৃদয়-ভার অনেকট! 
লঘ্ব হইবে । যদি আমি মরিয়া অপর কাহাকেও মানুষ করিতে পারি_ আহার 
নিদ্র( মৈথুনশীল মানুষ নয়,-যদি একজনকেও প্রকৃত মানুষ করিতে পারি, 
তবু অনেক স্বন্তি--অনেক অভিগ্সিত সম্পর হয়। হউক আমার উচ্ছেদ-__ 
তাহাতে জগতের যৎসামান্য উপকারও যদি হয়, মানুষ হওয়ার একটা ধারা 
দেখাইভেও পারি, তাহা হইলেও ফেন কামনা অনেক পূর্ণ হয়। পক্নহিত- 
ব্রতে অর্থাৎ প্রকারাস্তরে আত্ম-স্দলুষ্ঠানে প্রাণ বিয়োগ কিছুমাঞ্জ অন্থথের 
নয়, কিন্তু অগতের গতি দেখিয়! আমার যে মন্তিষ্ক বিকৃত হইভেছে! তবে কি 
ভ্ৰাতায় ভ্রাতায় মিলন আর হুইবে না, অংশীকৃত রক্ত সেই এক পরমপিতার 
বণিয়! স্বীকার করিবে না, আপনার দ্রিনিস আপন হুইবে না। উঃ, এ চিন্তা 
বড় ক্রেশকর! জগতের কলহই দেখিলাম, শুত সম্মিলন কি, আর _দেনিতে 
পাইব না? কে যেন বলিতেছে সে সম্ভাবনা বড় নাই, এখন সংস্মরেন্ধ গতি 
স্ধধোদিকে, মাধ্যাকর্ষণের প্রবল বেগের বিরুদ্ধে উৎপাত বুল আয়াসকর ৷ 
তবে যদি, ষে কয়জন সাধু সাধারণহিত প্রাণ মহা-প্রেষিক আছেন, তাহারা 
ক্রমাগত আপামর সকলকে ভালবাসিতেই থাকেন, শঙক্মীরের উপর বস্কায় রাজ্য 
রিয়া পর সেবাই করেন, তাহা! হইলে যুগ ষুগাস্তর খরে মানু হয় ত আগ্যার 
পূর্বের মানুষ চইতে পারে, একে অন্যের আপন হইতে পায়ে, আবাক ধর্ছের 
রাজত্ব হইতে পারে, জঘনা স্বার্থের নিংশেষে আনার নির্খবল পু স্বার্থ অধুরিভ 
হইতে গারে। 

তৰে এস ভাই, সকলে এক হইয়া-_এক ভাবে প্রেজগঙগবভি্, পথ) চিহ্ছিত- 
যার্গে পদবিক্ষেপ করি, স্বকামপরত!, মিথা!, ছিংলা, শঠতা, কাসুকতা, প্রেতৃধি 
পথ দ্যভয়ে সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে পাঙগিবে শা একের 
সম্পত্তিতে যদি অন্োর সম বাহার থাকে, একের মনের উপর বঞ্ধি আনার দুলা, 
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চৈর, সন ১৩১৯ সাল।] জ্ীজীরামকৃষো সব | ২৭৯ 
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গ্রভূত্ব দওয়া হুয়, যদ্দি পরস্পর সুখ দুঃখ বিভক্ত হইয়া ধাইলেও যুক্ত বলিয়। 
জ্ঞান হয়, যদ্দি ধর্মের শতাংশ শত মূর্ভিতে সাহলাদে বিলগ্বিততৃূজে পরম্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া শিশু-স্থলভ নির্দোষ ভ্রিড়া করে, তাহা হইলে 
সন্যযুগের সুত্রপাত আবাব এই ধরিত্রীপৃষ্ঠে দৃষ্ট হইবে--আবার নিবিড় কুয়াশার 
মধ্যে আলোকরেখা প্রবেশ করিবে--অকালমৃত্যু, অধঃপতন, মনুষ্যত্বহীনতার 
ল্লোপ পাইবে, মনুষ্য গুখে স্বচ্ছন্দে সংসারধর্্ম পালন করিবে । 

শ্রীপ্তামলাল গোস্বামী । 


ও হরীন্জান্ঘন্রন্মেতা ০ম £ 


গৃত ৪ ফ্ান্তুন, রবিবার, সালিখা অনাথবন্ধু সমিতি কর্তৃক সালিখায় বুহৎ 
সমারোছে ্রস্রীরামকৃষ্ণোৎব সম্পন্ন হইয়াছে । বেলুড়মঠস্থ সন্গ্যাসীতক্তগণ 
প্রমুখ শত শত তক্তগণ উপস্থিত হুইয়। উতৎসবক্ষেত্র আনন্দধামে পরিণত করেন । 
সংগীত সংক্ষীর্ডন ও জ্ববাদি পাঠে এবং কালীকী্তনে উৎসবক্ষেত্র মুখরিত 
হইয়াছিল । প্রান্দ ২০০ কাঙ্গালীকে পরিতোষরপে প্রসাদ প্রদত্ত হয়। / 

গত ২৫শে ফাল্ন, রবিবার, শুরুদ্বিতীগ্কায় জীস্রীরামরুষ্ঃদেবের জন্মতিথি 
উপজ্ঞক্ষ উ্াকুড়গাছী যোগোগ্যানে মেবকগণ কর্তৃক বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন হয় 
এবং তৎ পিরদিবল শ্রীইঠাকুধের জন্মোৎদব এবং সেবক রামচন্তরপ্রবস্তিত 
রাজভোগ শুচারুরূপে সম্পয় হইন়াছিল। শত শত ভক্ত উপস্থিত হইয়! সমস্ত 
ধিবদ কীর্থন ও জয় রাগর্চ নাদে যৌগোদ্যান আননাপুর্ণ করিয়াছিলেন । 

২৫গেকান্তন, শুরুবিতীমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাবুড়াজেলান্থ 
€ফাখাজপাড়। রামরষ্ণ-ঘোগ্রাশ্রমে বিশেষ পৃজ। পাঠ হোম এবং নামকীর্তনাদি 
হইয়াছিল, লযাগত প্রায় ১৫** ভক্ত ও দরিদ্রমারারপগণকে প্রসাদ বিতরিত 
ছুইয়াছিল। 

ওরা চৈত্র কলবিবার, ধেলুডু শী ্ীরামক্ল্চমঠে এবং, তদীয় ভিন্ন ভিন্ন নানা 
স্থানীয় শাখা! সমূহে শ্ী্রীরামককষ্কোথপব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হুইয়াছেখ 
উত্নবের অঙ্গশ্বব্ূপ লংগীত লংকীর্ভন ও প্রসাদ বিতরণ সর্বত্রই অপর্যাপ্ত 
পরিমাণে হইয়াছ্িল। 

শীরাঘকৃষ্রমঠ, আলুর, বাঙালোনে প্র শ্তীরিখে বিশেষ “সমান্বোছে 


২৮০ তত্ব-মগ্রী। [ যোডশ বর্ষ, হ্বাদশ সংখা] । 
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শ্রীশ্লীরামরুঞ্-জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। নগরকীর্তন ও কাঙ্গালী-ভোজন প্রভৃতি 
কার্ষা, বিশেষ অন্ভুরাগের সহিত নিষ্পন্ন হয়। 

৯ই চৈত্র, শনিবার, দোলপূর্ণিমার দিবস, যশোহর চেঙ্গটীয়া-ধর্্মাশ্রমে সেবক- 
সমিতি করুক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ধ হইয়াছিল। কীর্তন ও প্রসাদ 
বিতরণ উৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট ছিল। 

১০ই চৈত্র, রবিবার, হবিগঞ্জনিবাসী রামকৃষ্ণসেবকমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষ 
সমারোছে উৎসবক্রিয়৷ সম্পন্ন হয়। উৎসবক্ষেত্রে কীর্তনানন্দের বিশাল তুফান 
চুটিয়াছিল। জয় রামকৃষ্ণ নাদের মহারোলে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। সর্ধসাধারণকে সযত্বে প্রভুর গ্রসাদ গুদত্ত হইয়াছিল । 

যশোহর, হরিণাকু গু, বিবেকানন্দ আশ্রমে স্থানীয় ভক্তগণ কতৃক ১৭ই চৈত্র, 
রূবিবাব, বিশেষ সমারোহে উৎসব কাধ্য সম্পন্ন তয়। তছুপলক্ষে ভক্ত ও দরিদ্র" 
নারায়ণ সেঝ1, সংকীর্ভন, কথকতা, জারী প্রভৃতি হইবার সুর ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
আজকাল নানাস্থানে ঠাকুরের উৎসব ব্যবস্থা দেখিয়া আম্র। পরম প্রীত ও 
তাহার অপার মহিমায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইতেছি। 

৩১শে চৈত্র, রবিবার, পুজ্যপাদ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্িত ইটালী 
রামরুষ্ঝ-অর্চনালয়ের আয়োদশ বাধিক উপলক্ষে শ্রী্রামকৃষ্ণমহোৎসব এবং 
তাহার আনুসঙ্গিক দেবার্চনা, সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল । স্রীরামরুষ্ণ, 
কীর্তন, কালীকীর্ভন প্রভৃতির ব্যবস্থায় উৎসবক্ষেত্র জনসাধারণের মন্ঠপ্রাণ 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রায় ১৫১৬টী সংকীর্ভন সম্প্রদায় রাত্রি ১২টা পর্যাস্ত 
ভগব্-নামে উৎসবস্থল মহা আরাম ও শান্তিধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
একটা খুষ্টয় সম্প্রদায়, একটী ইস্লাম: সম্প্রদার় এবং একটী মাড়োয়ারী 
সম্প্রদায়ের কীর্ভন আসিয়।! ভক্তগণের প্রাণে যে কি, আনন্দ দান করিয়াছিলেন, 
তাহা ব্যক্ত করা যায়না। এসকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে প্রাণের 
উদ্ারত। ও প্রসারত। বুদ্ধি পাইতেছে-_ইছ। দেখিয়া, আমর! ভগবৎ-মহিনান্ যুগ্ধ 
হইয়! তাহার নামের জয়ধ্বনি করিতেছি। 
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ভ্ভিন্ক্! 


চিন ছুখের মাঝে রাখিতে রাখিতে 

কেন প্রভু, দাও হ্বখের কণ!? 
মোরে ভুলাইয়া দেয় ধেয়ান তোমার 

দদ। করে দেয় লে আনন! । 
তুমি ছুখ দাও মোরে-_-কঠোর শাশ্মি, 

সে যে গে আগার পরম জ্ণ। 
ভাবে লইব বরিয়! বন্ধুর মহ 

না! করিব কভু পরাহ্থুণ। 
যবে সতত তাহার কঠোর পীন্ডনে, 

হেরিব সকলি অন্ধকার ;-_ 
অজ পিজংও১ অং পিক ৭১ 

হবে অনুতুত স্বন্ধভার ! 
তার হুর্গম পথে চলিব সহিয়! 

নিয়তির কত তিরস্কার, 
দিবে সান্তনা তবে ত্রস্ত আমারে 

চির-ভাঙ্কর পুরুষকার 
ছেরি আমাতে পূর্ণ শত সহস্র 

সম্কটময় অন্ত্রলেখা, 
হবে প্রগ পৃথক, নিভৃতে তোমার 

নাম নিয়ে আমি ঝহিব এক] 
তে একাগ্র-চিত যাতনা-ক্রিষ্ট, 

শত ক্রন্দন-ধ্বনিতে যোর, 
সদা ভাকিঘ 'তোমার কাতর-কঠে 

তোমারি ধেয়ানে রহিব তোর। 
তুমি কাঙ্গালের সখ, বিপদ-বন্ধু 

দ্রব হবে তাক্ম তোমার বুক 
মোরে দাও প্রত্থ। শত যন্ত্রণ/-বাছে 

পূর্ণ দ্বিধা মহাম্‌ হুখ। 

'উননিরীক্ষাস্ত লক! 


উত্ব-মঞ্জরী।] [ ফোড়শংনর্ধ, প্বার্শ সংখ্যা 





ক্ষ ী গান! 
ভৈরবী- কাওয়ালী । 


দয়া ক'রে দেখা দেমা তনয়ে। 
কার কাছে যাব কারে জিজ্ঞাসিব 
কোথা আছ তুমি আধারে লুকায়ে ॥ 


কেহ বলে তব কৈলাসেতে বাস, 
কেহ বলে জীবে সর্বদা গ্রকাশ, 
কেহ বলে তব শিব-শিরে বাস, 

বে বলে থাক তুমি ভিমালয়ে। 


ফেছ বলে তুমি বৈকুণ্ঠে বিরাজ, 
ফেক বলে তুমি সালোক্য সাধুজ্য, 
কেহ বলে তুমি বিভাগে (বিভাজ্য, 
কেহ কাদে বসে অন্ত নাহি পেয়ে ] 


কেহ বলে আছ বাঁশী বৃন্দাধনে, 
শিবকৃষ্ণরূপে স্বরূপ গোপনে, 
কেহ বলে আছ মথুর/-ভবনে, 
নিত্য মধুবনে মাধব সাজিয়ে | 


যোগী যতী-জন ব্সি ধোগাসমে, 
অন্ত নাহি পাপ অনন্ত কারণে, 
নিজে নায়ায়ণ ভ্রষে বনে বনে, 
'যজেশ্বর র/ন্‌ চয়পে পড়িয়ে ॥ 


কনপে াপরূপ! বা বিহীন শ্বরপা, 
কেছ বঙ্গে তুছি নিজেই আপা, 
কেছ বলে ভুমি অ্ধাশ-স্থবাপা, 

স্থভিলে ব্রদ্থাও নিলে প্রসবিয়ে । 


চিত, সউ১৯ সী ।] : গ্রাহকগণের প্রতি টি 








বিচার আচার যোগযুক্তিহারা, 
সাধন ভন জানিনে মা তারা, 
দেখা দাও দীনে দীনতুঃখহরা, 
জনম মরণ দাও ম| ঘুভায়ে | 


শিখাঁয়ে দিয়েছ ওমা, মা মা বুলি, 
শয়নে শ্বপনে তাই ম। মা বলি, 

ছেলে মর্দি ডাঁকে ম!কে মা মা বলি, 
মাত কিগে! পারে থাকিতে লুকায়ে ॥ 


পাধাণের মেয়ে পাষাণহদয়, 
একথা এখন হয় মা প্রতায়, 
নইলে জননী কতকাল রয়, 
অঞ্চলের-ধন সন্তান ছাড়িয়ে ॥ 


পড়েছি বিপাকে অকৃল পাথাধে, 
এস মা পাষাপি, থেকনা অগদ্তরে, 
শকতি সঞ্চার, গ্রাকাশ অস্থরে, 
ধন্য হই আমি নয়নে হেলিয়ে ॥ 
সেবক শ্রীত্বিজেন্রনাথ ধোষ। 


০০ 


জ্রান্ডক্ষগ্গাতোেল্ল গওত্রভি। 


শগ্বযঈরীর সহিত আঁধার চির-সন্বন্ধা সত্বেও গত ১৩১৩ পাল হইতে বর্তমান 
৯৩১৯ সাল অবধি আরও বিশেষভাবে সম্বন্ধ ছিল। কিস্তুী আমার শারিরীক 
অন্ুস্থত| নিবন্ধন এ্রেষং অন্যান্য কারণ বশতঃ আগামী ১৩২০ সাল হইতে 
এই পঞ্জিকা পরিচালন ভার আমার কল্যাণাকাজ্জী যোগোদ্যানস্থ শ্রদ্ধাম্পদ 
গুরুত্রাতৃগণের হজ্জে অর্পণ? করিলাম । আমার আশা ও বিশ্বাস--তাহার! এ 
ক্ষদ্রজনাপেক্গা! শতগুণ ছচান্সকাপে এই পত্তিফ! পর্চালনে সক্ষম হইবেন |? 

এই পত্রিক! প্রকাশে মাঝে মাঝে আমার বিলম্ব-ক্রটা খটিয়াছে, আপনাদের, 
সমীপে মামি তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা! করিতোছি। বিশ্বাস, আপনাদের সহ্থদয়ত। 


২৮৪ তত্ব-মগ্রী | | বোড়শ বর্যলহাদশ, দখা! ) 


মলা... ৯, বা এস টিউনস সী & 


গুণে, আমার সে অপরাধ মাঁজ্না করিবেন । পত্রিকার আদি হইতে ইাৰ 
উন্নতি এবং দেবা আমাব আন্তরিক ইচ্ছা ও কফামন!, আমার কুত্তি ও 
সামর্থান্্যায়ী আমি বরাধরই তাহা কার্ষ্যে পরিণত করিতে প্রয়াম পাইয়াছি এবং 
চিরদিনই সে সম্বন্ধে সাধামত চেষ্টা কাঁরতে ক্রুটী কদ্দিব নাঁ। আপনারা 
কপাগ্ডণে এ অধীন ও অকুতিজনকে মহ করেন--ভালবাসেন- তাহা! আমি 
আমার যোডশবর্ষের অভিজ্ঞতায় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। আপনাদের এ মহত্ব 
আমি জীবনে তুলিতে পারিব না। শ্রত্রীঠাকুরের শ্রীচুরণে আমি সে জন্য 
আপনাদের চি্নমঙ্গল কাসন। করি, তিনি আপনাদিগকে ধর্ম, গ্রীতি ও শাস্তির 
পথে উন্নীত করুন। এইক্ষণ মাঝে মাঝে তথব-মঞ্জরীতে প্রবদ্ধাকারে আমি 
আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইয়। সাক্ষাৎ করিব। আশ করি, এ দীনের প্রতি 
“শাপনাদের চির সহানুভুতি থাকিবে 

তত্ব-মঞ্জরী শ্রীশ্রীঠাকুরের বার্ভাবহ, এবং ইহা আমার প্রমপুজ্য আচার্ধাদে 
কর্তৃক প্রবর্তিভ। উহার অমরত্ব আমার আস্রিক কামন!। আপনারাই তছদেশ্ 
শাধনের একমাত্র সহায়। সেই জন্য আমার শেষ গ্রার্থনা এই যে, আপনার! 
ভত্ব-মঞ্জরীকে এতাবৎকাল যেরূপ সমাদয়ের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, চিরদিনই 
সেইরূপ সমাদক্রের সহিত দেখিৰেন, এবং উত্তরোত্তর ইহার প্রীবুদ্ধিসাধনে সকলে 
মহায়তা করিবেন। আপনার! এইক্ষণ আমার সভক্তি প্রগাম গ্রহণ করিছা 
দ্কতার্থ করুন। আশীর্বাদ করুন--যেন ঠাকুরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাফ্ির! 
জীবনযাপন করিয়া যাইতে পারি। দিন দিন গণাদিন ফুরাইর!' আসিতেছে, 
ভাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি । ' প্রথন যে কয়দিন ছুনিয়ায় থাকি, 
আপনাদের শুভ আঁশীর্ববাদই যেন আমার সহ্থল হয়। 

আপনারা অনেকে পত্রাদির দ্বারায় আমার সহিত শ্রীতির যে মধুর 
বন্বন্ধ গ্বাপন করিয়াছেন, আশ]! করি নে সম্বন্ধ রাখিয়! অধমাকে ধন্ত করিবেছ। 
ভবে এখন বিদায় হই ! অনুমতি দির । 


চিরানুগ্রহপ্রার্থা-_. 
মেবক--শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার 1 
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